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উৎসর্গ 


আমার সাহিত্যচার প্রথম প্রেরণাদাতা 
পরমারাধ্য স্বর্গীয় পিতৃদেবের 
পুণ্যস্মতির উদ্দেশে-__ 


ভুমিকা 


উনবিংশ শতাঁবের সম্বন্ধে আমরা সম্প্রতি অত্ন্ত সজাগ হয়ে 
পড়েছি। যেসব ব্যক্তি ও কৃতি সম্বন্ধে আমাদের ধারণ। স্পষ্ট 
ও দৃঢ় ছিল সে সম্বন্ধেও আমরা কথা বলবার জন্যে উদ্গ্রীব হয়ে 
উঠেছি, যদিও বিন্দুমাত্র নতুন কথা৷ বলবার নেই। আসলে, 
»উনবিংশ শতাব্দের শিক্ষিত বাঙালী ভদ্রলোকের জীবনের ও 
চারিত্র্যের মান থেকে আমরা যতই নামছি আমাদের কল্িত- 
অকল্পিত বীরপূজা ততই যেন বাড়ছে। নতুন করে মূল্যনিরূপণ 
হচ্ছেনা, কেননা তার উপযুক্ত নতুন মালমশলা আবিষ্কৃত হয়নি 
এবং নিরপেক্ষ দৃষ্টিও আমাদের নেই। 

প্রেসিডেন্সি কলেজের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত 
দ্বিজেন্দ্রলাল নাথ তার এই “আধুনিক বাঙালী সংস্কৃতি ও বাংল। 
সাহিত্য বইটিতে প্রধানত; উনবিংশ শতাব্দ নিয়েই আলোচনা 
করেছেন। তিনি যথাসভ্তব মধ্যস্থতা অবলম্বন করেছেন বলেই 
মনে করি। যদিও কোন কোন বিষয়ে আমি স্বতন্ত্র অভিমত 
পোষণ করি তবুও বলব যে দ্বিজেন্দ্রলালবাবুর বক্তব্য অবধানের 
যোগ্য । বইটি স্ুুখপাঠ্য, সুতরাং সাধারণ পাঠক পড়তে বাধা 
পাবেন না। বিষয় স্থুনিবাচিত এবং গুরুত্বপূর্ণ। অতএব 
বিশ্ববিগ্ভালয়ের পরীক্ষাথীদের সহায়ক হবে। 

দ্বিজেন্্লালবাবুকে গ্রন্থকারসভায় স্বাগত করছি। 


কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় 
আশুতোষ বিল্ডং শ্রীস্ুকুমার সেন 
কলিকাতা ২. ৮. ৬০ 


নিবেদন 


আধুনিক বাঁঙাঁলী সংস্কৃতির পটভূমিকায় আধুনিক বাংল! সাহিত্যের মুখ্য 
ধাঁরাগুলির অন্ঠদরণে একখানি আলোচনামূলক গ্রন্থ রচনার পরিকল্পনা আমার 
বহুকালের। কিন্তু কর্মোপলক্ষে বাঙলা দেশের বিভিন্ন প্রান্তে বাঁস করতে 
বাধ্য হওয়ায় উপযুক্ত উপকরণের অভাবে ইতিপূরে আমার অভিপ্রায়কে 
কাধে পরিণত করা৷ সম্ভব হয়নি। কিঞ্চিদধিক আড়াই বৎসর পূবে কলকাতা 
আসার পর থেকে এ বিষয়ে সচেষ্ট হই, এবং উক্ত বিষয়ে আমার চিন্তা 
ও অন্রুসম্ধীনের ফল বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশ করতে শুরু করি। 
কিছুকাঁল পরে কর্মনত্রে কবি-সমালোঁচক ডক্টর হরপ্রসাঁদ মিত্রের সঙ্গে আমার 
সংযোগ ঘটে । আমার আলোচ্য বিষয়ে একখানি পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ রচনায় তিনি 
আমাকে উৎপাহিত করেন। বস্ততপক্ষে তীর উৎসাহ-উদ্দীপনাই এই গ্রন্থের 
পূর্বভাগ-সমাঞ্িকে ত্বরান্বিত করেছে। উনবিংশ শতাব্দীর কালবৃত্তের মধ্যে 
এই আলোচন। ীমাবদ্ধ। সময় ও স্থযোগমত বিংশ শতাব্দীর সংস্কৃতি এবং 
সাহিত্যালোচন। করবার ইচ্ছ! বইল এই গ্রন্থের উত্তরভাগে । 

সংস্কৃতির পটভূমিকাঁয় আধুনিক সাহিত্যের মূল্য নির্ধারণ বা বিকাশধারা 
লক্ষ্য করবার দুরূহ প্রচেষ্টা ইতিপুবে খুব বেশি হয়েছে বলে আমার জানা 
নেই । এই অবস্থায় এ-সম্পর্কে আমার ব্যক্তিগত চিন্তার কোন মুল্য আছে 
কিন৷ তার বিচার করবেন বিদগ্ধ পাঠক । এই পুস্তকে প্রকাশিত আমার 
সকল চিন্তা যে সংশয়াতীত এবং মত ভ্রান্তিহীন এমন কথা ঘোষণা! করবার 
দুঃসাহম আমার নেই। সহৃদয় পাঠক পাঠিকা এই গ্রন্থের যে কোন প্রকার 
ত্রুটি আমার গোচবীভূত করলে পরবতী সংস্করণে সানন্দে আঁমি তা সংশোধন 
করে নেব। 

ছাত্রজীবনের বিভিন্ন সময়ে কয়েকজন প্রথিতযশা অধ্যাপকের নিকট 
আমার অধ্যয়নের সৌভাগ্য হয়েছিল । কলেজ-জীবনে শ্রীযুক্ত জনার্দন চক্রবতী 
এবং ডক্টর স্থবোধচন্ত্র সেনগুপ্ত ও বিশ্ববিদ্যালয়-জীবনে ডক্টর স্ুশীলকুমার দে 
এবং স্বর্গীয় মোহিতলাল মজুমদারের নিকট সাহিত্য-সম্পকাঁয় যে পাঠ নিয়ে- 
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ছিলাম এই গ্রন্থ তার অকিঞ্চিৎকর ফল মাত্র। শুধুমাত্র কৃতজ্ঞতা প্রকাঁশের 
দ্বারা গুরুঝণ শোধ করা যাঁয় না । সে প্রয়াসে বিরত থেকে ভক্তিনভ্রচিত্তে 
তাদের উদ্দেশ্টে সশ্রদ্ধ প্রণতি জানাই | এই গ্রন্থ প্রণয়ণের সময় শ্রদ্ধেয় ডক্টর 
স্কুমীর সেন, ডক্টর স্থবোধচন্দ্র সেনগুপ্চ, ডক্টুর ভবতোষ দত্ত, ডর নন্দলাল 
ঘোষ, শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত দাস, স্বামী নিরাময়ানন্দ, শ্রীযুক্ত নারায়ণ চৌধুরী 
এবং অন্ুজ-প্রতিম অধ্যাপক ভবতোধ দত্তের সঙ্গে আলাপ-আলোচনাঁয় আমি 
যথেষ্ট উপকৃত হয়েছি । এদের সকলের নিকট আমি কৃতজ্ঞ। 

দীর্ঘকাল ছাঁপাখানার কবলিত থাকাকালীন এই গ্রন্থ সম্পর্কে খোঁজখবর 
নিযে আমার প্রেমিডেন্নি কলেজের সহকমীবন্দ আমার উৎপাঁহকে জাগ্রত 
রেখেছেন । তাঁদের সঙ্গে আমার যে প্রীতির সম্পর্ক তাতে তাদের ধন্যবাদ 
জানানোর প্রশ্ন ওঠেনা। 

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের খয়রা অধ্যাপক পরম শ্রদ্ধাভাঁজন ডক্টর স্থকুমার 
সেন এই গ্রন্থ প্রণয়ণের মময় আমাকে শুধুমাত্র উৎসাহিত করেন নি, সাননে। 
এই গ্রন্থের ভূমিকা লিখে দিয়ে আমাকে বাধিত করেছেন । তাকে আমার 
সম্রদ্ধ প্রণাম জানাই । 

যে সব পৃবস্থরী এই গ্রস্থ রচনায় আমার চিন্তাকে জাগ্রত করেছেন__ 
তাদের সকলের নিকট আমার খণ অপরিশোধ্য | গ্রন্থমধ্যে তাদের সকলের 
নাম এবং গ্রন্থের নাম উল্লেখ করায় গ্রস্থশেষে স্বতন্ত্র প্রমাণ-পঞ্জতী সম্কলিত 
হল না। 

এই গ্রন্থের নির্দেশিকা প্রস্তত করবার নীরস কাঁজ প্রসন্তরচিত্তে সম্পাদন 
করেছেন আমার স্নেহভাঁজন ছাত্র শ্রীপল্লব সেন গুপু, শ্রীশুভঙ্কর চক্রবর্তী এবং 
ছাত্রী মৈত্রেয়ী বন্দ্যোপাধ্যায় । শ্রীমীন পবিত্র মোহন সরকার প্রত্যক্ষভাবে 
আমার ছাত্র না হয়েও সহযোগিত। করে আমার কৃতজ্ঞতীভাজন হয়েছেন । 
এদের সকলের সারম্বত-সাধন। জয়যুক্ত হোক, ভগবানের চরণে এই 
প্রার্থন। | 

এই গ্রস্থের উপকরণ সংগ্রহ করেছি প্রেমিডেন্সি কলেজের গ্রন্থাগার, 
বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ এবং জাতীয় গ্রন্থাগার থেকে । এই সমস্ত গ্রন্থাগারের 
কমীরা তৎপরতার সঙ্গে প্রয়োজনীয় বই এবং পুরনো পত্র-পত্রিক সরবরাহ 
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করেছেন বলে আমার ধন্যবাদার্থ। এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে ম্মরণ করি 
প্রেসিডেন্সি কলেজ গ্রন্থাগারের কর্মী শ্রীফণিভূষণ পালকে ধিনি কর্ম- 
ব্স্ততার মধ্যেও আমার প্রয়োজনীয় পুস্তক সংগ্রহ করে দিয়ে অক্লান্ত উদ্যমের 
পরিচয় দিয়েছেন । শ্রীযুক্ত চার হোম কেশবচন্ত্রের বক্তৃতা ও রচনাগুলি 
ব্যবহার করতে দিয়েছেন বলে তীকে ধন্যবাদ জীনাচ্ছি। 

'জিজ্ঞামা'র সত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত শ্রশচন্দ্র কুণ্ড প্রকাশের ভার গ্রহণ না 
করলে এই গ্রন্থ এত শীঘ্র পাঠক-দমাঁজে আত্মপ্রকাশ করবার স্থযৌগ পেত 
কিনা সন্দেহের বিষয় । প্রুফ, দেখতে গিয়ে অনেক সময় কোন কোন অংশ 
বর্জন বা পরিবর্ধন করে শ্রগোপাল প্রেসের মত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত ইন্্রজিৎ 
পোদ্দার মশাইকে আমি উত্ত্যক্ত করেছি। তীর স্বাভাবিক উদীধবশত: তিনি 
আমার মকল অত্যাচার সহ্য করেছেন । তাকে ধন্যবাদ জানাই। 

যথেষ্ট সতর্কত। অবলম্বন করা সত্বেও গ্রন্থ মধ্যে কতগুলি মুদ্রণ প্রমাদ থেকে 
যাওয়ায় লজ্জা! অনুভব করছি। ভ্রম সংশোধনের দ্বারা যদিও এই ক্রটির 
গুরুত্ব কমেন। তথাপি গ্রন্থশেষে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য তলের একটি 
শুদ্ধিপত্র মংকলন করে দিলাম । 

এই গ্রন্থ বিদগ্ধ পাঠকের মনে আধুনিক সংস্কৃতি ও সাহিত্য সম্পর্কে 
যদি কিছুমাত্র অন্ুসন্ধিৎংদ] জাগ্রত করে তবেই আমার পরিশ্রম সার্থক 
মনে করব। 


প্রেসিডেন্সি কলেজ, কলিকাতা 


বাংলা সাহিত্য বিভাগ, প্রীদ্বিজেন্্রলাল নাথ 
জন্মাষ্টমী, ১৩৬৭ 


বিষয়-সুচী 


কথারস্ত 


আধুনিকতার সংজ্ঞ! বিচার-১॥ আধুনিকতার লক্ষণ 


নির্যয়-৩॥ সংস্কৃতি ও সাহিত্য : পারস্পরিক সম্পর্ক-১০ ॥ 


আধুনিক সংস্কৃতির এতিহাসিক পটভূমিক1 ও বিকাশের 


ক্রম-১১॥ আধুনিক সংস্কৃতির বস্তগত ও ভাবগত ভিত্তি-১৫ | 
সংস্কৃতির বস্তগত ভিত্তি১৫ ॥ সংস্কৃতির ভাঁবগত ভিত্তি-১৭ ॥ 


আঁধুশিক সংস্কৃতি বিকাশে জাতির মীনস-সম্পদ-২৪ || 


যুগারন্ত ॥ বৈজ্ঞানিক দুষ্টি ॥ ভাববিপ্রব ॥ পামমোহন 

সংশয় ॥ দ্বিধা ॥ ভাবক্রান্তি ॥ ঈশ্বর গুপ্ু 

লোৌকহিত ॥ বীর্ধঘ ও প্রেম ॥ ভাষাশিল্প ॥ বিদ্যাসাগর 

সংস্কৃতি ও সাহিত্যের নবদদিগন্ত ॥ তত্ববোধিনী সভা ॥ 
দেবেন্দ্রনাথ ও অক্ষয়কুমার 

প্রজ্ঞা ও প্রত্যয় ॥ এতিহ্যাশ্রয়ী নতুন চিন্তা ॥ ভূদেব ও 


রাজনারায়ণ 
সাহিত্যে নবস্থষ্টি সুচনা : নাটক ॥ স্যঙ্টিবেদন] | 
রামনারায়ণ 
সাহিত্যে নবস্থত্টি সুচনা ঃ নাটক॥ স্থষ্টির উল্লাস ॥ 
মাইকেল 
সাহিত্যে নবস্থা্ট সুচনা £ নাটক ॥ হটিতে সহমমিত] | 
দীনবন্ধু 


গদ্যে স্থষ্টিবেদনা ॥ লোকায়ত সাহিত্য প্রয়াস ॥ অংস্কৃতি- 
প্রসার ॥ প্যারীচাদ মিত্র 
কাব্যে হ্বদয়মুক্তি ॥ লচেতন শিক্পপ্রয়াস ॥ মধুহুদন 


পৃষ্ঠ 


১--.-৩০ 


৩৯ 


৭৭ 


৬১০ 


৭9 


৯৭ 


১১৭ 


১২৮ 


১৪ ৩ 


১৪৪৯ 
১৬৪ 


১ 


১৩ 


১৪ 


১৫ 


১৬ 


১৭ 


৮০ 


গদ্যে রসস্থষ্টি ॥ মননশীল সাহিত্য ॥ সংস্কৃতির নবরূপ 
বঙ্কিমচন্দ্র 
চিন্তা-সমন্বয় ॥ নবজাগরণের ইঙ্গিত ॥ বঙ্কিমের “কিষ্ণচবিত্র' 
আঁত্বিক শক্তি ॥ সামগ্রিক জীবন-স্বপ্ন ॥ সংস্কৃতির দিগন্ত- 
বিস্তার ॥ কেশবচন্দ্র 
কথা শিল্পে বাস্তবচেতন| ॥ ভাবীযুগের ইশারা ॥ 
তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায় 
নাটকে বৃহত্তর জীবনম্পর্শ ॥ সাধারণ রঙ্গমঞ্চ ॥ সংস্কৃতির 
রূপান্তর ॥ গিরিশচন্দ্র 
প্রত্যয় ও সিদ্ধি ॥ ভারতীয় সংস্কৃতির মর্মোদঘাটন ॥ 
সংস্কৃতি-সমন্বয় ॥ স্বামী বিবেকানন্দ 
আত্মকেন্দ্রিক ভাঁবকল্পন] ॥ কাব্যে নবযুগের আবাহন ॥ 
বিহারীলাল 
স্কৃতি ও সাহিত্য আলোচনায় স্মরণীয় তারিখ 
নির্দেশিকা 


১৮১ 
২৩১৯ 


২৪০ 


২৭৫ 


২৮২ 


২৯৩ 


৩০৯ 


৩১৩--১৩২২ 


কথারম্ত 


আধুনিকতার সংজ্ঞীবিচার 


১ সাহিত্য ও সংস্কৃতি আলোচনায় আধুনিক সংজ্ঞাটি অত্যন্ত অস্পষ্ট, 
বিশেষ করে সাহিত্য আলোচনায়। দশ বছর আগে যে সাহিত্যকে 
খুব আধুনিক বলে মনে করা হত, আজ তা একেবারে অনাধুনিক 
বিবেচিত হতে পাঁরে। আবার যে সাহিত্য সাম্প্রতিক কালে আধুনিক 
মেজাজের জন্যে জনপ্রিয় হচ্ছে, দশ বৎসর পরে ভবিষাত্বংশীয়েরা সে 
সাঁহত্যকে সেকেলে বলে নাক মিটকাতে পারে। এমনও দেখা যায়, 
প্রাচীন সংস্কৃতি ও সাহিত্যে এমন সব প্রগতিশীল ভাবধাবার প্রকাশ 
রয়েছে যা আধুনিক বলে দাবী করতে পারে) আবার বতমাঁন সংস্কৃতি 
ও সাহিত্যেও এন সমস্ত বৈশিষ্ট্যের পরিচয় পাওয়া যায় যা প্রাচীনতার 
লক্ষণাক্রান্ত। বৌদ্ধ যুগের সংস্কৃতি ও সাহিত্যে যে জীবনবোধের পরিচয় 
প্রত্যক্ষ হয়ে উঠেছিল, তা বর্তমান যুগের পক্ষেও আধুনিক ; আবার 
সমকালীন সংস্কৃতি ও সাহিত্যে এমন কতগুলি প্রবণত। আত্মপ্রকাশ 
করেছে, যা আমাদের মধ্যযুগীয় অসংস্কত মনোভাঁবকেই ম্মরণ করিয়ে 
দেয়। 

স্তরাং সংস্কৃতি ও সাহিত্য আলোচনায় নেহা, কালের বিচারে 
“আধুনিক? সংজ্ঞাটি দেওয়া! বোধ হয় সমীচীন নয়। 

তা হলে এ প্রশ্বটি স্বভাবতঃই মনে জাগে, জাতির সংস্কৃতি ও সাহিত্যে 
আধুনিকতার স্থত্রপাঁত হয়েছে কোন্‌ সময়ে ; এবং সে অধুনিকতা বিচারের 
মাপকাঠি কি? 

প্রথমে সাহিত্যের কথাই ধরা যাকৃ। শুধুমাত্র আজ-কাঁল বা কিছুকাল 
আগে প্রকাশিত হলেই সে সাহিত্যকে আধুনিক বল চলে না। 


২ আধুনিক বাঙালী সংস্কৃতি ও বাংল! সাহিত্য 


সাহিত্যকে “আধুনিক অভিধাঁয় চিহ্নিত করা যায় তখন, যখন কোন 
অন্তমিহিত মূল্যবোধের (৬০1০9 ) প্রকাঁশে সে সাহিত্য পূ্যুগের সাহিত্য 
হতে পৃথক মর্ধাদায় প্রতিষ্ঠিত হয়। সে সাহিত্যের মেজাজ ও স্বাদ 
যেমন নতুন, তেম্নি সমসাময়িক যুগপ্রবুত্তির পরিচয় ওঠে সেখাঁনে প্রকট 
হয়ে। সাহিত্যে আধুনিকতা বিচারে চিন্তাশীল লেখক ০০. 5. [12567-এর 
মতামত অত্যন্ত স্পষ্ট। তিনি বলেন £ 
১২০০৯, ৬৬1১০] ৪:99501102 2 ৮010] 25 41009040100) জাতে 216 
25011101176 ০1091] 11000110510 00121106109 €০0 10) 0170051) ভ০ 109 
7০০ ৮৪500 11) 07010011709 ৮71)86 01296 009110195 216. 010175 
00০ 00655901017 01080 10650. 1)06 80156 26 211...... ৪1] 00100510 
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এরূপ ব্যাপক মূল্যমান বিচারে আমাদের সাহিত্যে আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গী 
পরিচয় কোন কোন কবিওয়ালার গানে, ময়মনসিংহ গ্তিকাঁয়, ভারতচন্দ্ 
ও মুকুন্দরামের কাব্যে, এমনকি প্রাচীন যুগে “মৃচ্ছকটিক' নাটকেও 
ছুনিবীক্ষ্য নয়। কিন্তু আধুনিকতা বিচারে শুধুমাত্র কালনিরপেক্ষ 
সাহিত্যের অন্তনিহিত মূল্যের উপর নির্ভর করা সব সময়ে নিরাপদ নয়। 
কারণ, এ ধরণের মীপকাঠি নিয়ে বস্লে সাহিত্যে আধুনিকতার সীমাকে 
আরে প্রাচীন কাল পধন্ত টেনে নেওয়াও অসম্ভব নয়। সেজন্যে ফ্রেজার 
নিজেও সাহিত্যে আধুনিক মেজাজ নির্ণয়ে একট। নির্দিষ্ট কাল ও একটা 
বিশিষ্ট যুগপ্রবৃত্তিকে লক্ষ্য করেছেন। তার মতে ব্যাপক অথে ইংরাজী 
সাহিত্যে আধুনিকতার স্ুত্রপাত হয়েছে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে 
রোমান্টিক আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে, তবে আলোচনার সৃবিধাঁর জন্যে তিনি 
স্ষ্টিধ্মী ইংরাজী সাহিত্যে আধুনিকতার প্রারস্তপীমা ধরেছেন ১৮৯০ 





পম পপ পাপী পি পাপী িসীপিসপীপ্পিস্পাীশী 


১.:451250] (০ ১০20085 1৫090620 ভা 800 015 আ04৫-_-710061511$ 17 
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কথারস্ত ৩ 


ৃষ্টাববকে । বাংলা সাহিত্যেও অন্গরূপভাবে কোন একটা সময়কে আধুনিকতার 
সষ্টিকাল বলে নিদিষ্ট কর! যেতে পারে। 


আধুনিকতার লক্ষণ নির্ণয় 


কোন থেয়ালের বশে ফেজার একটা বিশেষ সময়কে আধুনিকতার 
প্রারস্তপীমা বলে চিহ্নিত করেননি । ১৮৯০ খুষ্টাব্ঘ-কেন্রিক ইংরাজী 
সাহিত্যে কতগুলি বিশেষ প্রবণত। দেখে তিনি সে সাহিত্যকে আধুনিক 
বলে অভিহিত করেছেন। সাহিত্যে আধুনিকতার অন্যতম লক্ষণ নিণয়ে 
ধকজার একটি চমতকার মন্তব্য করেছেন ;₹- 

4701800য%1091]1% 20001) 01079 ০0 0102 1021] 102105 ০0: 
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যুক্তিবাদী দৃষ্টি ও বিচারের সাহায্যে বর্তমীনকে গড়ে তোলবার জন্তে 
অতীত কৌতুহলের কলেই বাংল। সাহিত্যেও স্থর হল “আধুনিকতা'র। 
১৮১৫ খষ্টাব্বে রামমোহন রচিত “বেদীন্ত-গ্রস্থ” সে হিসেবে বাংলা সাহিত্যে 
সর্বপ্রথম আধুনিকতার লক্ষণাক্রান্ত সাহিত্যকীতি । সমকালীন কুসংস্কারাঁচ্ছন্ন 
জাতীয় মনকে ভারতের শাশ্বত জীবনাদর্শের সঙ্গে পরিচয় সাধনের উদ্দেশ্টে 
শুধু এ গ্রন্থে নয়, বামমোহনের সমন্ত প্রয়াস নিয়োজিত হয়েছিল প্রাচীন 
শান্সালোচনায়। মহষি দেবেন্দ্রনাথ, বিদ্যাসাগর, বাঁজনারায়ণ বন্ প্রভৃতি 
মে যুগের মনীষীরাঁও মোহাচ্ছন্্ জাতীয় চিত্তের ভ্রান্তি নিরসনের অভিপ্রায়ে 
নষ্ঠার সঙ্গে আ্মণিয়োগ করেছিলেন প্রাচীন ভারতীয় শাস্ত্রের আলোচনা- 
গবেষণায়। গত শতাব্দীর দ্বিতীয্বার্ধেও বক্ষিমচন্দ্র ও স্বামী বিবেকানন্দের 
পরিণত মনীষ1 নিয়োজিত হয়েছিল প্রাচীন ভারতীয় চিন্তার সত্য সংকলন 
করবার দুরূহ কাজে। উক্ত সকল মনীষীরই লক্ষ্য সমকালীন সমাজের 
পুনর্গঠন, কিন্তু উদ্দেশ্কে বাস্তবে রূপ দান করবার জন্তে অন্প্রেরণার 
উৎস অনুসন্ধান করেছেন তারা অতীতে । 
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৪ আধুনিক বাঁঙালী সংস্কৃতি ও বাংল সাহিত্য 


পুরাণ ও ইতিহাসাশ্রয়ী অতীত কৌতুহলের ফলেই গত শতাব্দীতে 
স্যত্টি হয়েছে এমন একটি প্রাণবন্ত নবীন সাহিত্য, যাঁর সঙ্গে মধ্যযুগের 
সাহিত্যের ব্যবধান স্থস্প্ট। ঈশ্বর গুপ্তের অতীত কৌতুহল-প্রবণতা একটা 
স্স্থ সাহিতা স্যষ্টি করতে না পারলেও, প্রাচীন কাব্য ও কবিজীবনী 
সংগ্রহ-ব্যাপাবরে তিনি যে দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় দিয়েছেন, তা সম্পূর্ণ আধুনিক । 
রঙ্গলালের আবেগমুখর স্বদেশপ্রেম অতীত রাজপুত ইতিহাস হতে প্রেরণা 
সঞ্চয় করে কাব্যসাহিত্যে আধুনিকতার আবাহন করেছে । নাটকে 
ও কাব্যে মাইকেলের মানসমুক্তির মুলে এঞ্াচীন ভারতীয় ও গ্রীক পুরাণ, 
মধ্যযুগের বিরোধ-বিক্ষুব্ধ মুললমান ইতিহাসের প্রতি প্রবল মানস-কৌতৃহলের 
ফলেই স্থষ্টি হয়েছিল বস্কিমের বিখ্যাত এতিহাসিক রোমান্স, আর 
রুমেশচন্দ্র দত্তের ইতিহাঁসনিষ্ঠ এতিহ1সিক উপন্যাস । হেমচন্দ্র ও নবীচন্দ্রের 
মহাকাব্য রচনার লক্ষ্য হল "প্রাচীন হিন্দুপুবাণকে নতুন যুগের নব- 
ভাবধারায় অভিষিক্ত করে আধুনিক জাতিগঠন-কামনা। গিবিশচন্দ্রের 
পৌরাণিক নাটকে নাট্যকীরের মন অতীত ভারতের গৌরবোৌজ্জল এতিহা- 
প্রভাবান্বিত হলেও সমকালীন জীবন গঠনের স্বপ্ন যে তার ছিল ন; 
ত| জোর করে বল চলে না। উনবিংশ শতাব্দীর শেষাধে মিষ্টিক 
কবি বিহারীলাল তাঁর আত্মমুখী ভাবকল্পনার উৎস খুঁজে পেয়েছিলেন 
স্প্রাচীন বাল্সীকি-কাহিনীর মধ্যে । ববীন্দ্রনীথের বিচিত্রধ্মী অনেক 
কাব্যেরও অন্ুপ্রেরণ! জুগিয়েছে প্রাচীন ভারতের শাশ্বত জীবনাদর্শ । 

বর্তমানকে পুনর্গঠনের জন্তে অতীতের আদর্শ গ্রহণ বাংলা সাহিত্যে 
আধুনিকতার অন্যতম লক্ষণ হলেও একমাত্র লক্ষণ নয়। অতীতপ্রীতির 
সঙ্গে বৈজ্ঞানিক যুক্তিবাদী দৃষ্টিভঙ্গী যুক্ত হয়ে বিগত ও বর্তমান শতাব্দীর 
সাহিত্যকে পৃবযুগের সাহিত্য হতে পৃথক মধাদায় প্রতিষ্ঠিত করেছে। 
এ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী গত শতাব্দীর প্রারস্তে প্রত্যক্ষ হয়ে উঠেছিল 
শাস্ত্রবিচারে ও সমাঁজসংস্কীন্নে। যে তীক্ষ মানবতাবোধের প্রেরণায় গত 
শতাব্দীর সাহিত্য একট] নবশক্তি লাঁভ করল, তাঁর মূলেও আছে একটা 
যুক্তিনির্ভর বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী । এরূপ আধুনিক দৃষ্টিন্মানে গত শতাবীতে 
প্রথম আত হয়েছিলেন প্রতিভার বরপুত্র রামমোহন । শাস্ত্রবিচারে তার 


কথারস্ত € 


ক্ষরধার নৈয়ায়িক বুদ্ধি জীবনের প্রতি যুক্তিবাদী দৃষ্টিভঙ্গীরই কল। এ 
দৃষ্টিভঙ্গীর উৎকট প্রকাঁশ ডিরোজিয়ানদের মধ্যে; অপর পক্ষে বিদ্যাসাগর, 
অক্ষয়কুমার, ভদেব, বাজনারায়ণ, প্যারীচাদ প্রভৃতি মনীষীদের জীবনচচা 
ও সাহিত্য রচনার মুলেও এ যুক্তিবাদী বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী । 

জীবনের প্রতি বসদৃষ্টিও সাহিত্যে আধুনিকতা স্থষ্টির একট প্রধান 
লক্ষণ। এ দৃষ্টিষ্পর্শেই গত শতাব্দীর প্রথমার্ধের নীতি ও সংস্কাঁরধমী 
সাহিত্য বান্তবিকপক্ষে জীবনধর্মী আধুনিক সাহিত্যে বিবতিত হল। 
মান্তষের জীবন শুধু সংস্কার ও নীতি-ছুনীতির আধার নয়; সুখ-দুঃখ, 
আনন্দ-বেদনা, প্রেম-গ্রীতি ও গ্রীতিহীনতা, ঈর্ষা, হিংসা, দ্েষ, প্রেয়লাঁভের 
মোহ ও শ্রেয়লাভের এষণ। নিয়ে মানুষের জীবন পরম রহস্যময় ৷ বূসিকের 
সষ্টি দ্রিয়ে সে রহস্তময় জীবনের স্বরূপ উদ্ঘাটন প্রয়াসেই স্থপতি হল 
আধুনিক সাহিত্য । জীবনের প্রতি রসদৃষ্টির আংশক প্রকাঁশ মধ্যযুগের 
বাংল। সাহিত্যেও দেখা যায়নি একথা বলা চলে না; কিন্তু এ দৃষ্টিভঙ্গীর 
চিত্তাকৰক সাহিত্যব্ূপ দেখা গেল গত শতাব্দীর মধ্যভাগে পাশ্চাত্যের 
অভিনব টেকনিকে রচিত উপন্যাসে । সে উপন্যাস গত শতাব্দীর 
প্রথমার্ধের রসসংস্পর্শহীন সাহিত্যে ষে শুধু আধুনিকতার রঙ. মাখিয়েছে 
তা নয়, এতদিনকার অনাদৃত বাংল। সাহিত্যকে সকল শ্রেণীর পাঠকের 
কাছে চিত্বীাকৰকও করেছে। শুধু উপন্যাস রচনায় নয়, কাব্য-মাটক 
লচনায়ও পাশ্চাত্য সাহিত্যের টেকনিক গত শতাব্দীর সাহিত্যকে বিচ্ছিন্ন 
করেছে পূর্বযুগের সাহিত্য হতে। সাহিত্য রচনার এ অভিনব কৌশল 
( 010 ) আবিষ্ষারই স্যষ্টি করেছে গত শতাব্ধীতে একটি সজীব- 
সাঁহিত্য-_যাকে আধুনিক আখ্যায় অভিহিত করতে কোন বাঁধা নেই । 

মধ্যযুগীয় ধর্মশাসিত স্বাতন্থ্যম্পৃহাহীন জীবনের ধ্যান-ধারণার প্রতি শুধুমাত্র 
একটা! প্রশ্বনাত্বক দৃষ্টি নয়, জাতীয় এতিহ্ের প্রতি শ্রদ্ধাশীল গত শতাব্দীর বহু 
সনীষীর গভীর জীবনদৃষ্টি সাহিত্যে আধুনিকতা স্থষ্টির ভিত্তিমূলে। এ প্রসঙ্গে 
একটা কথা স্মরণযোগ্য । মধ্যযুগের জীবন ও সাহিত্য হতে আধুনিক জীবন 
ও সাহিত্যের বিচ্ছেদ কোন আকস্মিক ঘটনার ফলে একদিনেই সংঘাটত 
হয়নি। বিভিন্ন সময়ের বিচ্ছিন্ন ভাবধারা ও ঘটনাপ্রবাহ এ বিচ্ছেদ্কে ক্রমশ: 


৬ আধুনিক বাঁঙালী সংস্কৃতি ও বাংলা সাহিত্য 


স্প্টতর করেছে । উনবিংশ শতাব্দীর ্রাবস্তেই ইংরাজ জাতির সঙ্গে ঘনিষ্ট 
সংস্পর্শ, তাদের সাহিত্য ও সংস্কৃতির সঙ্গে নব পরিচয় সে যুগের শিক্ষিত 
বাঙাঁলীকে অন্তর প্রাণিত করেছে একট। নবতর সাহিত্য ও সংস্কৃতি রচনায় । এ 
সজীব প্রাণস্পন্দন পে যুগের বিভিন্ন বাঁঙীলী চিন্তে অনুভূত হয়েছে বিচিত্ররূপে | 
পাশ্চাত্য সংস্কৃতির খর বিছ্যুতালোকে এক শ্রেণীর শিক্ষিত বাঙালী হয়ে 
উঠলেন দ্রেশের সনাতন জীবনদ্ষ্টির প্রতি সংশয়ী, আঁর-এক শ্রেণীর চিন্তাশীল 
বাঙালী পাশ্চাত্য সংস্কৃতির 'প্রতি শ্রদ্ধা অটুট রেখেও দেশীয় সনাতন সংস্কৃতির 
স্থির মূলাবোধ সম্পর্কে অন্তসন্ধানতৎপর । 

কিন্তু জীবনদৃষ্টি প্রাচ্যই হোক, পাশ্চাত্যই হোঁক, কিম্বা সমন্বিতই হোক 
জীবনের প্রতি একট৷ প্রবল অন্তরাগই স্জ্যমাঁন বাঙালী-সংস্কৃতি ষুগের 
একট] প্রধান বৈশিষ্ট্য । এ সান্ুরাগ জীবনপ্রীতি সে যুগের বাঙালীর চতরি্রে 
এনে দিয়েছিল খজুতা এবং দৃষ্টিতে এনে দিয়েছিল গভীরতা । এ গভীরতার 
সাধনাই গত শতাব্দীর সাহিত্যকে বিচ্ছিন্ন করেছে পূর্ব যুগের সাহিত্য হতে 
এবং উত্তীর্ণ করেছে আধুনিকতার স্তরে । বিশ্লেষণী দৃষ্টি নিয়ে বেদান্তের মত্ত 
জটিল শাস্ত্রেরও আলো চনা-গবেষণ। যে নবস্ষ্ট বাংল] গছ্যের মাধ্যমে কর! যায় 
রামমোহনের “বেদান্তগ্রন্থ' প্রকাশের পূবে তা কেউ ভাবতেও পারত ন1। 
সাহিত্যরচনায় একট। নতুন সম্ভাবনার ইঙ্গিত দিল রামমোৌহনের এ স্থচিন্তিত 
গ্রন্থখানি। স্বদেশের সনাতন ভাবধারার শাশ্বত মূল্যবোধকে দেশের দিগ্্রান্ত 
শিক্ষিত সমাজের সাম্নে তুলে ধরবার উদ্দেশ্তে রামমোহনের সুযোগ্য শি 
দেবেন্দ্রনীথও অগ্রসর হলেন “তত্ববোধিনী*র পুষ্টায় বাংল। ভাষায় উপনিষদ 
প্রচারে । সে সমন্ত রচনার সাহিত্যিক মূল্য যাই থাক, বাংলা ভাষা যে 
স্প্রাচীন ভারতীয় দর্শনের আলোচনায় ব্যবহৃত হচ্ডে, এ সত্য উপলব্ধি করতে 
সেদিন শিক্ষিত বাঙীলীর দেরী হয়নি। ওদিকে বিধবাবিবাহকে শাস্ত্রসম্মত 
প্রমাণ করবার গভীর আগ্রহে প্রচণ্ড নিষ্ঠার সঙ্গে বিদ্যাসাগর স্থুরু করলেন 
বাংল ভাষায় প্রাচীন শাস্্রবিচার । অক্ষয়কুমার দত্তের বিজ্ঞানালোচন] ও 
ভাঁরতবর্ায় উপাঁসক সম্প্রদায়ের পরিচয় খুলে দিল বিজ্ঞান ও তুলনামূলক 
ধর্মীলোচনার ক্ষেত্রে নতুন জগতের প্রবেশদ্বার। রাঁজেন্দ্রলাল মিত্রের পুরাবৃতভ 
আলোচন। ও বঙ্কিম-বিবেকানন্দের হিন্দৃশীস্ ত্র, বিজ্ঞীন-ইতিহাঁস-সমাজতত্ব এবং 
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ধর্মতত্বের আলোচনাও জ্ঞানাত্মক সাহিত্যের সমৃদ্ধি ঘোষণ। করে সে যুগের 
সাহিতাকে বিচ্ছিন্ন করে দিল মধাযুগের ধচেতনানির্ভর সাহিত্য হতে। 

কাব্য সাহিত্যে আধুনিকতার লক্ষণ প্রতাক্ষ হয়ে উঠল ইউবোপীয় 
কাব্যাদর্শের সচেতন অন্তশ্কতির ফলে। দেশ বিদেশের কাবাসাহিত্য হতে 
মধু আহরণ করে মধুস্থদন যে মধুচক্র নির্নাণ করলেন, সে যুগের শিক্ষিত, অধ- 
শিক্ষিত ব বাঁডীলী তাঁর স্বাদ গ্রহণ করতে ন। পারলেও প্রায় এক শতাব্দীন 
ব্যবধানে কাবাপ্রিয় বাঁডালী আজ বুঝ তে পেরেছে, কাব্যরচনা এ ভাবোন্াদ 
কবির বিলাসচচ] মাত্র ছিল ন]| 1707 এবং 0:0176০7এর দিক দিয়ে বাংল! 
কাব্যে এত বড় পরিবর্তন সে যুগের পক্ষে ছিল কল্পনীতীত। পৃবযুগের 
তরলধম্মী বাংলা কাব্যকে গভীর রসাশ্রয়ী কাঁব্যসীমায় উত্তরণের মধ্য দিয়ে 
প্রকৃতপক্ষে সৃষ্টি হল বাংলা কাব্যে আধুনিকতার। সে আধুনিকতার সীমা 
আবে। প্রসারিত হল হেম-নবীনের কাবো স্থগভীর শ্বদেশপ্রেম ও মানবপ্রেষের 
স্পর্শে । গভীর জাতীয়তাবোধ ও মাঁনবতাবোধের প্রকাশে মূল্যসমৃদ্ধ হল 
আধুনিক বাংল! কাব্য । মধ্যযুগের কাব্য হতে গত শতাব্দীর কাব্যসাহিত্যের 
বাবধান উঠল স্ুম্পষ্ট হয়ে। সে বাবধান আরে! স্চিহ্িত হল বিহাবীলাঁলের 
হৃদয়রহস্তকেন্দ্রিক সাঁঙ্গীতিক উচ্ছ্রাসময় গীতিকবিতার নবতর বূপপ্রকাশে | 
কবি-অন্তরের আনন্দ-বেদনা মথিত অনুভুতির এমন অবিমিশ্র অথচ গভীর 
প্রকাশ মধ্যযুগের কাব্যসাহিত্যে প্রায় ছুনিরীক্ষ্য। 

নাটক রচনাঘও গভীর জীবনাঁসক্তি গত শতাঁববীতে বাংল! সাহিত্যে বহন 
করে আনল আধুনিকতার সজীব বাণী। প্রথম সমীজসচেতন নাট্যকার 
রামনারায়ণের নাটকে গভীর জীবনবোধের পরিচয় নেই, একথ। সত্য ) কিন্তু 
সমকালীন নিপীড়িত জীবনের প্রতি তাঁর সহ্ৃদয় অন্তরে যে বেদনার রং 
লেগেছিল তা অকৃত্রিম । মণুস্থদনের দৃরযানী কল্পন। নাটক সষ্টিতে মুখ্যতঃ 
বোঁয়ন্সের সরণি বেয়ে অগ্রসর ভলেও জীবনের রহস্যময় ূপও তার শিল্পী- 
মনকে আলোড়িত করেনি একথা জোঁর করে বলা যায় না। নাট্যজীবনের 
আকম্মিক পরিসমাঞ্তির ফলে বহু আকাক্ষিত সেক্সপীয়রের দৃষ্টিলাভ অবশ্ঠ 
তার ভাগ্যে জোটেনি , কিন্তু তাঁর কোন কোন নাটকে গভীর জীবনদৃষ্টিব 
পরিচয় প্রত্যক্ষ হয়ে উঠেছে। দ্ীনবন্ধুব নাটকে কল্পনাবিস্তার না থাকলেও 


৮ আধুনিক বাঙালী সংস্কৃতি ও বাংলা সাহিত্য 


যে বেদনাঁলাঞ্চিত জীবনকে তিনি দেখেছিলেন, সে জীবনের বাস্তব রূপ দানে 
তাঁর লেখনী ছিল অকম্পিত। তাঁর গভীর জীবনবেদনা কখনও রূপ পেয়েছে 
হাল্কা হাঁসির বুদ,দের মধ্য দিয়ে, কখনও বা বন্ধন-অসহিঞ্ণ বিভ্রোহচেতনার 
ভিতর। সমকালীন জীবনসমস্তাঁর গভীরে প্রবেশ করবার এমন অকৃত্রিম 
প্রয়াপ সে যুগের খুব কম নাট্যকারের মধ্যেই লক্ষ্য করা যায়। 

গিরিশচন্দ্রের নাট্য প্রয়াসেও এ গভীরতীরই সাধনা । স্ব-ধর্মচ্যত জাতিকে 
স্বদেশের সনাতন মহৎ জীবনচেতনীয় উদ্বদ্ধ করাই ছিল তাঁর নাট্য প্রয়াসের 
প্রধান লক্ষ্য । পূর্বস্থরী মনোমোহন বা জ্যোতিরিন্দ্রনাথের মত স্বদেশপ্রেমের 
অগ্রিমন্ত্রও যে তীর অন্তরে উত্তাপ সঞ্চার না করেছিল ত] নয়, সমকালীন 
সামাজিক সমস্যার বাস্তব রূপ সম্পর্কেও তিনি যে অনবহিত ছিলেন তাও নয় : 
কিন্ত যে সামগ্রিক জীবনবোধের সুমহান আদর্শ যুগ যুগ ধরে জাতিকে শ্রেয় 
লাভের চেতনায় অন্ত প্রাঁণিত করেছে, সে ধর্মীদর্শকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়ে- 
ছিলেন তিনি তীর পৌরাণিক ও অবতার নাটকে । আটের স্থক্ষ্স সীম! তিনি 
লঙ্ঘন করেছেন এ ধর্াশ্রয়ী পৌরাণিক নাটকগুলির বহু স্থানে সন্দেহ নেই 3 
কিন্ত গিরিশচন্দ্রের নিকট আটের চাইতেও জীবন ছিল বড়। চাঁরদিকের 
কেন্দ্রচ়াত জীবন পরিবেশে সে আদর্শ জীবনের পূজা করেছিলেন ভাঁবধ্মী 
নাট্যকার গিরিশচন্দ্র, আর শাশ্বত ভারতীয় জীবনের মহিম। স্পর্শে জাগাতে 
চেয়েছিলেন তিনি সে যুগের বিভ্রান্ত বাঁঙালীকে । 

শুধু আলোচনা-গবেষণ। বা কাব্য-নাটকে নয়, উপন্ত|সেও দেখি মানবজীবন- 
রহস্তের গভীরে প্রবেশ করবার প্রয়াম আধুনিক যুগ সম্ভাবনাকে আসন্ন করে 
তুলল । শিল্পী বস্কিমই মানবমনের সে রহস্যময় বূপকে সবপ্রথমে তুলে ধরলেন 
বাংলা উপন্তাসে কিন্তু সৌন্দধস্থট্টি-প্রেরণাই বস্কিমচন্দ্রের শিল্পকর্মের একমাত্র 
লক্ষ্য হয়ে রইলনা। শিল্পস্থষ্টির পরিণামে তাঁর সমস্ত প্রয়াস নিয়োজিত 
হয়েছে বাক্তি ও পারিবারিক জীবনের আদর্শ প্রতিষ্ঠায়। তীন্ষ্ম সৌন্দধ- 
চেতনার সঙ্গে নীতিধর্ষের প্রেরণ প্রথম পায়ের কোন কোন উপন্যাসে সক্রিয় 
হলেও, বস্কিমের শেষ স্তরের উপন্তাসগুলিতে সে প্রেরণ প্রবল প্রত্যয়ে আত্ম- 
প্রকাশ করেছে । উপন্যাসে বস্কিমের এ গভীরতার সাধন তার শিল্পকৃতিকে 
উন্নীত করেছে মহৎ জীবনজিজ্ঞাসায়। শতাব্দীর শেষ কোটিতে রবীন্দ্রনাথও 
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জীবনের শাশ্বত আদর্শকে উপন্যাসে শিল্পরূপ দিতে সচেষ্ট | শিল্প রচনায় এ 
গভীরতর দৃষ্টিও আধুনিকতার চিহ্বাঙ্কিত। 

এ গভীরতাঁর সাধনাতেই গত শতাব্দীতে সৃষ্টি হয়েছে একটি সম্দ্ধ মনন- 
সাহিত্য । গত শতাব্দীর ষে রেনেঞ্সীস আন্দোলন আধুনিক জীবনবিকাঁশের 
মূলে, তাঁর প্রেক্ষাপটেও রয়েছে একটা ভাবগম্ভীর মনন-সাহিত্য । শতাব্দীর 
প্রারস্তে রাঁমমোঁহনের মুক্ত মনন নিয়োজিত হয়েছিল প্রধাঁনতঃ ধর্মীলোচনাঁয়। 
সমাজ ও বাই সম্পর্কেও তার যে কৌতৃহল ছিল ন! তা নয়; কিন্তু বৈজ্ঞানিক 
দুটিতে শান্ীলোচনাঁর দ্বারা জাতির বুদ্ধিমুক্তির সাধ্নাঁর উপর জোর দিতে 
*গর়ে সমাজ ও বাষ্ীলোচনায় তার অমিত শক্তি তেমন নিযুক্ত হতে পারেনি । 

বিদ্যাসাগরের মুক্তিষ্বপ্ন প্রধাঁনতঃ রূপ পেয়েছিল সমাঁজ ও শিক্ষাসংক্রান্ত 
মননশীল আলোচনায়। ভূদেবের যুক্তিনিভর স্থমিত আলোচনাও ছিল 
বছ্াসাগরের মত প্রধানতঃ সমাজ ও শিক্ষাঁকেন্দিক। দেবেন্দ্রনাথের 
অধ্যাআ্মবিষয়ক আলোচনার উদ্দেশ্য ছিল জাতির আম্মিক জাগরণ । এ ধরণের 
'আলোচনায় মনীষী রাঁজনারায়ণ তাঁর ভাবশিষা হলেও ক্রীন্তিকীলের সমাজ- 
জীবনের কপ অস্কনে তিনি যে প্রজ্ঞাদৃষ্টির পরিচয় দিয়েছিলেন, তাতে তার 
প্রতি প্রযুক্ত খিষি' আখ্যা সার্ক হয়েছে । দেবেন্দ্রনাথের সহকর্মী হয়েও 
বর্ম, সমীজ, বিজ্ঞান ও সাহিত্যবিষয়ক মননশীল আলোচনায় অক্ষয়কুমার ষে 
দ্বতন্ত্র দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় দিয়েছেন, তা ছিল সে যুগে একান্ত ছুললভ। তাঁর 
মননধমী রচনাঁর লক্ষ্য ছিল বাঙালীর মাঁনসমুক্তি। গত শতাব্দীর বাঙালীর 
নবজাগরণের ইতিহাসে তাঁর নাম রামমোহন, দেবেন্দ্রনাথ, বিদ্যাসাগর 
প্রভৃতি মনীষীর সঙ্গে একসঙ্গে উচ্চারিত হওয়া উচিত। ভিন্ন ধর্ম গ্রহণ 
এবং সে ধর্ধ প্রচারকে জীবনের ব্রত হিসেবে গ্রহণ করলেও রেভারেও, 
কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিস্তৃত ইতিহাস ও ভূগোল আলোচনা বাঙালী 
মানসের দিগন্ত-সীমাকে বিস্তৃত করেছে । বাজেন্দ্রলাল মিত্রের পুরাবৃত্ত, 
ইতিহাস ও ভূগোল আলোচনার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল সাহিত্যচিন্তা । 
প্যারীঠাদ মিত্র তাঁর বিভিন্নধর্মী আলোচনায় জীবনের ব্যবহারিক দিকটাকে 
তুলে ধরতে চেয়েছিলেন জাগরণোম্মুখ জাতির সামনে । 

ধর্ম, সমাজ, সাহিত্য, ইতিহাঁস ও বিজ্ঞান-বিষয়ক বহু আলেচনা-গবেষণায় 


১০ আধুনিক বাঁডালী সংস্কৃতি ও'বাংল! সাহিত্য 


শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে বঙ্কিম বাঙালী মানসকে সবলে আঁকণ করলেন আঁধুনিক 
চিন্তাজগতে । বঙ্ধিমের ভাবশিধা মনীষী রমেশচন্দ্র দত্তের ভারতীয় সংস্কৃতি 
আলোচন। ও অর্থনৈতিক চিন্তায় আছে মননশীল সাহিত্যের পরিচয় । কেশবচন্তর 
ও বিবেকানন্দের মননশীল রচনার সুগভীর আবেদন সে যুগের বাঙালীর দোলা 
চল চিত্তে জাগ্রত করেছিল স্থির ও শুভবৃদ্ধি। তালিকা দীর্ঘ করে লাভ নেই । 
এক কথায়, গত শতাব্দীর মননশীল রচনাই সে সাহিত্যকে বিচ্ছিন্ন করেছে পূব 
যুগের সাহিত্য হতে; এবং এ কথা অস্বীকার করবার উপায় নেই যে, মুক্ত 
মননের বিচিত্র প্রকাঁশই এ যুগের সর্বপ্রকার সাহিত্য প্রয়াসের ভিত্িমূলে । 


সংস্কৃতি ও সাহিত্য 2 পারস্পরিক সম্পর্ক 


বাংলা সাহিত্যে আধুনিকতার লক্ষণ কি, এবং এ আঁধুনিক দৃষ্টিভঙ্গী গত 
শতাঁবীতে যে নতুন সাহিত্যের কষ্টি করেছিল, তার মোটামুটি পরিচয় দেওয়া 
হয়েছে পূব অধ্যায়ে । বিস্তৃত জগত, যৌথ ও ব্যক্তি জীবনের প্রতি ক্রমবর্ধমান 
সহানুভূতির সঙ্গে বিশ্লেষণী দৃষ্টিভঙ্গী যুক্ত হয়ে গত শতাব্দীর বিকাশোন্সথ 
আধুনিক বাংলা সাহিতা এ শতাব্দীতে কিরূপে একট। বিশেষ মূল্যে তাতপবময় 
হয়ে উঠেছে তা লক্ষ্য করব আমরা এ গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে। 

বর্তমান প্রপঙ্গে আমাঁদের বিবেচ্য, গত শতাব্দীর সাহিত্যে এই যে আধুনিক 
মনের বিচিত্র প্রকাশ, সেকি সমাজ ও সংস্কৃতি নিরপেক্ষ ? না, সমাজ ও 

-স্কৃতির বিবর্তনের ফলেই স্ষ্টি হয়েছে মন ও প্রাণধমী এ নতুন সাহিত্য ? 

আধুনিক সমৃদ্ধ পাশ্চাত্য সাহিত্য আলোচনা প্রসঙ্গে দেখা যায়, সমাজ 
ও সংস্কৃতির বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সে দেশে জীবন সম্পর্কে জেগে উঠেছিল নতুন 
মূল্যবোধ, আর এ ক্রমবর্ধমান মানবমূল্যবৌধের চেতন! সে দেশে কৃষ্টি করেছে 
মনয্যরসাশ্রয়ী বিচিত্র সাহিত্য । ভাব ও বস্তজগতের বিবঙনের ফলে সমাজ 
ও সংস্কৃতি ক্রমশঃ নতুন বূপ নিয়েছে, আর সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যও জেগে উঠেছে 
নবতর প্রাণধর্ম নিয়ে । সমাজ ও সংস্কৃতির বিবর্তনে ভাব ও বস্তধমী সংস্কার 
আন্দোলনের প্রভাব বিভিন্ন সময়ে পৃথক রূপে দেখা দিয়েছে ; ফলে সাহিত্যেও 
নবযুগ সম্ভাবনা আসন্ন হয়ে উঠেছে। উদাহরণ স্বরূপ বল! যায়, ইংলগডে 
রেনেস্সীন আন্দোলন ছিল প্রধানত: ভাঁবাত্মক আন্দোলন ২ এ আন্দোলনেক 


কথারস্ত ১১ 


অন্যতম ফলশ্রুতি ইংরাঁজী সাহিত্যে নবস্ষ্ট প্রাঁণৈশ্বর্ধময় সৌন্দযসচেতন একট 
বিচিত্র সাহিত্য | আবার [10010500181 [২০৮০100], ছিল একটা বঞ্চধমী 
আন্দোলন, যে আন্দোলনের প্রভাবে পূর্যযুগের সমাজ ও সংস্কৃতির কাগামে' 
গেল সম্পূর্ণ পরিবতিত হয়ে, আর বাঁন্তবধযী জীবনজিজ্ঞাঁসা ও ব্যক্তিস্বতশ্বা- 
সচেতন একটা জাগ্রত সাহিতা আত্মপ্রকাশ করল ইংলগ্ডের মাটিতে । 

আধুনিক বাঙালী-সংস্কৃতি প্রসঙ্গ আলোচনায়ও দেখা যাবে, সে সংস্কৃতির 
বূপ মিশ্র ঃ ভাব ও বস্তধর্মের সমন্বয়েই সে সংস্কৃতির ্ষ্টি। এ মিশ্র সংস্কৃতি 
সমাজ-মানসের জাগরণে অনতিক্রমণীয় প্রভাব বিস্তার করেছে গত শতাব্দীতে, 
আর সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যও পরিগ্রহ করেছে নিত্য নতুন রূপ । 


আধুনিক সংস্কাতির এতিহাসিক পটভুমিকা ও বিকাশের ক্রম 


পূর্ব অধ্যায়ে বলা হয়েছে আধুনিক বাঙালী সংস্কৃতি সমাঁজবিবতন-নিভর : 
এ অধ্যায়ে আমরা লক্ষ্য করব, কতগুলি যুগীস্তকাঁরী এতিহাসিক ঘটন সে 
সমাজববিবতনকে অনিবাঁধ করে তুলেছিল । ৃ 
চিনি ট্্টাব্ধে পলাশীর আম্রকাঁননে ইংরাঁজের অগ্রিবষীঁ কামান বজধ্বনিতে 
শুধু ষেএকট! যুগসমাপ্তি ঘোঁষণ! করল তা নয়, বাঙালীর সমাঁজজীবনে একট' 
নতুন সম্ভীবনীর ইঙ্গিতও বহন ক'রে আনল । এ ইঙ্গিতের গুঢ় অর্থ বহুকাঁলের 
তমসাচ্ছন্ন বাঁডালী অবশ্য সেদিন ভাল করে বুঝতে পারেনি । তার! শুধু 
সসম্ত্রমে মুগ্ধ হল বিজয়ী ই*রেজের অমেয় পৌরুষবীধের সঙ্গে বিজ্ঞানশক্তি 
ব্যবহারের অদ্ভুত নিপুণতা৷ দেখে । সে যুগের বিত্তশালী ভূম্বামী সম্প্রদার নবাগত 
ইতরাঁজের সঙ্গে সহযোৌগিত! করল সমকালীন ব্যাপক রাজনৈতিক বিশ্রঙ্খলার 
মধ্যে নিজেদের নিরাপত্তার জন্যে । বণিক ইতরাজ কিন্তু দেশশামনের ভার 
মুখ্যতঃ দেশীয় মুসলমান ও হিন্দু প্রধানদের উপর অর্পণ কবে নিজেব! 
মনোনিবেশ করল দেশের মধ্যে বাণিজ্য বিস্তারে । এ স্থযোগে দেশীয় ভন্বামীন 
দল দেশের দরিদ্র প্রজাকে নিপীড়ন করে ছুহাতে অর্থ লুঠ করতে লাগল 
( রেজাখা, দেবী সিং প্রভৃতির প্রজাশোষণ দ্রষ্টব্য )। এই বিবেকহীন দেশীয় 
প্রধানদের সঙ্গে যোগ দিল অর্থলোলুপ বিদেশী বণিক। দেশের অর্থনৈতিক 
অবস্থা! ক্রমে ক্রমে কিরূপ চরম বিপর্যয়ের সম্মুখীন হল তার প্রমাণ আছে 


১২ আধুনিক বাঙালী সংস্কৃতি ও বাংল? সাহিত্য 


ছিয়াত্তরের মন্বম্তরে | দেশীয় ভূম্বামীদের সহায়তায় বিদেশী বণিকের নীতিহীন 
শোঁষণের বিরুদ্ধে একট আঞ্চলিক খণ্ড বিদ্রোহ ( সন্যাঁসী বিদ্রোহ ) উপস্থিত 
হলেও দেশের বিত্তশালী সম্প্রদায় অত্যাঁচাবী শীসকের সঙ্গে সহযোগিতা করতে 
বিরত হুল না| বিদ্রোহ দমনের পর দেশে শাস্তি প্রতিষ্ঠীর জন্যে এবাঁর বণিক- 
রাজ সচেষ্ট হল। ব্যাপক বিদ্রোহ প্রচেষ্টাও আর দেখা গেল না। এশাস্ত 
রাজনৈতিক পরিবেশে বিদেশী ইখরাজ এবার অগ্রসর হল দেশের সর্বত্র নিজেদের 
আবিপত্য স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠা করবার জন্যে । গ্রামের সন্্স্ত বাঁডীলী সসন্ত্রমে 
তাদের বিজয়যাত্রীর পথ দিল ছেড়ে। স্থানে স্থানে প্রতিষ্ঠিত হল বণিকের 
বাণিজ্যকুঠি, প্রজাশাসনের উদ্দেশ্যে আপিস-আঁদালত ; আর সঙ্গে সঙ্গে প্রতিষ্ঠিত 
হল খষ্ট ধমোপাসন। ও ধর্নপ্রচারের অভিপ্রায়ে ভজনালয় (গির্জা) । বিদেশাগত 
বহু খৃষ্টান মিশনারী অশিক্ষিত গ্রামবাপীদের মধ্যে প্রচার করতে লাগল খুষ্টধর্মের 
মহিমা, দেশীয় পৌত্তলিক ধণের গ্লানি, আর প্রলুব্ধ করল তাঁদের উন্নত জীবনের 
স্বপ্ন দেখিয়ে । ফলে কিছুসংখ্যক লোক খষ্টানও হল। সমাজের অধিকাংশ 
লোক যাবা খুষ্টান হল না, তারা মেতে রইল তাদের মধ্যযুগীয় ধ্যানধারণা, 
এবং খেউড়, তর্জা, যাত্রা, কবিগান প্রভৃতি স্বলরুচির আমোদপ্রমোদ নিয়ে | 
সনাতন হিন্দুধর্ণ ও শান্ত্রচচা তখন দেশ হতে বিলুপ্ত, বিচারহীন আচারের 
রাজত্ব সমন্ত সমাজজীবনে | গড্ডলিকাক্রোতে ভাসমান সে যুগের বাঙালীর 
অপরিচ্ছন্ন জীবনপরিবেশে সংস্কৃতির রূপ কি ছিল ত। সহজেই অনুমেয় । 
সমাজের উচ্চমঞ্চের অধিবাঁপীদের মধ্যে সীমাহীন ছুনীতি, অর্থ ও ভোগ- 
লোলুপতা, প্রজাপীড়ন ; আর লাধারণ স্তরের মানুষ নান? কুসংস্কারে মোহগ্রস্ত 
ও নীচ আমোদ প্রমোদে প্রমত্ত- সমাজের এই বিকৃতির মধ্যে সুস্থ সবল 
সাহিত্য স্ষ্টির কথাঁই ওঠে না । জাতীয় জীবনের এ তমসাচ্ছন্ন যুগে ক্ষণিকতা- 
ধর্মী চটুল সঙ্গীত রচনাঁই ছিল জাতির সাহিত্য প্রয়াসের একমাত্র নিদর্শন । 
অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধে বাঙালীর সাংস্কৃতিক জীবনে একটা বেপ্রবৰিক 
পরিবর্তন সুচিত হুল জব চার্ণক -প্রতিষ্ঠিত কলকাতার ক্রমোন্নতির ফলে। 
উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দ্রিক হতে বাম্পচালিত জলযানে করে 
ভোগের নানা উপকরণ আসতে লাগল সাত সমুদ্র তের নদীর পার থেকে, 
আর বিদেশী বণিক সে পণ্যের পশরা৷ সাজিয়ে বসল এ হঠাৎ-গজিয়ে-ওঠ1 


কথারস্ত টিটি 


শহরে । স্থখসভ্তোগ ও বিলাসময় জীবনের ছুনিবাঁর আঁকধণে দেশের 
জমিদার শ্রেণী ক্রমশঃ পল্লীর মায়। ত্যাগ করে ছুটল কলকাতা৷ শহরে ; সঙ্গে 
সঙ্গে মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়, এবং জমিদারের আঙ্গকৃল্যপুষ্ট শিল্পী ৭ 
কবিরাও এল নতুন বণিকরাঁজের বাণিজ্যকেন্দ্রে অর্থ উপার্জনের আশায়। 
বিস্তৃত ভূমির পত্তনি পেয়ে জমিদারদের কেউ হলেন রাঁজা, আঁর বুদ্ধিজীবীর 
ইংরাঁজ বণিকের ব্যবসাঁয়ে লেনদেনের সাহাঁষ্য করে, কেউ বা স্বাধীনভাবে 
ব্যবসা-বাণিজ্যে আত্মনিয়োগ করে অর্জন করলেন বিপুল বিত্তসম্পদ | ভৃম্বামী- 
দের মধ্যে শোভাঁবাজাঁরের বাজ! নবকৃষ্ণ ও ব্যবসায়ীদের মধ্যে জোড়াসীকোর 
দবাপ্ধকানাথ ঠাকুরের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ্য । পৃজাআঁচ। ও. পামাজিক- 
অনুষ্ঠানে দেশী ও বিলাতি প্রথায় বিরাট আড়ম্বরপূর্ণ আয়োজনের মাধারষেড 
অবিশ্বান্ত রকমের অনাঁবশ্তক অর্থবায় ও নীতিহীন উচ্ছঙ্থখল জীবনযাত্রাতি 
ছিল এ শ্রেণীর হঠাৎ-বড়লোকদের সংস্কৃতির প্রধান পরিচয় । তাদের সামাজিক 
উৎসবপগ্ুলি এতটা জৌলুষপূর্ণ ছিল যে বিদেশী ভিন্নধর্মী ইংরাজ ও দেশীয় 
সন্্রান্ত মুসলমানেরা পবন্ত এ সমস্ত অন্ষ্ঠানে যোগ দিয়ে আত্মপ্রসাঁদ লাভ 
করত। এ হঠাৎ্-রাঁজ। ও বেনিয়ান মুৎস্থদ্দিরা তাদের কাঁজকর্জের স্থবিধার 
জন্যে বিদেশী বণিকের সংস্পর্শে এসে কিছু কিছু ইতরাজী শিখল, যদিও সে 
ইংরাজী জ্ঞান ছিল অত্যন্ত হাস্যকর । পাশ্চাত্তের সঙ্গে নব পরিচয়ের ফলে 
পলী প্রবাহিনী বাঙালী-সংস্কৃতি ক্রমশ: নাগরিক সংস্কৃতিতে রূপান্তরিত হতে 
শুরু করল। এ নতুন সংস্কৃতির কেন্দ্রস্থল হল ইংবাজ-প্রতিষ্ঠিত কলকাতা 
শহর । 

শোভাবাজারের রাজবাড়ী ছিল সে যুগে কবিসম্প্রদায় ও যাত্রীওয়ালাদের 
সঙ্গীত ও অভিনয়চর্চার প্রধান কেন্ত্রস্থল। আর লোকশিল্গীদের শিল্পচচা 
চলতে লাগল কাঁলীঘাটের কালীমন্দিরকে কেন্জর করে। বাঙলার গ্রামীণ 
সংস্কৃতি দ্রুত কেন্দ্রীভূত হল কলকাতা শহরে। কবিগণের আসরগুলি শুধু 
যে গ্রাম থেকে আগত নিম্বশ্রেণীর বাঁঙালীরা জমিয়ে রাখল তা নয়) কোন 
কোন ইংরাজ পর্যন্ত একৌতুকাঁবহ কবির লড়াইয়ে যোগ দিয়ে দেশীয় সংস্কৃতি- 
চার অস্মনিয়োগ করল। কাঁলীঘাঁটের পটুয়ার! গ্রামীণ সংস্কৃতিকে বাচিয়ে 
রেখেছিল বহুকাঁল। কলকাতার হঠাঁৎ-বড়লোকেরা যখন থেকে দেশীয় শিল্পকে 


১৪ আধুনিক বাঙালী সংস্কৃতি ও বাংল! সাহিত্য 


উপেক্ষা করে মোগল ও বিলাতি শিল্পের আন্তকৃল্য করতে শুরু করলেন তখন 
থেকে ক্রমশঃ দেশীয় শিল্পীরও ছুদিন এল ঘনিয়ে ।: 

কলকাতার নতুন মেজাজের অর্থশালী অভিজাত বাঙালী যখন উচ্ছত্খল 
বিলাস-ব্যসন ও কুৎসিত আমোঁদ-প্রমৌদে মত্ত (যেমন, বাইনাচ, বারাঙ্গনা- 
পোষণ, বহুবিবাহ, পায়রার লড়াই দেখা, সামাজিক ও ধর্মীয় উৎসবে 
অপরিমিত ব্যয়, ইতরাজের অনুকরণে মছযপান, পক্ষীর দলের রূজগ ব্যঙ্গ 
ইত্যাঁদি ), বিদেশী ইংরাঁজেরা তখন বাণিজ্য বিস্তার, রাজ্য সংগঠন, এবং খৃষ্ট- 
ধন প্রসারের স্বপ্নে মশগুল । বাম্পচালিত জলযানের যাহাঁষ্যে তারা নিজ দেশের 
শিল্পসস্তাঁর দ্রিয়ে শুধু কলকাতার বাজারকে ভারাক্রান্ত করল না; বাম্পচাঁলিত 
যন্ত্রের সাহায্যে ক্রমশঃ প্রতিষ্ঠা করল তার! গঙ্ধার ধারে ধারে পাটকল, 
উত্পাদনের ক্ষেত্রে যার প্রভাব হল হ্দ্দরপ্রসারী। এ বাম্পচালিত যন্ত্রে 
সহায়তায় তার পরবর্তীকালে কলকাতায় স্থাপন করল বহু কলকারখানা, 
যাঁর ফলে বাংলা তথ। ভারতের কুটিরশিল্পের অবনতি হল ত্বরান্বিত, এবং দেশের 
অথ নৈতিক জীবনে একট! বিরাট বিপধয় হয়ে উঠল আসন্ন । বৈজ্ঞানিক উপায়ে 
বাষ্পশক্তির ব্যবহার আধুনিক সভ্যতা ও সংস্কৃতির উপকরণসম্তভীর 
বাড়িয়েছে সন্দেহ নেই; কিন্তু এ যঙ্ক্রো্পাদনবাহুল্য আমাদের স্বাবলম্বন 
প্রবৃত্তিকে ধ্বংস করে জীবনের সকল ক্ষেত্রে করে তুলেছে জাতিকে 
পরনিভরশীল, আমাদের অন্তমুখী মনকে করেছে বহিমুখী-_বাঁডালী-সংস্কৃতি 
আলোচন) প্রসঙ্গে বারবার আমাদের এ সত্যের সম্মুখীন হতে হয়। এ গ্রন্থের 
বিভিন্ন মনীষীর জীবনচচা ও কর্মসাধনীয় দেখা যাবে, এ উপকরণসস্ভারমুগ্ধ, 
আত্মপ্রত্যয়হীন, উতৎকেন্দ্রিক ও বহিমুখখ জাতীয় মনকে ভারতের সনাতন 
সংস্কৃতির প্রতি আকর্ষণ করবার উদ্দেশ্তে তারা নিযুক্ত করেছেন জীবনের 
সমস্ত উদ্যম । 

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধে একজন বিদেশী ইংরাঁজের একটি আবিষ্ষার 
বহুযুগের জীর্ণ বাঙালী সংস্কৃতিকে পৌছিয়ে দিল আধুনিকতার তোরণ- 
প্রান্তে । ১৭৭৮ থুষ্টাব্বে ইষ্ট ইপ্ডিয়া কোম্পানীর কর্মচারী শ্যির চাস 
উইলকিন্স্‌ শ্রীরামপুরের পঞ্চানন কর্ণকাঁরকে শিখিয়ে দ্দিলেন বাংল! হরফ 

১ শ্রীবিনয় ঘোষ ॥ কলিকাতা কালচার 


কথাবুস্ত ১৫ 


তৈরীর কৌশল। এ অখ্যাঁত শ্রমজীবী মানুষটি ছেনির ঘাঁয়ে বাংল। হরফ তৈরী 
করে বাঙালী সংস্কৃতির ইতিহাসে একটি যুগসমাপ্তি ঘোষণা করল। শুধু 
মানুষের আবেগময় অনুভূতি নয়, মানুষের চিন্তা ও ব্যবহারিক জীবনের 
সমস্ত কথাকে ছাঁপার অক্ষরে বহুজনের সামনে পৌছিয়ে দেবার স্থুযোগ 
দিয়ে বিদেশী উইলকিন্স্‌ সাহেব ও দেশী শিল্পী পঞ্চানন ক্নকার সেদিন 
আধুনিক সংস্কৃতি বিকাঁশের কঙ্করময় পথকে দিয়েছিলেন মস্যণ ও স্থগম 
করে। এ নতুন যন্ত্রশিল্প আবিষ্ারের ফলে স্ট্টি হল আধুনিক ভাব- 
প্রকাশের বাহন গগ্যসাহিত্য ও সংবাঁদপত্র, এবং এ যুগল শক্তিকে অবলম্বন 
কনে কোন কোন বিদেশী ইংরাঁজ ও বহু দেশীয় মনীষী বাঙালী-সংস্কৃতিকে 
দ্রুত এগিয়ে নিয়ে চললেন একটা প্রতিশ্রুতিপূণ উজ্জ্বল ভবিষ্যতের দিকে । 
উনবিংশ শতাব্দীর জন্মলগ্নে ফোর্ট উইলিঅম কলেজ প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে 
বাঙালী-সংস্কৃতির দিগন্তে দ্েখ। গেল অস্পষ্ট উষালোকের প্রচ্ছন্ন মহিমা । 


আধুনিক সংস্কৃতির বস্তুগত ও ভাবগত ভিত্তি 


উক্ত আলোচনায় “সংস্কৃতি কথাটির অর্থ অনেকট। স্পষ্ট হয়ে আস্ছে। 
বস্তসম্পদ জাতির সংস্কৃতি বিকাশের অন্যতম প্রধান উপকরণ, আর 
মানস-সম্পদ সংস্কৃতির রুদ্ধদ্বার খুলবার চাবিকাঠি । সংস্কৃতি বণ্তটির সঙ্গে 
জড়িয়ে আছে একটি গতির প্রশ্ন। সেজন্যে সংস্কার ও সংস্কৃতি সম্পূর্ণ 
ভিন্ন প্রকৃতির জিনিষ । সংস্কার ( কুসংস্কার হলে ত কথাই নেই) মানুষের 
জীবনকে করে গতিহীন, আর সংস্কৃতি মানুষের জীবনে আনে গতিবেগ, 
সজীবত1। মনের পরিশীলন ব। পরিমার্জন হল সংস্কৃতির অন্যতম লক্ষণ। 
মনের পরিমার্জনের পথে আমে বুদ্ধির মুক্তি, এবং এ মুক্তিপথেই সংস্কৃতি 
একটা স্ম্পষ্ট অবয়ব লাভ করে ।১ 


সংস্কৃতির বস্তগত ভিত্তি 


বাম্পশক্তির সাহায্যে পাশ্চাত্য জাতি এ দ্রেশে যে পণ্যসম্ভার পাঠাল 
তাঁর মাধ্যমে নগরকেন্দ্রিক বাঁডীলী সবপ্রথমে লাভ করল বণিক ইংরাজের 


শশী শপ ১ ও পাট শট শীক্পীি শপ পি পিপ্পপীসপসসাা 


১ গোপাল হালদার ॥ সংস্কৃতি প্রসঙ্গ ॥ সংস্কৃতির সদর্থ 


১৬ আধুনিক বাঙালী সংস্কৃতি ও বাংল! সাহিত্য 


ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য । আধুনিক সংস্কৃতির দিগন্ত বিস্তারে এ ইংরাঁজ-সাঁহচধের 
ফল ষে কতট! অর্থপূর্ণ ছিল, তাঁর সাক্ষ্য দেয় বাঙালীর পরবতী 
ইতিহাস । একই শক্তির সহায়তাঁয় শিল্পোৎ্পাদনের ক্ষেত্রে বৈপ্রবিক 
পরিবর্তন সাধারণ বাঙালীর অর্থনৈতিক জীবনে যে বিপবয়ের স্য্টি 
করেছিল তাঁও লক্ষ্য করা হয়েছে পূর্ব অধ্যায়ে । এ পরিবর্তনের ফলে 
সে যুগের বাঙালী বাধ্য হয়েছিল নতুন জীবিক। গ্রহণে । বাঙালীর 
এ জীবিকা-পরিবতন পলীমুখী বাঙালী সংস্কৃতিকে করেছে নগরমুখী. 
আর পলী ও নগর জীবনের ব্যবধাঁনকে করেছে ভুস্তর। জীবন পরিবেশে 
বৈপ্লবিক পরিবতনের প্রভাব অনিবাষভাবে বিস্তৃত হয়েছে স।হিত্যপ্রয়াসে 
বার ফলে পলীকেন্দ্রিক মধ্যযুগের সাহিত্য বিবতিত হয়েছে নাগর সাহিত্যে । 
এ বাম্পচাঁলিত জলযাঁন উনবিংশ শতাব্দীর 'প্রারস্তে পাশ্চান্তা দেশ থেকে 
শুধু বিলাসের পণ্যই বহন করে আনেনি, সঙ্গে *সঙ্গে এনেছে পাশ্চাত্ত্য 
সংস্কৃতির উপকরণ-_জ্ঞানসমৃদ্ধ নানা পত্র-পত্রিকা ও গ্রন্থ । ফলে আধুনিক 
বাঙালী সংস্কৃতির প্রথম যুগে ইতরাঁজের ঘনিষ্ট সম্পর্কে আগত কোন কোন 
শিক্ষিত বাঙালীর মানস-কৌতৃহল হয়েছে উদ্দীপ্ত, পাশ্চাত্য জাঁতির 
প্রগতিশীল ভাবধার! তাদের জাঁতীয়তাবোধ ও সংস্বারচেতনাঁকে করেছে 
জাগ্রত। এই বাম্পচালিত জলযানই স্থদূর মুরৌপকে শিক্ষিত বাঁডালী- 
জীবনের নিকটে এনেছে, যার ফলে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের জগৎ 
বাঙালীর নবজন্ম ঘটিয়েছে । 

এ বাম্পশক্তি-চালিত জলযান আধুনিক বাঙালীকে পাশ্চাত্যের বস্তু 
ও ভাব সম্পদের সঙ্গে পরিচয় লাভে সহায়তা করেছে ; আবার বাম্পচাঁলিত 
রেলগাড়ির ব্যাপক প্রচলন বাঙালীর সংকীর্ণ জাতীয়তাঁবোধকে প্রসারিত 
করেছে ভারতীয় চেতনার উদার অবকাঁশে। ডাক, তাঁর ও পরে (বিংশ 
শতাব্দীতে ) বেতারের ব্যবহার আধুনিক বাঙালী জীবনকে যুক্ত করেছে 
শুধু সর্বভারতীয় জীবনের সঙ্গে নয়, সমস্ত বিশ্বজীবনের সঙ্গে। সবশেষে 
এসেছে বিছ্যুতশক্তি। আধুনিক সংস্কৃতিবিকাশে এ শক্তির ভূমিকা কি 
তা] বিস্তৃত ব্যাখ্যার অপেক্ষী রাখে না। 

কিন্তু আধুনিক বাঙালী-সংস্কৃতি বিকাশে সব চাইতে বেশী সহায়তা 


কথারস্ত ১৭ 


করেছে বোধ হয় মুদ্রাযন্ত্র যাঁর উল্লেখ পূর্বেও করা হয়েছে । এ মুদ্রীযন্ত্রে 
সাহায্যে বাংলা বইয়ের ব্যাপক মুদ্রণ যদি সম্ভব না হত তা হলে 
সীমাবদ্ধ জ্ঞানের সঞ্চয় নিয়ে আমরা এখনও পাওুলিপির যুগে থেকে 
ষেতাঁম, শিক্ষা লোকায়ত হবার কোন সম্ভাবনাই ছিল না। এ মুদ্রা- 
ষন্ত্রের ব্যাপক ব্যবহারের ফলে শুধু মাত্র শিক্ষায়তনের মধ্যে নয়, 
শিক্ষায়তনের বাইরেও বিস্তৃত জ্ঞানান্শীলন সম্ভব হয়েছে । এ মুদ্রাযস্ত্রে 
সহায়তা পেয়ে গত শতাঁবীতে প্রকাশিত হয়েছে অসংখ্য সংবাদপত্র ও 
সাহিত্যপত্র ; সংবাদপত্র শুধু সংবাঁদ পরিবেশন করেই ক্ষান্ত হয়নি, এ 
সংবাঁদপত্রকে কেন্দ্র করেই ক্রমশঃ জাগ্রত হয়েছে বাঙালীর জাতীয়তাঁবোধ, 
আপুনিক বাডালী-সংস্কতি বিকাশে যাঁর প্রভাব ছিল প্প্রায় সবাত্মক। 
সাহিত্য পত্রিকাঁগুলিকে আশ্রয় করেই বাঁডালীর সাহিত্য প্রতিভ। ক্রমশ: 
বিকশিত হয়েছে, আর সৃষ্টি হয়েছে আধুনিক বাংল! সাহিত্য-_বাঁঙালী 
সংস্কৃতি-নিশীণে যার প্রভাব অনস্বীকাষ। 

আধুনিক বাঙালী সংস্কৃতির বণ্তগত উপাদান সন্ধানী দৃি দিয়ে দেখলে 
আরে! অনেক আছে দেখা যাবে। কিন্তু উক্ত বর্ণনা হতে সে উপাদানের 
মোটামুটি একট| পরিচয় পাওয়। ঘাঁয়। তাই তাঁলিক। দীর্ঘ করে লাঁভ নেই। 


সংস্কতিব্র ভাবগত ভিত্তি 


বগুগত উপাদান সংস্কৃতি বিকাঁশের পথকে সুগম কবে সন্দেহ নেহ, 
কিন্ত ভাবগত প্রেকণাই জাতীয় সংস্কৃতিকে সচল করে, পুর্ণ অবয়বে 
গঠিত কবে তোলে । আধুনিক বাঁঙালী-সংস্কৃতির ভাবগত ভিত্তি হল 
বাঙাল'র বুদ্ধির মুক্তি ও হৃদয়ের মুক্তি,_যাঁর উল্লেখ আগেই কর। হয়েছে । 

সংস্কৃতির ভাবগত ভিত্তি আলোচনায় প্রথমেই একট। জিনিস উল্লেখ্য ৷ 
বুদ্ধির মুক্তিতে সংস্কৃতি একটা সুস্পষ্ট দূপ পাঁয় বটে, কিন্ত সংক্কারাচ্ছন্ন 
হৃদয়ের মুক্তি না ঘটলে সংস্কৃতি কখনও পূর্ণরূপে বিকশিত হবার অবকাশ 
পায় না। জগতের শ্রেষ্ঠ সংস্কৃতির পরিচয় নিহত আছে বুদ্ধি ও হৃদয়ের 
মুক্তির মধ্যে। আধুনিক বাঙালীর সংস্কৃতি-সাধনাও বুদ্ধি ও হাদয়মুক্তি- 
সাধনারই একটান। ইতিহাস! 


১৮ আধুনিক বাঙালী সংস্কৃতি ও বাংল! সাহিত্য 


উনবিংশ শতাব্দীর প্রারস্ত হতেই এ বুদ্ধি ও হৃদয়ের মুক্তি-সাঁধন। সে 
যুগের মোহাচ্ছন্ন বাঁড়ীলীর সামনে এনে দিয়েছিল একট নবজীবনের ইঙ্গিত। 
সমস্ত শতাব্দী ব্যাপী নবজাগ্রত বাঙালী মনীষী এবং বিবেকবান স্বজাতি- 
প্রেমিক কর্মীদের জীবন ও কখবৃত্তের মধ্যে ফুটে উঠেছে এ দ্বৈত সাধনার 
পরিচয় । সমকাঁলান সামাজিক পরিবেশের প্রেক্ষিতে কোন কোন মনীষী 
অবশ্ত প্রাধান্য দিয়েছেন বুদ্ধির মুক্তির উপর, আবার কোন কোন মনীষার 
জীবন আবতিত হয়েছে হৃদয়ের মুক্তি-সাধনায়। আবার কোন সময় দেখা 
যাঁয় যুগপ্রয়োজনে একই মনীষার জাবনে এ ছ্বিত সাধনা যুগপৎ বূপ 
লাভ করেছে । এ সংস্কৃতি সাধনার প্রত্যক্ষ ফলশ্রুতি আধুনিক বাধ্লা 
সাঁঠভ্য, সঙ্গীত, চিত্রশিল্প, ধন ও সমাঁজতত্ব, ইতিহাস এবং বিজ্ঞান 
আলোচন।। আপুনিক বাজনীতিবও উদ্ভব হয়েছে সংস্কৃতির ক্রমবিকাশের 
ফলে। তবে আধুনিক সাহিতা আলোচনাটাই এখানে আমাদের মুখ্য 
প্রয়াস । 

আধুনিক সংস্কৃতি সাধনায় প্রধানতঃ বুদ্ধির মুক্তিপথে অগ্রসর হয়ে- 
ছিলেন যুগন্রষ্টা রামমোহন, ডিরোজিওর শিষা-সম্প্রদায় (160921210$ ), 
অক্ষরকুমার দত্ত, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, বক্কিমচন্ত্র ও নব্য-ভাঁরতীয়-সংস্কৃতি- 
পুনরত্যুর্খানের কোন কোন নেতা, স্থরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিপিনচন্দ্ 
পাল প্রভৃতি মনীষী । আবার হৃদয়ের মুক্তিপথে একট! উদার সংস্কৃতির 
স্বপ্ন দেখছিলেন মহষি দ্রেবেন্দ্রনীথ, রাঁজনারায়ণ বসু, আচাষ কেশবচন্দ্ 
সেন, এরং স্বামী বিবেকানন্দ প্রভৃতি ক্রান্তিদশী তত্বজ্ঞানী। অবশ্ঠ 
এদ্দের মধ্যে কোঁন কোঁন মনীষাঁর জীবনে বুদ্ধি ও হৃদয়মুক্তির সাধন 
একই সঙ্গে দেখা যায়। রামমোহন বায় বুদ্ধিমুক্তির সাধনা করেছিলেন 
ব'লে হৃদয়ুমুক্তির সাধন তার জীবনে ছিল না এ কথা বল যায় না; 
আবাঁর দেবেন্দ্রনাথ ও কেশবচন্দ্র মুখ্যতঃ হ্ৃদয়মুক্তির সাধনায় আত্মনিয়োগ 
করলেও একট সংস্কারমুক্ত উদার দৃষ্টি ভিত্তি রচনা করেছে তাদের 
স্থগভীর জীবনবোধের। হৃদয়ের মুক্তি স্বামী বিবেকানন্দের মতে জাতীয় 
জীবনের জাগরণের পথ হলেও মননের মুক্তির উপরও তিনি কম জোর 
দেননি। আবার প্রথর মনীষার সাহায্যে বাঁীলীর 'সংস্কারাচ্ছন্ন মনকে 


কথারস্ত ১৯ 


মোহমুক্ত করবার চেষ্টা করলেও সম্পূর্ণ জীবনলাভের জন্যে জাতির 
হৃদয়কে জাগ্রত করবাঁর সমান প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিলেন মনীষী 
বঙ্কিমচন্দ্র । 

রামমোহনের পরে সমকাঁলীন শিক্ষিত বাঙালীর বুদ্ধিমুক্তি আন্দোলনে 
একটা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন ডিরোজিও ও তার শিষ্য 
সম্প্রদায় । ডিরোজিওর “আযাঁকাডোমিক এশোশিয়েশন' বিস্তৃত জ্ঞানরাজ্যে 
বিচরণ ও স্বাধীন মত প্রকাশের হযোগ দিয়ে তার ভাঁবশিষ্দের করে তুলল 
প্রবল স্বাতন্বাবাদী ; পাশ্চীন্তের ঘুক্তিনির্ভর মানবতাবাদী দশন-পাঠের ফলে 
তাঁর। হয়ে উঠলেন প্রবল সংশয়ী। হিন্দুর সনাতন ধর্মবিশ্বাস, সামাজিক 
রীতিনীতি এবং জীবনচরাঁর স্বাভাবিক সরলতাঁকে তারা দেখতে লাগলেন 
অন্তহীন ঘ্বণার চোঁখে ; এবং পাশ্চাত্য সংস্কৃতির সম্পূর্ণ অন্করণের মধ্যে তাঁরা 
খুজে পেলেন জীবনের চর্ম সার্থকতা । 

হিন্দু কলেজের নব্য ইংরেজী শিক্ষিত যুবকদের মধ্যে এ কাঁলাপাহীড়ী 
মনৌভাব ডিরোজিওর সংস্পর্শে এসে চরমে উঠলেও তার স্চন1 হয়েছিল 
বামমোহনের জীবতকালে। ফরাসী বিপ্লবের বৈদ্যুতিক ভাবস্পর্শ এবং 
ইতরাজ জাতির প্রগতিশীল মতামতের প্রবলতা তাঁদের উদ্দীপ্ত মনে ধরিয়ে 
দিয়েছিল বিপ্রবের বহ্িশিখা। এ বিপ্রবাত্মক ভাঁবধার। ব্যক্তিজীবনে করে 
তুলেছিল তীদের উচ্ছ.জ্ঘল এবং গোঁচিগত জীবনে নাস্তিক্যভাঁবাপন্ন । চিন্তা 
ও জীবনের ক্ষেত্রে এ স্বধর্মচ্যতি ও নাস্তিক্যবুদ্ধি স্বধর্ম ও স্বজ/তিপ্রেমিক 
বাঁমমোহনকে পধন্ত ব্যথিত ও বিচলিত করেছিল। বামমোহন তাদের এ 
নাস্তিক্যবুদ্ধি ও উচ্ছ.ঙ্খলতার সমালোচনা করেন। তারাও রামমোহনের সংস্কার 
আন্দোলনকে ধর্ম এবং রাজনীতির মাঝামাঝি একট। জগাখিচুড়ি বলে 
উপহাঁস করতেও দ্বিধ! করেননি । এ সম্প্রদায়ের কোন কোন চরমপন্থী বিপ্রবী 
উনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় ও চতুর্থ দশকে সমকালীন শিক্ষিত বাঁডালীকে 
স্তম্ভিত করে দিলেন প্রকাশ্তে খুষ্টধর্ণ গ্রহণ করে। আবার ডিরোজিওর 
মননশীল নমাঁজবিপ্লবী চিন্তাধারা! যাদের গভীরভাবে স্পর্শ করেনি তারা 
শুধু মগ্যপানকেই মানসমুক্তির প্রধান প্রতীক বলে গ্রহণ করল। 

অবৰশ্ঠ একথা অস্বীকার করবার উপায় নেই যে ডিরোজিও-শিশ্যদের নিত্য- 


২* আধুনিক বাঙালী সংস্কৃতি ও বাংল সাহিত্য 


নৃতন চিন্তা, মনন, জ্ঞানাহ্থশীল ও অচিন্ত্যপূর্ব কর্মক্ষেত্রে সবল পদক্ষেপের ফলেই 
আধুনিক বাঙালী-সংস্কৃতিতে সর্বপ্রথষে একটা উদ্দাম প্রাণচঞ্চল জাগৃতির লক্ষণ 
প্রত্যক্ষ হয়ে উঠেছিল। পাশ্চাত্য সজীব সভ্যতাঁর ভাবপ্রেরণাঁয় তারা শুধু 
বাঁডালীর বহুযুগলালিত সংস্কারের মূলে আঘাত করেই ক্ষান্ত হননি, জাতীয় 
চিত্তকে আকর্ষণ করেছিলেন প্রগতিশীল বিচিত্র কর্মোছ্যম ও মননের পথে । 
“716 00116 জ্ঞানান্বেষণ। 5301768] 97১০0০6৪601, 40311], এব" 
“মাসিক পত্রিকা” প্রভৃতি সংবাদপত্র ছিল তাঁদের বিপ্লবাত্মক ভাবপ্রকাশের 
মুখপত্র । ভিরৌজিওর বিখ্যাত 44১০৪062710 £১950০196101কে তার। বাঁচিয়ে 
রেখেছিলেন প্রীয় ১৮৩৭ খুষ্টাব্ব পর্যস্ত। নিত্যনতুন জ্ঞানের রাঁজ্যে অবাধ 
বিচরণের জন্যে তাঁরা ১৮৩৮ খষ্টাৰে স্থাপন করেছিলেন ১০০1৪ 07 0075 
4৯০00151610 0৫6 (010019] 1000৬51906০, ব। “সাধারণ জ্ঞানোপাজিক! 
সভা । 

উল্লেখযোগ্য ডিরোজিও-শিশ্যদের বিশিষ্ট চিন্তা ও বহুমুখী কমোছ্যমের 
একট মোটামুটি খতিয়ান নিলে দেখা যাবে, জীবনের কত বিচিত্রধারায় 
তাদের মুক্তবুদ্ধি সার্থকতার পথ খুজেছিল। 

১৮৩৭-৩৫ খষ্টাব্দের মধ্যে বীমমোৌহনের বিভিন্ন স্মৃতিসভায় ডিরোজিপ- 
শিয়া রসিককৃষ্ণ মল্লিক কোম্পানির চাঁটার পরিবতন এবং সংবাদপত্রের 
স্বাধীনতার জন্যে দাবী উপস্থিত করেন । ১৮৩৯ খষ্টাৰে স্াপন করেন তান! 
একটি কারিগরি বিদ্যালয় । স্তদূর মরিসাঁসে ভারতীয় শ্রমিকদের প্রাতি অন্যায় 
ব্যবহারে ডিরোজিও-শিযোর! উত্তেজিত হয়ে ওঠেন ; জুরী প্রথায় বিচারের 
দাবী, ইংরাজীকে আদালতের ভাঁষ। হিসেবে গণ্য করবার দাবী, সংবাদপত্রে 
স্বাধীনতার দাবী এবং সরকার কর্তৃক কুলীদের বেগার খাটাবার বেওয়াজের 
বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদে তার যে মানসিক সক্রিয়তার পরিচয় দেন তা 
সে যুগে ছিল একান্ত ছুর্লভ। “বেঙ্গল স্পেকটেটর পত্রিকায় তাঁরা নিছক 

স্কৃতি-চর্চার স্তর অতিক্রম করে বলিষ্ঠ প্রত্যয় নিয়ে অগ্রসর হন দেশের 
অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক সমস্যা আলোচনায়। “সাধারণ জ্ঞানোপাজিকা 
সভা'র অনুষ্ঠানগুলিতে শুধু যে সামাজিক ও বিভিন্ন সংস্কৃতি বিষয়ক প্রবন্ধ 
পড়। হত তা নয়, এ সাঁস্কৃতিক সংস্থাটি হয়ে উঠল ক্রমশ: রাজনীতি চর্চার 


কথারভ ২১ 


কেন্দ্রস্থল। ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে ডিরোজিওর শিহ্যসম্প্রদায় মানবতাবাদী জর্জ 
টমসনের বক্তৃতায় অনুপ্রাণিত হয়ে স্থাপন করলেন “বেঙ্গল বৃটীশ ইত্ডিয় 
সোসাইটি । এ বাঁজনৈতিক সংস্থার মাধ্যমে তীর! ষে কর্মস্থচী গ্রহণ করেন 
তাঁর অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল সমবেত চেষ্টায় প্রজার স্বার্থরক্ষা । 

এ সমস্ত কর্মোগ্যমের মধ্য দিয়ে ডিরোজিওর শিষ্সম্প্রদায়ের মধ্যে অন্যতম 
বাগ্মী রামগোপাল ঘোষ দেশের মধ্যে জাগ্রত করে তুললেন একট] রাজনৈতিক 
চেতনা । ব্র্যাক এক্টের খসড়া বিল সমর্থনে তার তেজোগর্ত মস্তব্য-_ 
€ 7২০109115 07; 035 1031801 4১০05) সে যুগের পক্ষেও প্রগতিশীল রাঁজ- 
নৈতিক চিন্তার পরিচায়ক সন্দেহ নেই। 

শুধুমাত্র সাধারণ সংস্কৃতিচর্চ। বা রাজনৈতিক চিন্তায় নয়, সে যুগের সাহিত্য, 
শিক্ষী, ও সমাজসংস্কারেও ডভিরোৌজিওর মনন্বী শিষ্যসম্প্রপ্ায় যে বিদ্রোহ- 
চেতনার পরিচয় দিয়েছিলেন, আধুনিক বাঙালীর বুদ্ধিমুক্তি ও সংস্কৃতিপ্রসারে 
তার প্রভাব উপেক্ষণীয় নয় । 

প্রবল বিরোধিতার মধ্যেও প্যারী্াদ মিত্র ও বাধানাথ শিকদারের 
ভাষান্দবোলন আধুনিক বাংল! গছ্কে গতিমন্থরতা৷ ও আড়ম্বরমুক্ত করে নবস্থষ্টির 
সম্ভাবনার দ্বার উন্মুক্ত করে দিয়েছিল । তারাচাদ চক্রবর্তী, রসিককৃষ্ণ মলিক, 
কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রাধানাথ শিকদার এবং বাঁমতন্গু লাহিড়ী হিন্দু- 
সংস্কারের জীর্ণ অচলায়তনে আঘাত করে সে যুগের শিক্ষিত বাঁঙাঁলী মনে 
নতুন ভাবান্দোলন উপস্থিত করেছিলেন,-হোক মে আন্দোলনের প্রভাৰ 
স্বল্নস্থায়ী । ব্যক্তিগত জীবন ও সমাজ সংস্কারের আদর্শ তাদের যতই সীমাবদ্ধ 
হোক না কেন, তাঁর মধ্যে কৃত্রিমতা ছিল ন। কোথাও । জীবনচর্যায় ব| 
সামাজিক আচার আচরণে যে সমস্ত লোকব্যবহারকে তার। যুক্তিহীন বলে 
জেনেছিলেন, তৎক্ষণাৎ তার বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ বিদ্রোহ ঘোষণা করতে কুন্ঠিত 
হননন। আবার সমসাময়িক যে সংক্কারপ্রয়াসকে তারা সমাজ- 
প্রগতিমূলক মনে করেছেন, তার জন্য অকুন্ঠিতচিত্তে স্বার্থত্যাগ করতেও দিধ। 
করেননি । (এ প্রসঙ্গে স্ত্রীশিক্ষা প্রসারের উদ্দেশে দক্ষিণারগুন মুখোপাধ্যায় 
কতৃক বেথুন কলেজ প্রতিষ্ঠার জন্তে ভূমিদাঁন স্মরণযোগ্য )। 

ভিরোজিও-শিত্দের বুদ্ধিমুক্তি আন্দোলনে বেগ ছিল, বলিষ্ঠতা ছিল-_ 


্ আঁধুনিক বাঙালী সংস্কৃতি ও বাংল! সাহিত্য 


একথ!| অবশ্য স্বীকার্য; কিন্তু তাদের জাতীয় এতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধাহীন 

ংস্কৃতি চিন্তায় ছিলনা কোন সুনির্দিষ্ট প্রগতিশীল আদর্শভাবনা, যাঁর ফলে 
তীঁদের বিপ্লবী চিন্তাধার| জাতীয় চিত্তে স্থারী প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি । 
তাঁদের সমস্ত ক্প্রচেষ্টা ভাঙনের কাজে যতটা অগ্রসর হয়েছিল, গঠনের কাজে 
ততট। প্রিয়াশীল হয়নি । একজন আধুনিক স"স্কতি-সমালোচক ডিরোজিও- 
শিষাদের চর্মপন্থা সণ্গার আন্দোলনের ব্যর্থতার কারণ বিশ্পেষণ-প্রসঙ্গে মন্তব্য 
করেছেন, 
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সমকাঁলীন সমাজ ভিরোজিও-শিয়াদ্দের এ ভাববিপ্রব প্রচেষ্টাকে কি চোখে 
দেখেছিল এবং জাতীয় জীবনের একাংশের উপর তাদের একপেশে সংস্কাতি- 
সাধন কি প্রভাব বিস্তার করেছিল, সে এতিহাসিক সত্যের বিবৃতি প্রসঙ্গে 
উক্ত সংস্কৃতি-সমালোচক বলেন £ 
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আধুনিক সংস্কৃতি বিকাঁশে ডিরোজিও-শিষ্াদের বৃদ্ধিমুক্তিনীধনাঁর সম্ভাবনা 
ছিল প্রচর ; কিন্তু সমগ্র জাতির জীবনবৈশিষ্টোর সঙ্গে সম্পর্কহীন এবং ন্বদেশীয় 
গৌরবোজ্জল এঁতিজের প্রতি শ্রদ্ধাহীন পরিবেশে এ আন্দোলনের প্রভাঁব 
জাতীয় জীবনের উপর স্থায়ীভাবে বিস্তৃত ন। হয়ে নাগরিক জীবনে যে একটা 
অপরিচ্ছন্ন আবহাওয়ার স্যন্টি করেছিল, এ ঘটন। বেদনাদায়ক হলেও 
সত্য। 

ডিনোৌজিয়ানদের স্বধর্সের প্রতি আস্থাহীন প্রগতি আন্দোলনের বিরুদ্ধে 
বলিষ্ঠ ও স্থচিন্তিত পরিকল্পন] নিয়ে এগিয়ে এলেন মহষি দেবেক্রনীথ জাতীয় 
চিত্তকে স্থায়ী প্রতিষ্টাভমির উপর স্থাপন করবার জন্যে । মহধির 'আত্ম- 
প্রত্যয়সিদ্ধ জ্ঞানোজ্জলিত বিশুদ্ধ হৃদঘ -চর্চার সঙ্গে এতিহ্যাশ্রয়ী বিচিত্র 
কর্ধোগ্যম মিশ্রিত হয়ে সমকালীন বাঙালী সংস্কৃতিকে এমন একটা বিশিষ্ট রূপ 
দিল, জাতীয় জীবনে যাঁর প্রভাব হল স্বদৃরপ্রসারী। 

ডিরোজিও-শিষ্যদের জীবনের গতিকে তুলনা কর চলে একটা অতি ভ্রত- 
গাঁমী বৈছ্যাতিক ট্রেনের সঙ্গে ষে ট্রেনের গন্তব্য কোথায় জানা নেই। মহষি 
দেবেন্দ্রনাথ সে উদ্দাম গতিবেগকে সংযত করতে চাইলেন আ্মবীক্ষ।, প্রাথনা, 
আর চিত্তশুদ্ধির সাহাষ্যে। মহুধির ভাবশিষা কেশবচন্দ্রও জাতির চিত্তকে 
একই উপায়ে আকর্ষণ করলেন বিশ্বাস ও আত্মিক জাগরণের পথে। তান 
গভীর প্রত্যয়শীল হৃদয়ান্ভূতির সঙ্গে যুক্ত হল সমীজতাত্বিকের যুগোপযোগী 
বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভক্ী। শুধু কেশবচন্র কেন, পরবর্তীকালে স্বামী বিবেকানন্দের 
জীবনপাঁধনায়ও সে একই গভীর আঁক্মসমীক্ষ/। আর বিশ্বাস! এ বিশ্বাস 
স্বামীজির জ্ঞান ও বিশুদ্ধ হৃদয়ধমী প্রেমের মন্ত্রে প্রতিষ্ঠিত। স্বামীজির গভীর 
আধ্যাত্মিক প্রত্যয়, জ্ঞান প্রেম ও কর্মময় জীবনবোধই শতাব্দীর শেষার্ধে 
বাঁডালী সংস্কৃতিকে প্রতিষ্ঠিত করল এমন একট! দুঢ ভিত্তির উপর যাঁর ফলে 
সে যুগের বাঙালী জেগে উঠল নবতর জীবনের সম্ভাবন1 নিয়ে। শতাব্দীর 
প্রথমার্ধের বাঙালী বেনেনীস নতুন মূল্যে মূল্যবান হয়ে উঠল শতাব্দী-শেষে। 
এ রেনে্সীসের ভিত্তিভূমি হল আত্মার জাগরণের ভিত্তিতে একট নতুন 
ধর্বৌধ ৷ এতিহ্যাশ্রয়ী এ উদ্দার ও সমন্বিত ধর্মবোধ স্পর্শ করল সমগ্র জাতির 
চিত্তকে, ফলে এ রেনের্সীসের প্রভাব হল বহুবিস্তৃত ও স্থায়ী। এ রেনের্সাসের 


২৪ আধুনিক বাঙালী সংস্কৃতি ও বাংল। সাহিত্য 


ফলেই গড়ে উঠল নবীন শষ্টিধর্মী সাহিত্য, চিত্রশিল্প, সঙ্গীত ও রঙ্গমঞ্চ । 
বাঙালী-সংস্কৃতি প্রসার লাভ করল নতুন দিগন্তে । আধুনিক বাঁঙীলী- 
ংস্কৃতির মৌলিক প্রেরণার সন্ধানে আবার আমাদের ফ্রেজারের ধারণায় 
ফিরে আস্তে হয়। ফ্রেজার বলেছেন £ 
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সংশয় হতে উদার ধর্নবোধ ও বিশ্বীসের জগতে উত্তরণের কলেই গত 
শতাব্দীতে সি হয়েছিল একট সজীব সংস্কৃতি ও প্রাণবন্ত সাহিত্য-যার পৃণ 
পরিণতি দেখি বিংশ শতাব্দীর রবীন্দ্র-সাহিত্যে। আবার ইতিহাসের 
পুনরাবর্তনে সংশয় :ও বিশ্বাসহীনতা আক্রমণ করেছে আমাদের এ যুগের 
সভ্যতাকে, যার ফলে সমাঁজ যাচ্ছে টুকরে। টুকৃরে! হয়ে ভেঙে, আর ধর্শ- 
বোধহীন একট। কল্পিত সমাঁজ-প্যাটার্ণের স্বপ্ন নিয়ে আজকের সাহিত্য শিল্পী 
ও সমাঁজনেতার। ভেসে চলেছেন একট] অজানা স্বপ্রজগতের উদ্দেশ্তে। কিন্তু 
সে প্রসঙ্গ এখানে আলোচ্য নয়। 


আধুনিক সংস্কতিবিকীশে জাতির মানস-সম্পদ 


আধুনিক সংস্কৃতি আলোচনা প্রসঙ্গে আমাদের সর্বশেষ আলোচ্য হল, 
আত্মশক্তির জাগরণ যেমন সে সংস্কৃতিকে একট? দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত 
করেছে, তেমনি জাতির মানস-সম্পদ সে সংস্কৃতিতে এনে দিয়েছে একটা 
ব্যাপক প্রসার | এ মাঁনস-সম্পদ বৃদ্ধিতে সব চাইতে সহায়ত করেছে উনবিংশ 


৮... - শাশপীশাশিশিশীতীটি 
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শতাব্দীর নবপ্রবতিত ইংরাজী শিক্ষা । ফারসীর স্থলে ইংরাঁজীকে সরকারী 
ভাষারূপে গ্রহণ করবার যুগীন্তরকাঁরী সিদ্ধান্তের ফলে সরকারী শিক্ষানীতির 
পরিবতন হয়েছে ; আর যে পাশ্চাত্য শিক্ষা ছিল প্রথমে হিন্দুকলেজের সঙ্কীর্ণ 
পরিধিতে অভিজাত শ্রেণীর সন্তানদের মধ্যে সীমাবদ্ধ, বিশ্ববিদ্ভালয় ও নিত্য 
নতুন স্কুলকলেজ প্রতিষ্ঠায় সে শিক্ষার স্থযৌগ হয়েছে দেশের সব্শ্রেণীর 
লোকের নিকট বিভ্তত। সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রী-শিক্ষার বিস্তারও এনে দিয়েছে 
জাতীয় জীবনে নতুন জাগরণের মন্ত্র। পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা ও সংস্কৃতির সঙ্গে 
ব্যাপক ও গভীর পরিচয়ের ফলে পূর্বযুগের “বাবু-সংস্কৃতিকে অতিক্রম করে 
উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়াধে স্থষ্টি হয়েছে মুক্ত মানসীশ্রয়ী মিশ্র-সংস্কৃতি। এ 
সংস্কতিবৃত্তের এক কোটিতে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে স্যষ্ট জমিদার শ্রেণী, 
আর এক কোটিতে নব্যশিক্ষিত চাকুরিজীবী মধ্যবিত্ত শ্রেণী। এ উদার 
সংস্কৃতি প্রভাবেই সষ্টি হয়েছে গত শতাব্দীর আধুনিক সাহিত্য, নাট্যকলা ও 
চিত্রশিল্প ৷ 

কেবলমাত্র গত শতাব্ধীতে সরকারী ও বেসরকারী উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত 
শিক্ষায়তনগুলি নয়, কলকাতার বিভিন্ন সংস্কৃতি কেন্দ্রগুলিও জাতির মানস- 
সম্পদ বৃদ্ধিতে সহায়ত করেছে প্রচুর । যে সমস্ত বিগ্যায়তন দেশীয় প্রাচীন 
চিন্তাধার। ও বিদেশী সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন, শিল্পকল! প্রভৃতি “মানবিকী 
বিছ্যা ( 70100915610 90001695 ) ও বিজ্ঞানজগতের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় 
সাধন করে বাঁডালীর মানস-সম্পদ বুদ্ধি করেছিল সেগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য 
হল £- হিন্দু কলেজ ও সংস্কৃত কলেজ, প্রেসিডেন্সি কলেজ, স্কটিশ চার্চ কলেজ, 
সেণ্ট জেভিয়ার্ঁ, কলেজ, কলিকাতা মেডিকেল কলেজ, কল৷ মহাবিদ্যালয়, 
বিদ্যাসাগর কলেজ, কলিকাতা! বিশ্ববিদ্যালয়, বেখুন কলেজ প্রভৃতি । প্রাচীন 
ও আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞানচচার দ্বার উন্মুক্ত করে এবং জাতির মাঁনস-সম্পদ 
বিকাশের শ্থযোগ দিয়ে জাতীয় সংস্কৃতি সম্প্রসারণে প্রধানত: সাহাধ্য করেছিল 
কলকাতার নিম্নলিখিত সংস্কৃতি কেন্দ্রগুলি :__বঙ্গীয় এশিয়াটিক সোসাইটি ; 
টাউন হল, কৃষি সমাজ, আদি ব্রাঙ্ষঘমাঁজ, মেটকাফ হল, কলা মহাবিদ্ভালয়, 
ইত্ডিয়ান মিউজিয়াম, ভারতবরীয় ব্রাহ্মপমাজ, সেনেট হল, এলবার্ট হুল, 
ভাঁরতবধাঁয় বিজ্ঞান সভা, সাধারণ ব্রাহ্গসমাজ, কলিকাতা ইউনিভার্সিটি 


২৬ আধুনিক বাঙালী সংস্কৃতি ও বাংলা সাহিত্য 


ইন্রিটিউট্‌, বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ, জাতীয় শিক্ষা-পরিষৎ, সংস্কৃত সাহিত্য- 
পরিষদ, প্রভৃতি | 

এ সমন্ত শিক্ষা ও সংস্কৃতি-প্রতিষ্টানে জ্ঞীন-বিজ্ঞীনের বিভিন্ন ধারায় 
আলোচনা-গবেষণার ফলে জাতির মানস-সম্পদ বধিত হল, এবং বাঙাল 
সংস্কৃতি ক্রমশঃ যুক্ত হল বুভত্তর ভারতীয় সংস্কৃতি 'ও বিশ্বসংস্কৃতির সঙ্গে । 

গত শতাব্দীতে জাতির মানস-সম্পদ সম্প্রসারণ প্রসঙ্গে বিভিন্ন বাঙালী- 
মনীষীর প্রয়াসই শুণু শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয় নয়, উক্ত সংস্কৃতি-কেন্দ্রের বহুমুখী কর্ণ- 
ধারার আলোচনায় দেখা যায় কয়েকজন সহৃদয় বিদেশীয়ও বাঙালী মাঁনসের 
দিগন্তবিস্তারে প্রত্যক্ষ ব। পরোক্ষভাবে সহায়তা করেছিলেন । এ সমস্ত 
সংস্কতিপ্রেমষিক বিদেশীদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হলেন স্যর উইলিঅম 
জোন্স, (বঙ্গীয় এসিয়াটিক সোসাইটি ), ফাদার ইউজিন লাঁঞ্কো ( ভারতবধের 
41200] 0 ১০101700110 10599101) নামে খাতি 3 ১৮৭১--১৮৭৯ পযন্ত 
সেণ্ট, জোভিয়ার্, কলেজের রেক্টর ), রবার্ট কীভ. (উদ্ভিদ সংগ্রহশালা 
প্রথম উদ্ভাবয়িতা ১ ডেভিড হেয়ার, ডিরৌজিও ও রিচাঁডস্সন, উইলিঅম 
কেরা, পাত্রী ডভাফও লর্ড বেন্িস্ক, স্তর চাঁলস মেটকাঁফ, (মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতার 
সঙ্গে যুক্ত ), জন এলিয়ট ডরিঙ্কওয়াটার বেখুন (স্ত্রী শিক্ষা), ই. বি, হ্যাভেল 
( ভারতীয় শিল্প ), ডাঃ নাথানিয়েল ওয়াঁলেচ ( ইগ্ডিয়ান মিউজিয়াম )। 

জ্ঞান-বিজ্ঞানের গভীর আলোচনা-গবেষণীয়, শিল্প-সাহিত্যের চচায়, 
-স্কৃতি বিকাশের নাঁনাবিধ বাঁধা অপসরণে উক্ত সহদয় বিদেশীরা! যদি সেদিন 
সবল পদক্ষেপে অগ্রসর ন1 হতেন, তা হলে গত শতাব্দীতে বাঙালীর মাঁনস- 
সম্পদ এত দ্রুত বুদ্দিপ্রাপ্ত হত কিন! তা খুবই পন্দেহের বিষয় । 

পাশ্চাত্য সংস্কৃতির সঙ্গে বাঁডালী-মানসের শুভ সংযোগে অবশেষে জন্ম 
নিল আধুনিক বাঁংল। কাব্য গত শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে। প্রাচীন ও আধুনিক 
মুরোপীয় সাহিত্য ও জীবনদৃষ্টির সঙ্গে গভীর পরিচয়ের ফলে মানস-সম্পদ 
বধিত না হলে শুধুমাত্র হৃদয়াবেগের সাহায্যে মধুস্দন এই নবীন কাব্য স্া্ট 


১ জাতির মানস-সম্পদ বৃদ্ধিতে এ সমস্ত সংস্কৃতি-কেন্দ্রের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা সম্পকে 
বিস্তৃত আলোচনা করেছেন শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র বাগল তার “কলিকাতার সংস্কৃতি-কেন্দ্র' নামক 
গ্রন্থে । 


কথারস্ত ২৭ 


করতে সক্ষম হতেন কিনা ত চিস্তাসাপেক্ষ। এ মানস-সম্পদ বৃদ্ধির ফলে 
বাংল। কাব্য সর্বপ্রথম গতানুগতিকতা! মুক্ত হল; কাব্যের 1000) ও ০01০2- 
এ এল যুগান্তকারী পরিবর্তন। ভারতচন্দ্র ও টমীস মুরের কাব্যাদর্শকে 
অতিক্রম করে বহু-অধাত মধুকবি সবপ্রথম আত্মীয়তা স্থাপন করলেন হোমার- 
ভাঁজিল-দান্তে-্যাসে৷ প্রভৃতি ক্লাসিক কবি এবং আধুনিক মহাকবি মিল্টনের 
সঙ্গে । 

শুধুমাত্র 109-এর অভিনবত্বই নয়, জীবনের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গীর মৌলিক 
পরিবতনের ফলেই মাইকেলের স্থগিতে সাহিত্য সর্বপ্রথম প্রকৃতপক্ষে আধুনিক- 
ধমী ভয়ে উঠল। হিন্দুর চিরাচরিত দৈব-প্রীধান্তনির্তর দৃষ্টিতঙ্গীর স্থলে 
দেখা দিল গ্রীক প্যাগান দৃষ্টির খজুতা, ফলে ব্যক্তিহৃদয়ের আনন্দ-বেদনাব 
স্পর্শে জেগে উঠল ব্যক্তিত্বধর্মী ও জীবনধর্মী সাহিত্য । জীবনদৃষ্টির এ 
বৈপ্লবিক পরিবতন সাহিত্যে আধুনিকতা স্্টি-প্রসঙ্গে কী গভীর অর্থপূর্ণ ছিল 
সেদিনের কাঁব্যপাঠক তার ষথার্থ মূল্য অন্তধাঁবন করতে ন। পারলেও আজকের 
পাঠকের কাছে সে ব্যগ্ুনাঁর ইঙ্গিত স্পষ্ট। 

সমকালীন জীবনের প্রতি প্রবল কৌতুহল সত্বেও মাঁনস-সম্পদের অভাবে 
বাংলা কাব্য উনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে মধ্যযুগীয় ও নবীন ভাঁবধারাঁন 
দবন্দে কিরূপ দ্বিধাকম্পিত ভাবে অগ্রসর হচ্ছিল, তাঁর উজ্জল দৃষ্টান্ত ঈশ্বরগুপ্তের 
কাব্য । রঙ্গলালের মানস-সম্পদ খুব সমুদ্ধ না হলেও জাতীয় ইতিহাসের প্রতি 
তার অকুত্রিম অন্তবাগ বাং্ল। কাবে সবপ্রথম অধুনিকতাঁর আবাহন করেছিল । 
সমাজলাঞ্চিত জীবনের প্রতি রামনারায়ণের বেদনাবোধ অকৃত্রিম হলেও 
সংস্কৃত পণ্ডিতের আধুনিক নাট্যশিল্পজ্ঞানের অভাব তার কষ্ট প্রয়াসের 
ব্যর্থতার মূলে। প্যারীচাদের মানস-কৌতুহল বনুমুশী হলেও আঁধুনিক 
ইংবীক্দসী উপন্যাসের টেকনিক তিনি আয়ত্ত করতে পারেন নি; তাই তার 
উপন্যাঁস রচনা-প্রয়াস আজ শুধু এতিহাসিকের গবেষণাঁর বিষয়বস্ততে পরিণত 
হয়েছে । ভূদেবের মনশশীল প্রজ্ঞ। বিশ্ব-ইতিহাঁস ও দেশীয় সমাজকে কেন্দ্র 
করে বিকশিত হলেও পাশ্চাত্য রোমাঁটিক উপন্যাসের সৌন্দ্যচেতন। তাঁর 
শিল্পী-অন্তরকে স্পর্শ করেছিল; সেজন্যে আধুনিক বাঁংল! উপন্যাসের সর্বপ্রথম 
অভ্যাগমধ্বনি শুনতে পাই আমরা তাঁর ইতিহাঁসাশ্রিত রোমান্টিক উপন্যাসে । 


২৮ আধুনিক বাঙালী সংস্কৃতি ও বাংল! সাহিত্য 


হিন্দু কলেজ বিলুণ্চির পর প্রেসিডেন্সি কলেজ এবং ১৮৫৭ খুষ্টাবে প্রতিষ্ঠিত 
শ্ববিগ্ভালয়ের মাধ্যমে 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য মাঁনবিকী বিদ্যার ধার! বাঙালী 
শিক্ষার্থীদের নিকট হল অবাধ উন্ুক্ত। এ নব্যশিক্ষিত বাঁঙীঁলীর প্রচেষ্টায় 
স্ষ্টি হল বহু বিদ্বৎ-সভা। সে সমস্ত সভায় নানামুখী আলোচনাঁগবেষণায় 
জাতির মাঁনস-সম্পদ আবে! বুদ্ধি পেল। শ্চষ্টি ও মননধমী ইংরাজী 
সাহিত্যের প্রাণধঞ্জে সপ্তীবিত হল শিক্ষিত বাঙালী । ব্যক্তিগত কার্যোপ- 
লক্ষে ৪ সমষ্টিগত চেতনায় মধ্যবিত্ত বাঙালীর ভারত-ভ্রমণ তাঁদের 
দৃষ্টিসীম! প্রসারে সহায়ক হল। একট] উদার সবভারতীয় চেতন। 
এল  বাঙীলীর মনে। মানস-সম্পদ বুদ্ধির ফলে সনাতন ভারত-সংস্কৃত্তি 
উজ্জীবনের স্বপ্ন দেখ তে লাগল বাঙালী শিল্পী ও সাহিত্যিক । ব্যক্তিগত ও 
সমষ্টিগত স্বাথে এবং স্বাধীনজীতির জীবন-বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে পরিচিত হবার 
আকাক্ষীয় বাঙালীর যুরোপ-ভ্রমণ বাঙালীর দৃষ্টিসীমাকে করল আরে। 
প্রসারিত। প্রগতিশীল পাশ্চাত্য জাতির ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে এসে বাঙালীর 
সাধিকারচেতনাও হল ক্রমশঃ জাগ্রত। এ নব-উদ্ধদ্ধ জাতীয় চেতনাকে 
মঙ্কবে বিনাশ করতে চাইল সাত্রীজ্যবাঁদী ইংরাঁজ। ফলে বিরোধী শক্তির 
সঙ্গে বিরোধ উঠল অনিবাষ হয়ে। জাঁতি-বৈরের ভিত্তিতে এ ভাবে বিকশিত 
হল বাঙালীর নবজাগ্রত জাতীয়তাবোধ | 

এ জাতীয়তাবোধ প্রধানত: ভাবধর্মী সন্দেহ নেই ; কারণ এ নব-উদ্ধ,দ্ধ 
জাতীয়তাবোধের প্রথম যুগে কোন স্বদেশপ্রেমিক বাঁঙালী সশস্ত্র বা নিরস্ত্র 
গণবিপ্রবের সাহায্যে বিদেশী শক্তিকে দেশ হতে বিতাড়িত করবার কল্পনাও 
করেননি । এ জাতীয়তাবোধের প্রত্যক্ষ ফলশ্রতি হল স্বাধীনতাকামী 
জগতের জাতিসমূহের ইতিহাস ও সাহিত্যপাঠে জাতির মাঁনস-সম্পদ বৃদ্ধি। 
জাতীয় এতিহ্যের প্রতি শিক্ষিত বাঁঙালীকে শ্রদ্ধাবানও করে তুলল নবজাগ্রত 
জাতীয়তার প্রেরণা । ফলে স্থরু হল জাতির গৌরবোজ্জল বিস্বাত ইতিহাসের 
আলোচনা-গবেষণা, আর আধুনিক যুক্তিনিতর বিশ্লেষণী দৃষ্টিভঙ্গীর সাহায্যে 
প্রাচীন শাস্ত্রের সার সঙ্কলন। এ জাঁতীয়তাবোধের উদার ভিত্তি রচন। করেছে 
সনাতন ভারতীয় সংস্কৃতির উন্নত জীবনবোধ, কিন্তু নবলব্ধ স্বাজা ত্যবোধের একটা 
কক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হল-_্বদেশপ্রেমিকের এতিহ্ৃপ্রীতি আধুনিক দৃট্টিবজিত নয়। 


কথার্স্ত ২৯ 


উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে নবজাগ্রত বাঙীলীর সম্প্রসারিত মানস- 
সম্পরদ্দের রলরূপ সার্থকভাবে প্রতিফলিত হল বস্কিমের উপন্যাসে, আব 
মননশীল রূপ এ মনীষীর প্রবন্ধ সাহিত্যে এবং প্রাচীন শাস্ত্র ও ইতিহাঁস- 
বিষয়ক আলোচনা-গ্বেষণায়। ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, দেশ ও ধর্মকে কেন্তর 
করে উপন্যাস রচন। করলেও শিল্পী হিসেবে বস্কিমের ষে বিশেষ প্রবণতা লক্ষ, 
করা যায় তা মুখ্যতঃ রোমান্টিক । বন্কিমের এ রোমান্সস্থষ্টি-প্রবণতা ইংরাজী 
রোমান্টিক উপন্যাস পাঠের প্রত্যক্ষ ফল। গভীর অনুশীলনের সাহাষে: 
ইংরাজী উপন্তাসের ভাবৈশ্বর্য এবং রচনাকৌশলের সঙ্গে নিবিড় পরিচয় ন। 
ঘটলে বাংল! উপন্যাস এত শীত্র এ সমৃদ্ধি ও উৎকর্ণ'লাভ করতে সক্ষম হত 
কি না তা চিন্তাসাপেক্ষ। সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন, রাষ্ট্রনীতি ও বিজ্ঞানাশ্রয়ী 
বহ্থিমের রচনায় বাংলা সাহিত্যের ষে আকম্মিক যৌবনোদগম লক্ষ্য কর! 
ষায় তাও সম্ভব হত না ষদি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের ব্যাপক "৭ 
গভীর চায় তার মানস-সম্পদ সমৃদ্ধ না হত। বঙ্কিম-যুগে তারকনাথের 
উপন্যাসে সমাঁজাশ্রয়ী ভাবনার অন্যতম উতৎসও হল বান্তবধমী ইংরাঁজ 
উপন্যাস । হেমচত্্র ও নবীনচক্মের মহাকাব্য ও খণও্কাব্যে জাতীয়ত! ৭ 
মানবতাবোধের উদ্দীপ্ত প্রেরণার মূলেও তাঁদের সম্বদ্ধ মানস-সম্পদ | 

বঙ্কিম যুগে শিক্ষিত বাঁডালী মনীধীর ক্রমবর্ধমান মানসসম্পদের সাহাধে) 
জ্ঞান-বিজ্ঞানের চচ। ব্যাপকতর হল, আর উনবিংশ শতীব্বীর এমোছিনস 
বাঙাঁলী-মানন দত অগ্রসর হল বিংশ শতাব্দীর বিভৃততর সংক্কৃতি- 
জগতের অভিমুখে । বঞ্ধিম-প্রদখিত পথে স্থষ্টিধ্মী সাহিত্যের সর্জে আর 
হল সাহ্ত্যবিষয়ক আলোচনা-সমালোচন।। ইতিহাস ও পুরাতিও 
আলোচনা এবং ভাঁরত সংস্কৃতি-চচাঁয় রমেশচন্দ্র দত ও হর প্রসাদ শাস্ত্রী সে 
প্রথর মনীষার পরিচয় দিলেন তা যে কোন যুগের পক্ষে শ্লাঘার বিষয় । 
স্বভাঁবত: ভাবালুতাপ্রবণ বাঁঙীলী বঙ্কিমের পরিকল্িত বিজ্ঞানচর্চার ধারাকে 
লোকায়ত করবার দিকে অগ্রসর না হলেও, মৌলিক বৈজ্ঞানিক গবেষণাঁর 
ইতিহাসে একটা গৌরবোজ্জল অধ্যায় যুক্ত হল ১৮৭৬ খুষ্টাবধে ভাক্তার 
মহেন্দ্রলাল সরকারের “ভারতব্ষীয় বিজ্ঞীনসভা” প্রতিষ্ঠার ফলে । ফাদার লাঞফ্োর 
উৎসাহ ও আহুকুল্যে সেন্ট, জেভিয়ার্স কলেজে বৈজ্ঞানিক গবেষণ। সুরু হলেও 


খু 


৩০ আধুনিক বাঙালী সংস্কৃতি ও বাংলা সাহিত্য 


সমবেত প্রচেষ্টায় বাঁঙীলী মনীষীদের মধ্যে এত ব্যাঁপক বিজ্ঞানচর্চা ইতিপূর্বে 
আর দেখা যায়নি। এ প্রতিষ্ঠানে নানামুখী বৈজ্ঞানিক গবেষণ বাঙালীর 
অন্তমু্খী মনকে ক্রমশঃ করল বিশ্বমুখী। গত শতাব্দীর শেষ কোটিতে 
প্রেসিডেন্সি কলেজের গবেষণাগারে আচাধ জগদীশচন্দ্র ও প্রফুন্নচন্দ্রের সার্থক 
বৈজ্ঞানিক গবেষণ| বাঙালীর আত্মপ্রত্যয়ে এনে দিল দৃঢ়তা এবং জড়জগৎ 
সম্পর্কে নিত্য নতুন অন্তসন্ধিস।। এআন্মপ্রত্যয় আরে! বধিত হল আচাধ 
ব্রজেন্্রনীথ শীলের 'প্রাচীন ভারতীয় বিজ্ঞানের পুনরন্টশীলনের ফলে। 
সমসামরিক চিন্তাজগতে এ সমস্ত নতুন বৈজ্ঞানিক তথ্যের উদ্ভাবন শিক্ষিত 
বাঙালীর মানস-সম্পদের শুধু এই্বর্য প্রমাণিত করেনি, মুখ্যতঃ ভাবধর্মী বাঙালী 
সংস্কৃতিকে যুক্ত করেছে আধুনিক বিজ্ঞান-নির্ভর বিশ্বসংস্কৃতির সঙ্গে । 

বস্কিমযুগের শেষ প্রান্তে সাহিত্যক্ষেত্রে রবীন্দ্রনীথের জ্যোতিএয় আবিতাব 
বাঙালী সংস্কৃতির ক্রমবিকাশের ইতিহাসে একটি অর্থপূ্ণ ঘটনা । সাঁবভৌম 
প্রতিভাবান কবি-সাহিত্যিকের সাবিক সহান্ ভতি ও সম্পন্ন মানস-সম্পদের 
স্পর্শে দেশসীমাবদ্ধ বাঁংল1 সাহিত্য ও বাঙালী সংস্কৃতি অকন্মাৎ ব্যাপ্তিলাভ 
করেছে বিশ্বসাহিত্য ও বিশ্বমৈত্রীভাবনাময় একট| উদার সংস্কৃতি জগতে। 
কিন্তু সে প্রসঙ্গ এ গ্রন্থের উত্তরভাগে আলোচ্য। 


সু 
যুগারভ্ত॥ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি॥ ভাববিপ্লব॥ রামমোহন 


শুধু এতিহাসিক ধারাবাহিকতার দিক দিয়ে নয়, সংস্কৃতি ও সাহিতোর 
অন্তনিহিত পপ্রকতি-বিচাঁরেও এ-কথা স্পষ্ট হয়ে উঠবে-__রামমোহন আধুনিক 
বাঙালী সংস্কৃতি ও সাহিত্য-অষ্টাদের মধ্যে সবাগ্রগণ্য । ধর্মের ক্ষেত্রে ষে 
সংস্কারমুক্তি, সামাজিক আঁচার-বিচারের রাঁজ্যে যে উন্নত রুচিবোধ, ব্যক্তি- 
স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার জন্য যে আদম্য প্রয়াস, এবং সাহিত্যে যে গভীর চিন্তার 
স্বাক্ষর আধুনিক বাঙালী সংস্কৃতি ও পাহিতোর (প্রধান লক্ষণ, রামমোহনের 
জীবন ও সাহিত্য-সাঁধনায় তার প্রথম স্ুত্রপাত। রামমোহন রাঁয় আধুনিক 
বাঙলার যুগ মহাপুরুষ । 

যে সামাজিক, ধর্মীয় ও যুগশিক্ষার পটভূষিকাঁয় রামমৌহনের সংস্কার- 
প্রচেষ্টার সুরু, প্রথমে তাঁর সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রয়োজন ; না হলে রামমোহনের 
এই নবধুগস্থষ্টির স্বরূপ উপলব্ধি সহজ হবে ন]। 

যে সময় রামমোহন বাঁওলাদেশে জন্ম গ্রহণ করেন (১৭৭৪) আর 'যে 
সময় তীর শৈশব ও প্রথম যৌবন অতিবাহিত হয়, সে সময়কে বলা যায় 
বাঙালীর এক চরম রুচি-বিরৃতির যুগ। মাত্র কিছুকাঁল পৃৰে বাঙলাদেশ 
হতে মুনলমান রাজত্ব অপহ্ত হয়েছে, কিন্তু মুনলমাঁন রাজত্বের ষে “অনিষ্টফল 
তোষামোদজীবিতা, আম্মগোঁপন ও প্রবঞ্চনাপরতা” তা তখনও সমাজের বড় 
ছোট সকলের মধ্যে সম্পূর্ণভাবে বি্যমান। বিত্তশালী লোকদের মধ্যে 
বন্ধুবান্ধব নিয়ে স্বরাপান এবং বাইজীনাচ ছিল নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার । 
বাইজীর জন্য যে ধনী যত বেশী ব্যয় করতে পারত, সে ধনী সমাজে তত 
বেশী গৌরবের অধিকারী হত। ধনীদের মধ্যে মুসলমানদের অন্থকরণে 
স্বীজাতিকে অন্তঃপুরে অবরোধ এবং বহুবিবাহ ছিল আভিজাত্যের পরিচায়ক । 

১__ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ রামমোহন রায় (সাহিত্য-সাধক চরিতমালা, ১ম খণ্ড, 
পৃঃ ১২) 

২--শিবনাঁথ শাস্ত্রী ॥ রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গনমাজ, পৃঃ ৪০ 





৩২ আধুনিক বাঙালী সংস্কৃতি ও বাংল। সাহিত্য 


এ ছাঁড়া৷ বিবাহিত লোকের পক্ষেও বারাঙ্গন। নিয়ে প্রকাশ্যে আমোদ-গ্রমোদ 
কর! তখন সমাজে নিন্দিত হত না । মিথ্যাচার, জাল জুয়াচুরি, উৎকোচ গ্রহণ 
করে অর্থ সঞ্চয় কর! ছিল তখন সমাজের মধ্যে প্রশংসার ব্যাপার । বাজি 
ধরে ঘুড়ি ওড়াতে, বুলবুলির লড়াই দেখতে আর পায়রা! ওড়াতে কলকাতার 
ধনীর যে বিপুল অর্থব্যয় করত তা বর্তমান যুগে অকল্পনীয় । এ ছাঁড়া কবি. 
পীচাঁলী, আখড়াই, তরজা প্রভৃতি অশ্লীলতাপূর্ণ সঙ্গীতের আয়োজন করতে ও 
বড়লোকের৷ প্রচুর অথব্যয় করত। 

সমাজের ধনীশ্রেণীর জীবন যেখানে কুরুচিপূর্ণ সেখানে সাধারণ মধ্যবিত্ত 
সম্প্রদায়ের জীবনও যে উন্নত হতে পারেনা তা বলাই বাহুল্য । মধ্যবিত্ত 'ও 
নিম্শ্রেণীর জনসাঁধারণও ধনীসমাঁজের অন্করণে এভাবে কলুষিত জীবন যাঁপন 
করছিল। এ সময় শহরগুলিতে, বিশেষতঃ কলকাতা শহরে একশ্রেণীর অ₹- 
শিক্ষিত বাঙালীর উদ্ভব হলো! যাদের বল। হত (বাবু 

শিবনাথ শাস্ত্রী এ বাব-সমাঁজের বর্ণন। দিয্লিছেন এভাঁবে ; “এই সময় 
সহরের সম্পন্ন মধাবিভ গৃহস্থদিগের গৃহে “বাবু নাষে একশ্রেণীর মান্য দেখ, 
দিয়াছিল। তাহার! পারসী ও স্বল্প ইংরাজী শিক্ষার প্রভাবে প্রাচীন ধছ্ে 
আস্থাবিহীন হইয়া! ভোগস্থখেই দিন কাটাইত । মুখে, পারবে ও নেত্রকোঁলে 
নৈশ-অত্াচারের চিহ্তম্বরূপ কালিমারেখা. শিরে তরঙ্গারিত বাঁউরি চুল, দাঁচে 
মিশি, পরিধানে ফিনফিনে কীলোপেড়ে পুতি. অঙ্গে উৎকৃষ্ট মস্লিন ব 
কেমর্রিকেণ বেনিয়ান, গলদেশে উত্তমরূপে টনট-করা উড়ানী ও পাঁয়ে বগলস- 
সমন্বিত চীনের বাডীর জুতা । এই বাবুর দিনে ঘমাইয়া, ঘুডি উড়াইয়।, 
বুলবুলির লড়াই দেখিয়া, সেতার, একাজ, বীণ প্রভৃতি বাঁজাইয়], কবি, হাঁফ- 
আখড়াই, পাঁচালি প্রভৃতি শুনিয়া, রাত্রে বারাঙ্গনাদিগের আলয়ে আলয়ে 
গীতবাছ্য ও আমোদ করিয়া কাল কাটাইত ; এবং খড়দহের মেলা ও 
মাহেশের স্নাঁনযাত্রা প্রভৃতির সময়ে কলিকাতা হইতে বারাঙ্গনাদিগকে লই়' 
দলে দলে নৌকাযোগে আমোদ করিতে যাইত।”১ এ ছাড়া গাজা খাওয়া 
এবং গাঁজার আড্ডার সভ্য হওয়া সহরের অনেক নিক্র্মী যুবকের সংস্কৃতি- 
বিলাসের চিহ্ন বলে পরিগণিত হত। শিবনাথ শাস্ত্রী মশায় তার “রামতন্ত 
১__শিবনাথ শাস্থী ॥ রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ ( পৃঃ ৫৬) 








যুগারভ্ত ॥ রামমোহন ৩৩ 


লাহিড়ী ও ততকাঁলীন বঙ্গসমাজ' নামক স্মরণীয় গ্রন্থে বৌবাজারের একটি 
গাজার আড্ডার ('পক্ষীর দল" ) কৌতৃককর কাহিনীর অবতারণ। করেছেন 
( পৃঃ ৫৬), কৌতৃহলী পাঠক তা পড়ে দেখতে পারেন । 

এই তো গেল সামীজিক বীতিনীতি ও আমোঁদ-প্রমোদের কথা; শিক্ষার 
পরিধিও ছিল অত্যন্ত সংকীর্ণ এবং বাবস্থা! অনগ্রসর । কোন প্রকার বাংল! বা 
ইংরাঁজী পাঠাগ্রন্থ তখন দেশে ছিল ন1; সেজন্য লিখতে শেখাটাই ছিল শিক্ষার 
অন্যতম প্রধান অঙ্গ । কিছুদিন পাঠশালায় লিখে ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের সন্তানেরা 
সংস্কৃত শিক্ষার জন্য চলে যেত টোলে। তখনে। ফারসী ভাষার মাধ্যমে রাঁজকাধ 
পথ্রিচালিত হত বলে অভিভাবকেরা তাদের সন্তানদের কিছুটা] ফারসী 
শিখার বাবস্থা করত; আর যেছ্ণত্র জমিদারী সরকারে সামান্য কাজকর্মে 
নিযুক্ত থাকতে চাইত বা! ব্যবসা করবে স্থির করত, তারা আরে কিছুদিন 
গুরুমশাইয়ের পাঠশালায় পড়ে পাঠ সমাপ্ত করত । পাঠশালাঁর পাঁঠাক্রমের 
মধ্যে ছিল বর্ণমাল। পাঠ, ধারাঁপাত, তেরিজ, জমাখরচ, শুভঙ্করী, কাঠাকালী, 
বিঘাঁকাঁলী, মাঁনসান্ক প্রভৃতি । গুরুমশাইদেরও নিদিষ্ট কোনে। বেতন ছিল 
না; যে ছাত্র গুরুমশাইকে যত বেশী অর্থ বা সংসারের প্রয়োজনীয় দ্রব্য 
দিয়ে সাহাধ্য করতে পারত, সে তাঁর কাছে তত বেশী প্রিয় হত। 
পাঠশালার শান্তিদানের প্রণালী ছিল নির্ঘম । অন্ততপক্ষে চৌদ্দ রকমের শাস্তি 
দেবার প্রণালী তখন পাঠশালায় প্রচলিত ছিল।১ গুরুমশীয়ের হৃদয়হীন 
অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে অনেক সময় ছাত্ররা মাঁঠে-ঘাটে পালিয়ে যেত। 
এই হল অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধে বাঙলাদেশে শিক্ষীর শোচনীয় অবস্থা । 

শিক্ষা ও সমাঁজজীবন যেখানে এত অনগ্রসর সেখানে ধর্মজীবনের অবস্থা 
যে আঁরো। অবনত ও প্রতিক্রিয়াশীল হবে তাঁতে সন্দেহ কি? সনাতন 
হিন্দুশান্চর্চা দেশ থেকে তখন একরকম অন্তহিত হয়েছে। শুধুমাত্র হিন্দুর 
উৎসবগুলি উপলক্ষে অতিরিক্ত আঁড়ম্বর ধর্মচর্চর অন্যতম অঙ্গ হয়ে ধাঁড়িয়েছে। 
বিচারের স্থান গ্রহণ করেছে লমাঁজ-প্রচলিত অন্ধ সংস্কারমূলক আচার ; যে যত 
কঠোর আচার-পন্থী তাকে তত ধর্মজ্ঞ বলে মনে করা হত। হিন্দুদের 


১ উইলিয়ম বেটিস্কের শিক্ষানচিব মিস্টার উইলিয়ম এডামের দেশীয় শিক্ষার অবস্থা-সম্পকিত 
১৮৩৪ সালের রিপোট দ্রষ্টব্য । 


৩৪ আধুনিক বাঙালী সংস্কৃতি ও বাংলা সাহিত্য 


প্রাচীন বেদচর্চার স্থান দখল করল স্মৃতি ও ন্যায়চর্চা; তশ্্বশান্ত্রের বিকৃত 
আলোচনার ফলে সমাঁজের মধ্যে ইন্দ্রিয়াসক্তি বুদ্ধি পেল। প্রকৃত ধর্গজ্ঞানের 
অভাঁবে কুসংস্বারাচ্ছন্ন ধন্ধ্বজী ব্রাঙ্গণের আধিপত্য যে বেড়ে যাবে তা 
সহজেই অঙ্মেয়। ধর্ধের নামে ত্রাঙ্গণেরা তাঁই অক্রাঙ্গণ ও শূদ্রদের উপর 
চালাত নির্নম শোঁষণ, সতীদাহকে পরম পুণ্যের কাজ বলে ফতোয় দিত, শিষা- 
দের কানে মন্থ দিয়ে ব্রাহ্মণের অনেক উপার্জন করত, যদিও তার। মন্ত্রের অর্থ 
কি নিজেরাই কিছু বুঝত না। যে সমস্ত ত্রাঙ্গণ ধ্বাবস। ত্যাগ করে কলকাতার 
আপিস-আদালতে ইংরেজের অধীনে ক্র গ্রহণ করলেন, তাঁরা দিনের 
বেলাকা'র হ্রেচ্ছম্পর্শ হাস্যকরভাঁবে দূর করতেন বিকেলে বাড়া ফিরে অবগাহন 
সান করে। তারপর সন্ধ্যাপূজ। সেরে আহার করতেন তার! দিনের শেষ বেলায়। 

ধন যেখানে কুসংস্কার ও স্বার্পরতাঁর নামান্তর, সেখানে মানবতা যে 
নিত্য-নিয়ত লাঞ্চিত হবে সে ত স্বাভাবিক । বান্তবিকপক্ষে হয়েও ছিল তাই । 
ধন্জীবনে বাঙালী তখন একট। পরম গ্রানিকর জীবন যাপন করছিল । 

রামমোহনের আ।বর্ভাবের সমসাময়িককালে এই ছিল বাঙলাদেশের 
সামাজিক, ধমীয় ও শিক্ষাজীবনের পটভূমিকা | 


বাঙালী-জীবনের এই অন্ধকারাচ্ছন্ন যুগে সংস্কৃতির উজ্জল দীপশিখা হাতে 
এগিয়ে এলেন সামগ্রিক ব্যক্তিত্বের অধিকারী রামমোহন । তার নতুন চিন্তা, 
নতুন শিক্ষা, নতুন কর্মধারার প্রবল স্পর্শে অজ্ঞানত। ও কুসংস্কারে আচ্ছন্ন 
বাঙালীর চিত্তভূমি হঠাৎ আন্দোলিত হয়ে উঠল । ধর্চেতনা, সমাজসংস্কার, 
স্বাজাত্যবোঁধ, সাহিত্য নিমাণ, ব্যক্তিম্বাতিক্তর্ের প্রতিষ্ঠ ও বিশ্বচৈতন্যের বিস্তৃত 
অবকাশে বাঙাঁলী-সংস্কৃতি বামমোহনের সাধনায় প্রাথমিক রূপ পেল। ক্রমশঃ 
এ প্রসঙ্গ আলোচা। 

সমাজ, ধর্ম এবং সাহিত্যের ক্ষেত্রে রামমৌহনের যে সংস্কার-প্রচেষ্টা বাঙলা- 
দেশে নতুন সংস্কৃতি-পত্তনে সহায়তা করেছিল তাঁর প্রস্তুতি-পর্বে ছিল বাল্যে 
ও প্রথম যৌবনে রামমোহনের উদার শিক্ষা । বাঁল্যকালে পাটনাতে আরবী 
ও ফারসী শিক্ষা প্রসঙ্গে রামমৌহন পরিচিত হয়েছিলেন ইসলামের একেশ্বর- 
বাদের সঙ্গে, তারপর কাশীতে সংস্কৃত শিক্ষা উপলক্ষে তিনি পরিচিত হন 


যুগারস্ত ॥ রামমোহন ৩৫ 


হিন্দুর সনাতন শান্ত্ের উদ্দার ধর্মমতের সঙ্গে । আবার ১৮০৫ থেকে ১৮১৪ 
সাঁল পর্যন্ত কর্শ-উপলক্ষে তিনি ধখন তার মনিব ডিগ্বির সঙ্গে বাংলা, বিহার 
ও মধ্য প্রদেশের নানা স্থানে ভ্রমণ করেন, তখন তিনি নিষ্ঠার সঙ্গে তার কাছে 
ইংরাজী শিক্ষা করেন [ ব্রজেন্দ্রনাথ ] এবং পাশ্চাত্য ভাবধারার সঙ্গে পরিচিত 
হন। এছাড়া আরো কিংবদন্তী আছে__প্রথম যৌবনে হিন্দুধর্জের বাইরে 
অন্য ধর্মের সঙ্গে পরিচিত হবাঁর উদ্দেশ্তে তিনি সুদুর তিব্বত পযন্ত গমন করেন 
এবং তিব্বতী বৌদ্ধদের কুসংস্কার দেখে তার তীব্র সমালোচনাও করেন।১ 
বাল্যকালে হরিহরানন্নাথ তীথস্বামী কুলাবধূতের কাছে তন্ত্রশিক্ষী নিশ্চয়ই 
তার মনকে বৈষ্ণব-ন্বভাব-সুলভ ভাবালুতা হতে মুক্ত করে চরিত্রে এনে 
দিয়েছিল দুঢ়তা এবং খজুতী। এই জন্যই বোধহয় রামমোহন ইহজীবনের ভোগ, 
স্থখ ও আনন্দকে অধ্যাজ্-উপলব্ধিন আনন্দের মত সমভাবে গ্রহণ করেছিলেন । 
তার জীবনের গ্রশ্বয ও আড়ম্বরপ্রিয়ত! এবং অক্লান্ত কর্মনিষ্ঠা খুব সম্ভব 
সমকালীন ভিন্নধমী ইংরাঁজ বন্ধু ও মনিবদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মেলাঁমেশারই 
ফল। তাঁর প্রবল ব্যক্তিস্বাতন্থাবোধও খুব সম্ভবতঃ ইয়োবোপীর ইতিহাস 
ও ইংরাঁজ-চবিত্র-বৈশিষ্ট্য উপলদ্ধিজীতি।১ 

রামমোহন বাঙলাদেশের সবপ্রথম সার্থক বুদ্ধিজীবী । সমসাময়িক 
ইতরাঁজদের সংস্পর্শে এসে তিনি একথা ভাল করেই বুঝতে পেরেছিলেন 
এ বিদেশী নতুন রাজার আমলে আম্মসম্মীন নিয়ে বাঁস করতে হলে বিস্তৃত 
জ্ঞানচচার সঙ্গে যথোপযুক্ত অর্থাগম-চেষ্ঠাও সমভাবে প্রয়োজন । সেজন্য 
অক্লান্ত কর্ণনিষ্ঠ। দিয়ে পৈতৃক সম্পত্তি সম্প্রসারণে, কিংব৷ তীক্ষবুদ্ধি দিয়ে 
ব্যবদায়ে সফলতা লাভ করে, অথবা ইংরাজের অধীনে দায়িত্বপূর্ণ কাজে 
অধিষ্ঠিত থেকে যেকোনো উপায়ে অর্থ সংগ্রহ করতে তিনি কখনও দ্বিধা 
করেননি । এদিক দিয়ে রামমোহন ইংবাঁজ গুরুর উপযুক্ত শিশ্ত। 


১ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় রামমোহনের এই তিব্বত-ভ্রমণ-বৃত্তান্তের ভিতর সত্য আছে বলে 
মনে করেন ন | কারণ এরকম কোন বর্ণন! তার কোন রচনাতে বা অন্য কোন লেখকের 
বর্ণনাতে পাওয়। যায় না । (দ্রঃ_সাহিত্য-নাধক চটিতমাল! £ রামমোহন রায়? পৃঃ ১৪) 

২ এ প্রনঙ্গে ১৮০৯ সনের ১২ই এপ্রিল রামমোহন ভাগলপুরের কালেক্টর স্তার ক্রেডারিক 
হ্ামিলটন কতৃণ্ক অপমানিত হয়ে তদানীন্তন বড়লাট লর্ড মিন্টোর নিকট প্রতিকারের জন্য যে 
আবেদন করেন সে-পত্র টরষ্টব্য | - ব্রজেন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, রামমোহন রাঁয় (সাহিত্য-সাধৰক 
চ'রতমালা, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৬) 





৩৬ আধুনিক বাঙালী সংস্কৃতি ও বাংল! সাহিত্য 


রামমোহন বাঁঙলাদেশের সর্বপ্রথম মানবতাবাদী ও সংস্কারমুক্ত পুরুষ । 
এ মানবতাবোধ তার উদার ধর্মশিক্ষার ফলেই হোক, কি পাশ্চাত্তয মানবতা- 
বাদী ভাবধারার প্রভাঁবেই হোক, কি ধর্জের ক্ষেত্রে, কি সমাঁজের ক্ষেত্রে, কি 
ব্যক্তিজীবনে-যেখানেই তিনি মানবতার লাঞ্ছনা দেখেছেন সেখানেই তার 
বিদ্রোহবাণী অগ্নিগর্ভ ভাষায় উৎসারিত হয়েছে । কি সতীদাহের নির্দম প্রথার 
উচ্ছেদ-অভিপ্রায়ে, কি জাতিভেদের বিষময় প্রভাব দূর করতে, কি অস্ীয় 
সৈন্য কর্তৃক নেপল্স্বাঁপীর শ্বাধীনতা-হরণের সংবাদ শুনে রামমোহন যে সমস্ত 
পত্রে নিজের নিভীক মনোভাব ব্যক্ত করেন, তাতে রামমোহনকে আধুনিক 
মাঁনবতীবাঁদী মনীষীদের মধ্যে একটা উল্লেখযোগ্য স্কানের অধিকারী বলতে 
দ্বিধ। হয় না । বস্তৃতঃ, চাকরি ছেড়ে ১৮১৪ সাল থেকে কলকাতায় স্থায়িভাবে 
বসবাদ করবার পর বাঁউলাদেশের শিক্ষা, ধন, সমাঁজ ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে 
রামমোৌহনের যে বিরামহীন সংস্কীর-প্রচেষ্টা, তা তার বিস্তৃত ও গভীর মানব- 
মাহাত্ম্য উপলব্ধিরই ফল । 


বাঙলাদেশের আধুনিক সংস্কৃতির ইতিহাসে একটি উল্লেখযোগ্য বৎসর 
হল ১৮১৪ খুষ্টাকৰৰ। এ বৎসর মানিকতলা অঞ্চলে একটা বাঁড়ী কিনে 
রামমোহন স্থায়িভাবে কলকাতায় বসবাস সরু করেন; সে-সময় হতেই 
বাঙলা দেশের আধুনিক সংস্কৃতি-জগতে নতুন ভাববিপ্রবের শুরু হল। 
রামমোহনের আপার সাকুলীর রোঁডের বাঁড়ীটি ছিল এ প্রগতিশীল 
আন্দোলনের কেন্ত্রস্থল। এ ভাব-বিপ্রবীর প্রখর ব্যক্তিত্বের প্রভাবে আকুষ্ট 
হয়ে তৎকালীন কলকাঁতাঁর অনেক সন্ত্রান্ত লোক এ বাড়ীতে যাতায়াত 
করতেন ; এমনকি বিদেশী পর্টকেরাঁও ( যেমন--ফিট্স্‌ ক্লারেন্স__আর্ল অফ. 
মানস্টার, ফরাসী বৈজ্ঞানিক ভিক্তর জাকম ও ইংরাঁজ মহিলা ফ্যানী পাকস ): 
কলকাতায় এলে এ বাড়ীতে এসে রামমোহনের সঙ্গে দেখাশুনা ও আলাঁপ- 
আলোচনা করে তৃপ্তি পেতেন। মুসলমানী ধরনের পোশাঁক-পরিচ্ছদ ছিল 
রামমোহনের অত্যন্ত প্রিয়, এমনকি মুসলমান বন্ধুদের সঙ্গে নিজের বাড়ীতে 
বসে পানাহার করতেও তার কোনো দিধা ছিল না। এজন্য আচারনিষ্ঠ 


ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, রামমোহন রায় (সাহিত্য-সাধক চরিতমালা, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৩৬) 


যুগারস্ত ॥ রামমোহন ৩৭ 


সমকালীন বাঙালী হিন্দুসমাজের কাছে রামমোহন যে তীব্র সমালোচনার 
পাত্র হয়ে উঠবেন তাতে আর বিচিত্র কি? রক্ষণশীল হিন্দুদের তীত্র 
সমালোচনার পাত্র হলেও, ইসলামের একেশ্বরবাঁদের প্রতি একান্ত শ্রদ্ধাবান 
রামমোহন তার মুসলমান বন্ধুদের কখনও ত্যাগ করেননি । 

প্রথম জীবনে আরবী-ফাঁরপী শিক্ষা ও কোরাঁণ পাঠ, প্রথম যৌবনে 
বৈষয়িক কর্ণ উপলক্ষে ইংরাঁজদের সঙ্গে ঘনিষ্ভাবে মেলামেশা এবং শ্রীষ্টধর্ম 
সম্বন্ধে অন্ুসন্ধিৎসা, তারপর রংপুরে বাসকালে হরিহরানন্দনাথ তীর্থস্বামীর 
নিকট হিন্দুশাস্্র ও দর্শন বিষয়ে গভীর অনুশীলন রামমোহনের ধর্মজীবনে যে 
এক্ষ বিরাট পরিবর্তন এনে দিয়েছিল তা নিঃসন্দেহ। এ মানস-বিপ্রবের প্রথম 
ফল ১৮০৩-৪ সনে হিন্দুদের পৌত্বলিকতার বিরুদ্ধে আববী ভাষায় রাঁমমোহন- 
রচিত “তুহ ফাৎ্-উল্-মুয়াহ দিদীন” নামক গ্রন্থ । কলকাতায় স্থায়িতাবে বসবাঁস 
করবার পর রামমোহন গভীরভাবে হিন্দুর বেদাস্ত ও বেদ-উপনিষদ চায় 
আত্মনিয়োগ করেন। এ বেদীস্তচচার ফল ১৮১৫ সনে প্রকাশিত “বেদান্ত গ্রন্থঃ | 
এ গ্রস্থথানি বাঙালী সংস্কৃতি ও সাহিত্যের ইতিহাঁসে একটি যুগান্তরকারী রচনা 
সন্দেহ নেই। কারণ যে যুগে বাঙালী শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে শুষ্ক আচার- 
নিষ্ঠাই ছিল ধর্জান্ুভূতির চরম প্রকাশ, সে সময় রামমোহনের বেদীন্ত-বিষয়ক 
এ গভীর আলোচন। সমকালীন প্রগতিশীল হিন্দুদের মনে এক নতুন 
ধর্ধজজগতের দ্বার উনুক্ত করে দ্রিল। এছাড়া বাংলাভাষায় এ বেদাস্ত-গ্রন্থের 
ভাষ্যুর্চনা বাংল। সাহিত্যের ইতিহাঁসেও একট ষুগান্তরকারী ঘটন]। 
যুগান্তরকারী এজন্য যে-সংস্কৃত, ইংরাজী ও হিন্দী সাহিত্যের অনুবাদ ও 
অন্ুক্ছতিই যে যুগে সাহিত্য-প্রস়্াসের চরম লক্ষ্য বলে বিবেচিত হত, সে যুগে 
রামমোহন বেদান্তের মত এত গভীর অধ্যান্মবিষয়ক গ্রন্থের ভাগ্য 
মাতৃভাষায় রচনা করে বাঙওলাভাষাঁর শক্তি ও সম্ভাবনা যে কত বেশী 
ত। নিঃসন্দিপ্ধভাঁবে প্রমাণ করলেন । অবশ্য এরকম কোনে! প্রমাণ উপস্থিত 
কর। বামমোহনের উদ্দেশ্য ছিল না; অতএব বল! ভাল, তার বেদান্ত ভাস 
রচনার মধ্য দিয়ে বাঙলাভাষাঁর শক্তি ও সম্ভাঁবন। প্রমাণিত হল। 

এই ত হল ধর্মসংস্কারের ক্ষেত্রে রাঁমমোহনের ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা। এব 
পর তীক্ষধী রামমোহন অনুভব করলেন ধর্মের ক্ষেত্রে এ সংস্কার-আন্দোলনে 


৩৮ আধুনিক বাঁঙীলী সংস্কৃতি ও বাংলা সাহিত্য 


শক্তি ও বেগ সঞ্চার করতে হলে চাই সমবেত প্রয়াস । এ উদ্দেশে তৎকালীন 
কলকাতী'র সমাজে প্রগতিশীল মতবাঁদী ধারা, তাদের নিয়ে স্থাপন করলেন 
তিনি আত্মীয় সভ।,শ্বীষ্টা় ১৮১৫ সমে। এ আম্মীপ্-সভাও বাঙালীর 
আধুনিক সংস্কৃতি-বিবতনের ইতিহাসে একটি উল্লেখযোগ্য আলোকস্তস্ত। এ 
সভার সংস্বারমুক্ত ধর্মীয় আলাপ-আলোচনার মাধামে সেযুগের শিক্ষিত 
বাঙালী ধর্জজীবনের ক্ষেত্রে একট] নতুন দিগন্তের সন্ধান পেল ।১ বামমোহনের 
গভার শাস্্জ্ঞান ও ধর্মীলোচনায় মুগ্ধ হয়ে সমসাময়িক প্রগতিশীল ও বিভ্তবান 
হিন্দুরা তীর চারদিকে সমবেত হতে লাগলেন ; ওদিকে প্রাচীনপন্থী রক্ষণশীল 
হিন্দু-সমাজও ধর্মীয় ব্যাপারে রাঁমমোহনের এ বিদ্রোহাত্মক আন্দোলন দেখে 
তার বিরোধিতা করতে উঠেপড়ে লাগলেন । বাঁঙলাঁর সংস্কৃতি-জীবনে 
রক্ষণশীল প্রাচীন ও সংস্কারপন্থী নবীনের প্রবল দ্বন্দ জেগে উঠল। এ ছন্দে 
নতুন প্রাণশক্তির অধিকারী সপ্্কা্র-পন্থীরা জরী হয়ে সমন্বয়ের ভিত্তিতে 
আঁধুনিক বাঁঙালী সংস্কৃতি গডে তৃললেন-_-সে প্রসঙ্গ ক্রমশঃ আলোচ্য । 

রামমোহন বেদান্তধর্জের ভাষা রচনা করেই শুধু নিশ্চেষ্ট রইলেন না। 
নিরাকার ত্রক্ষের উপাসনার জন্তেই যে প্রাচীন শাস্বগুলি 'প্রধানতঃ রচিত 
হয়েছিল--এ সত্য প্রমাণ করবার জন্যে তিনি প্রবল উৎসাহে অতঃপর ক্রমান্য়ে 
কেন, ঈশ, কঠ প্রভৃতি কতগুলো উপনিষদ প্রকাশ করেন। শুধু প্রকাশ 
করেই তিনি ক্ষান্ত হননি, নিজ ব্যয়ে তিনি জনসাধারণের মধ্য সেগুলি 
প্রচারের ব্যবস্থাও করেন।: 

১ “আত্মীয় নভ!” যে সমসাময়িক সংস্কারমুক্ত ধর্মালোচনার সভা মাত্র ছিল না, সমাজ-সংস্কারও 
ষে এসভার অন্য»ম উদ্দেশ্য ছিল - শীষুক্ত বিনয় (ঘাষ ভার “বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ' নামক 
গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে ১৮১৯ সালের ৯ই মে তারিখে অনুষ্ঠিত 'আজীয় সভার অধিবেশনের বিবরণ 
উদ্ধার করে তা প্রমাণ করেছেন৷ এ প্রসঙ্গে তিনি উক্ত গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন 2 “পরবতীকালে 
বিদ্যাসাগরের যুগ পযন্ত অন্ততঃ এমন কোন সামাজিক সমস্যার উদ্ভব হযনি, যা এ-সভাতে অন্ততঃ 
আলোচিত না হয়েছে ॥” দ্রঃ পৃ ১১১ “ আত্মীয় সভা” প্রকাশ্যে বেদপাঠ ব1 ব্রন্মোপামনার 
সভা হলেও, সমাজ-সংস্কার ছিল তার অন্যতম আলোচা বিষয় ও উদ্দেশ্য ।” পৃঃ ১১২ ॥ 
১৮১৯ সালের ৯ই মে তারিখে 'আত্মীয় সভা'র যে অধিবেশন হয় তাতে_-“জাতিভেদ, নিষিদ্ধ খাছ, 
বালবৈধব্য, বহুবিবাহ, সতীদাহ-সহমরণ, পৌন্তুলিকতী৷ প্রভৃতি কয়েকটি বিষয় নিয়ে এই অধিবেশনে 


অবাধ-আলোচনা হয়েছিল। বোঝ। যায়, কেবল এই অধিবেশনেই হয়নি, আরো। অনেক অধিবেশনে 
হয়েছিল ।-_বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ (১ম খণ্ড পৃঃ ১১২)-_বিনয় ঘোষ 


২ “আত্মীয় সভা” গঠনের পর প্রচলিত ধর্ম ও সমাজ-সংস্বীরের উদ্দেগ্রে রামমোহন কা 


যুগারস্ত ॥ রামমোহন ৩৯ 


এ সময় খ্বীষ্টের উপদেশের সার সংকলন করবার পর থেকে খ্রীষ্টান পাদ্রীদের 
সঙ্গেও রামমোঁহনের বিরোধ জেগে উঠল । তাঁদের সঙ্গে ধর্ন-সম্পর্কে অনেক 
তর্ক-বিতর্ক প্রকাঁশিত হতে লাগল । গ্রীষ্টধর্জ-সম্বন্ধীয় এ সমস্ত শাক্ত্রীয় বিচার 
অবশ্য শ্রীরামপুরের কেরী, মাঁশম্যান প্রভৃতি গোড়া পাত্রীদের রক্ষণশীল 
মনোভাবের কোন পরিবর্তন করতে পাঁরল না; কিন্তু উইলিঅম এডামের 
মত একজন খ্রীষ্ঠান পাত্রী রামমোহনের এই যুক্তিবাঁদী শাস্ত্রবিচারে মুগ্ধ হয়ে 
তাঁর মতাচ্বর্তী হলেন। রামমোহনের ধর্ম-উপলব্ধিতে কতট? সাবভৌমত্ব 
ছিল এ ঘটনাই তাঁর প্রমাঁণ। 

" কিন্তু নবীন ও প্রাচীন দলের মধ্যে বিরোধ যখন পেকে উঠল তখন 
“আত্মীয় সভা" বেশীদিন স্থায়ী হল ন)। খ্রীষ্টীয় ধর্মোপাঁসনাঁর অনুসরণে উপাঁসন! 
করবার জন্য এডামের সহায়তায় রামমোহন তারপর প্রতিষ্ঠ। করলেন “ইউনি- 
ট্যারিয়ান কমিটি'_-১৮২১ সনের সেপ্টেম্বর মাসে । গ্রাষ্টান মতে উপাসন। হত 
বলে এ-সভাঁও বেশীদিন স্থায়ী হল না। তখন বিশিষ্ট বন্ধু ছ্ারকানাথ 
ঠাকুরের সঙ্গে পরামর্শ করে রামমোহন ১৮২৮ সনে প্রতিষ্ঠা করলেন 'ব্রাঙ্মসমাঁজ। 
(লোঁক-প্রচলিত নাম 'ত্রহ্ষনভা")। এ-সমাঁজ-প্রতিষ্ঠাই বরামমোহনের 
ধর্মসংস্কার আন্দোলনের পরিণতি । ধর্মচচার ক্ষেত্রে এপ উদার মতবাদের 
পরিকল্পন। সে যুগে অভিনব। কারণ বাঁমমোহন-প্রবতিত এ ধর্ন-সমীজ 
শুধুমাত্র কোঁন বিশিষ্ই ধগীবলম্বীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। “ত্রঙ্গাণ্ডের 
অরষ্টী, পালনকর্তা, আদি-অন্ত-রহিত, অগম্য ও অপরিবতনীয় পরমেশ্বরের”* 


অক্লান্তভাবে লেখনী চালনা! করেছিলেন-_মাত্র পাঁচ বছরের মধো--১৮১৫-১৮২০ ্রীষ্টাব্দের মধ্যে 
রচিত ভার নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি তার সাক্ষা বহন করছে £--“বেদাস্ত দর্শনের অনুবাদ--১৮১৫ ; 
বেদান্তপার ; এবং কেন ও ঈশোপনিষদের মনুবাদ--১৮১৬ ; কঠ, মুণ্ডক ও মাওুক্যপন্যিদের 
অনুবাদ, এবং হিন্দু একেস্বরবাদ সম্পকীয় গ্রন্থ (ইংরাজী ও বাওলাতে )--১৮১৭ ; সতীদাহ 
সম্পকীয় বিচার পুস্তক, নৈষঞব গোস্বামীর সহিত বিচার পুস্তক, গারএ্রীর ব্যাখ্যা পুস্তক, এবং 
সতীদাভ সম্থন্ীয় পুস্তকের উতরাজী অনুবাদ--১৮১৮; সতীদাত সম্বন্ধীয় পুস্তক” মুণ্ডক ও 
কঠোপনিষদের ইংরাজী অনুবাদ--১৮১৯। এইসকল গ্রন্থের উত্তরে তাভার বিোধীগণ ভাঙার 
প্রতি অভদ্র কট, ক্তিপূর্ণ গ্রন্থ রচনা করিতে লাগিলেন । রামমোহন রায় অপরাজিত চিন্তে এ 
সমুদয় কটুক্তি সহ্য করিতে লাগিলেন ।” 


শিবনাথ শাস্্ী-_রামতনু লাহিড়ী ও তত্কালীন ব্্গনমাজ (পৃঃ ৬১) 
২ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়__ রামমোহন রায় (পৃঃ ৫৬) 


৪০ আধুনিক বাঙালী সংস্কৃতি ও বাংল সাহিত্য 


উপাসনার জন্য হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান, ইহুদী প্রভৃতি সকল সম্প্রদায়ের নিকট 
এ ধর্ম-সভার দ্বার ছিল উন্মুক্ত । 

বামমোহনের ধর্ন-সংস্কার আন্দোলনের একটু বিস্তৃত পরিচয় দেওয়া হল 
এজন্যে যে, তাঁর এ সমন্বিত ধর্ণ-আদর্শ অন্তসন্ধান করবার 'প্রবণতা৷ পরবতীকালে 
বাঙলাদেশের অনেক সংস্কৃতিমূলক আন্দোলনের পটভূমিকাঁয় সক্রিয় থেকে 
আধুনিক বাঙলার সমন্বয়ের ভিত্তিতে রচিত নতুন সংস্কৃতি-স্ট্রিতে সহায়তা 
করেছে । [ মহধি দেবেন্ত্রনাথের প্রতিষ্ঠিত তত্ববোধিনী-সভার ধর্ম-আন্দোলন 
এ প্রসঙ্গে স্মরণযোগ্য ] 

ধর্মবোধ যেখানে ব্যাপক ও গভীর, মীনব-মাহান্সা উপলব্িও সেখানে 
সহজ ও আবেগময় । এ গভীর ধর্বোধই মাঁনবপ্রেমিক রামমোহনকে প্রেরণা 
দিয়েছিল সমসাময়িক কালের নারীজাতির ছুঃসহ অপমান ও লাঞ্চন৷ দূরীভূত 
করবার জন্তে, কুসংস্কারাচ্ছন্ন হিন্দুর সতীদাহ-প্রথাঁর নির্মম অত্যাচার হতে 
হিন্দু বিধবাঁকে রক্ষা করবার জন্যে । এ বরর প্রথ। নিবারণ করতে গিয়ে 
তৎকালীন বুটিশ সরকাঁর যেখানে দোলাচলচিত্ত, খ্রাষ্টান খিশনারীদের 
সর্বপ্রকাঁর চেষ্ট। যেখানে ব্যর্থ, সেখানে রামমোৌহনের এ সমাজ-সংস্কার প্রয়াস 
যে কতটা কঠিন কাঁজ ছিল সে কথা আজকের সববন্ধন-মুক্তিপ্রয়াসের দিনে 
অন্রমান করা বীতিমত শক্ত | সতীদাঁহের অশান্ত্রীয়তা প্রমাণ করবার অভিপ্রাঁয়ে 
এ সময় বাঁমমোহনের শাস্ত্রসমুদ্রমন্থন তাঁর অন্তরের আবেগ-গভীরতারই 
পরিচাঁয়ক। রামমোহনের অন্তরের এ উদ্বেল ভাবাবেগ তৎকালীন রক্ষণশীল 
হিন্দুসমীজের চিত্তকে স্পর্শ না করলেও, সে-যুগের ভাঁরত-শাপক উদার- 
মতবাঁদী বেন্টিস্কের অন্তরকে স্পর্শ করেছিল-_যাঁর ফলে তিনি ১৮২৯ সাঁলের 
৪51 ডিসেম্বর এ বর্বর প্রথাকে আইন-বিরুদ্ধ বলে ঘোষণা করেন। 
এ. ছাঁড়া নাঁরীজাতির সম্পত্তিতে অধিকারের জন্য সে অন্ধকারাচ্ছন্ন যুগে 
রামমোহনের যে আন্দোলন, তাঁর ভেতরেও স্ত্রীজাঁতির প্রতি রাঁময়োহনের 
উদার অন্তরের অপরিসীম শ্রদ্ধাই সুচিত হয়েছে। বহুযুগের অবহেলায় 
অজ্ঞানতার অন্ধকাঁরে নিমজ্জিত নারীজাঁতির চিত্তে শিক্ষার আলোকপাত 
করে নারীকে ব্যক্তিত্বে প্রতিষ্ঠিত করবার যে প্রয়াস পরবর্তীকালে 


যুগারভ্ত | রামমোহন ৪১ 


বিছ্ভাসাগরের শিক্ষা-আন্দোলনের অন্যতম উদ্দেশ্ত ছিল, তার প্রথম স্চন] 
দেখা যায়-নাঁরীকে অর্থনৈতিক স্বাতন্ত্রে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য 
রামমোহনের প্রয়াসের ভেতর | উদার মাঁনবতা-বোধের ফলে নারীজীবনের এ 
মূল্য-উপলব্ধি আধুনিক বাঙালী সংস্কৃতির ইতিহাসে একটি যুগ-নির্দেশক চিহ্। 

রাঁমমোহনের শিক্ষা-সংস্কার 'প্রচেষ্টাও বাঁউলাদেশের আধুনিক সংস্কৃতি- 
বিকাঁশের ইতিহাসে এক উল্লেখযোগা অধ্যায়। ১৮১৩ শ্রীষ্টান্বের ১১ই 
ডিসেম্বর দেশের শিক্ষাপদ্ধতিতে দেশীয় সংস্কত-শিক্ষার স্থলে আধুনিক 
ইয়োরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান-মূলক শিক্ষা প্রচলিত করার জন্যে রামমোহন 
“তদানীন্তন ভারতের বড়লাট লর্ড আমহাঁস্ট কে যে পত্র লেখেন, বাওলাদেশের 
আধুনিক শিক্ষার ক্ষেত্রে তা এক উল্লেখযোগ্য দলিল । এ পত্রে নিজ দেশ- 
বাসীকে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন ধারাঁয় শিক্ষিত করে প্রগতিশীল 
ইয়োরোপীয় জাতির সমকক্ষ করে তোলবাঁর জন্য রামমোৌহনের যে ব্যাকুলতাঁর 
পরিচয় পাওয় যায়, সে-যুগের পক্ষে ত। বান্তবিকই বিস্ময়কর । এ চেষ্টা ও 
ব্যাকুলতাঁর পরিণতি ১৮১৭ সনে আধুনিক বাঙলার উন্নততর সংস্কৃতির কেন্দ্র 
কলিকাতা হিন্দু-কলেজের প্রতিষ্টা । শুধু তৎকালীন সরকারের নিকট আবেদন 
নিবেদন করেই রামমোহন দেশের মধ্যে আধুনিক ইয়োবোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের 
বিচিত্র ধার] প্রবাহিত করে দেবার গুরু দায়িত্ব ও কতব্য সমাপ্ধি করেননি | 
১৮২২ সনে তিনি নিজব্যয়ে কলকাতার একটি আাংলো-হিন্দু স্কুল স্থাপন 
করে তাঁর আদর্শকে কর্মে ব্ূপান্তরিত করবার আংশিক চেষ্টা করেন। 
বস্ততঃপক্ষে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে রামমোহন পাশ্চাত্তা জ্ঞান-বিজ্ঞানের 
ধারাকে কলকাতাঁর বুকে প্রবাহিত করবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টিত না হলে 
বাঙলাদেশের আধুনিক উদার সংস্কৃতির বিকাশ আবে! কত বিলম্বিত হত 
তা সঠিক বলা যাঁয় না। 


আধুনিক সংস্কৃতি-বিকাঁশের অন্যতম বাহন সাংবাদিকতার ক্ষেত্রেও 
রামমোহনের অক্লান্ত প্রয়াম অন্ুলেখ্য নয়। তীর সম্পাদিত 'ব্রাঙ্মনিক্যাল 
ম্যাগাজিন_ ব্রাঙ্মণসেবধি” (সেপ্টেম্বর, ১৮২১), সম্বাদ কৌমুদী ( ৪ঠা 
ডিসেম্বর, ১৮২১) ও মীরাৎউল্-আখবাঁর (১২ এপ্রিল, ১৮২২)--এ 


৪২ আধুনিক বাঁঙালী সংস্কৃতি ও বাংলা সাহিত্য 


তিনখানি পত্রিকায় প্রকাশিত রামমোহনের প্রগতিশীল চিন্তাধারা সমসাময়িক 
বাওলাদেশের সংস্কৃতি জগতে এক বিরাট আন্দোলনের সৃষ্টি করে। এ 
পত্রিকাগুলিন মধো প্রথমখাঁনি ছিল ইংরাজী-বা ওলায়, দ্বিতীয়খানি বাঁলায় 
এবং শেষোক্ত পত্রিকাখানি প্রকাশিত হত ফারসী ভাষায়। বাঙলায় 
প্রকাশিত সাপ্ু।ঠিক 'সম্বাদ কৌমুদী” পত্রিকাখানিতে অনেক চিন্তাগর্ভ প্রবন্ধ 
প্রকাশিত হওয়ায় তৎকালীন বাংল! সাংবাদিকতা একটি উচ্চ মান লাভ করে। 

সংবাদপত্ধে হ্বাবীন মত প্রকাঁশের জন্য ১৮২৩ সালে রামমোহন কলকাতায় 
যে আন্দোলন উপস্থিত করেন, বাঙলাদেশের সংস্কৃতির ইতিহাসে তাও এক 
উল্লেখযোগা ঘটন।। সংবাদপত্র প্রকাশের জন্য গভনমেণ্ট থেকে লাইসেন্স* 
নেবার প্রয়োজনীয়ত| বিষয়ে তদানীন্তন সরকাঁর ১৮২৩ শ্রীষ্তান্দে যে নিয়ম 
প্রবর্তন করেন তা বাক্তিশ্বাধীনতার পরিপন্থী এবং অসম্মানজনক মনে করে 
রামমোহন সে বসর তার সম্পাদিত 'মীরাৎ-উল্‌্-আখ বর? নামক সংবাঁদপত্র- 
থানির প্রকাশ বন্ধ করে দেন। প্রবল আত্মমধাদাজ্ঞানসম্পন্ন তেজন্বী 
রাঁমমোহন পত্জিকাখানির প্রকাশ বন্ধ করে দিয়েই শুধু ক্ষান্ত হনশি, সেই 
আইন রেজিষ্রি হবার পৃবে সংবাদপত্রের স্বাধীনতাবিরোধী বলে ক্ষমতালোভী 
সামীজাবাদী সরকারের স্বেচ্ছাচাঁবেের বিরুদ্ধে তিনি প্রতিবাদ করতেও কুষ্ঠিত 
হননি। এ আবৈদন অবশ্ঠ কলপ্রস্থ হয়নি । রামমোহন তাতে খুব ব্যথিত 
হন সন্দেহ নেই ; কিন্তু এই ব্যথতাঁও তার স্বাধীনতা-স্পৃহাকে দমাতে পারেনি । 
সংবাদপত্রের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখবার জন্য তখন তিনি তদানীন্তন ইংলগ্েশ্বরের 
নিকট ভারত-সরকারের এ জনস্বার্থবিরোধী সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ 
করতেও ভীত হননি । 


তীব্র রাষ্নীতি-চেতনা ও উদার আন্তর্জীতিক মনোভাব সমকালীন বাঙালী 
সংস্কৃতির একটা প্রধান বৈশিষ্ট্য হয়ে দাঁড়িয়েছে । আশ্চর্যের বিষয়, বাঙলাদেশের 
সে কুহেলিকাচ্ছন্্ যুগেও গভীর হ্ৃদয়ানভূতি ও স্বচ্ছদৃষ্টির অধিকারী রামমোহন 
আধুনিক সংস্কৃতির এ উভয়ক্ষেত্রেই শিজের প্রগতিশীল কর্ণ ও চিন্তার স্বাক্ষর 
রেখে গেছেন । শুধু নিজ দেশের মাত্র নয়, তার সমকালীন সমস্ত পৃথিবীর রাঁজ- 
নৈতিক উত্থান-পতন এবং প্রগতিশীল দেশগুলির খবর তিনি রাখতেন। এদেশের, 


যুগারস্ত ॥ রামমোহন ৪৩ 


ংবাদপত্রের স্বাধীনতা-প্রতিষ্ঠা ও উত্তরাধিকার সম্বন্ধে আইন পরিবর্তন 
সম্পকীঁয় আন্দোলনের কথা আগেই বলা হয়েছে । এ ছাড়া বিচার সংক্রান্ত 

ব্যাপারে স্বদেশী লোকের অধিকাঁর লাঁভের জন্য তীর জুরী প্রথা-প্রবতন- 
আন্দোলনও ম্মরণীয়। আন্তর্জাতিক রাষ্্রচিন্তাঁর ক্ষেত্রে অষ্্িয় সৈন্যগণ কর্তৃক 
নেপল্স্বাঁসীর স্বাধীনতা-হরণ তীকে যে কতটা বেদনাভিভূত করেছিল তার 
উল্লেখ আগেই করা হয়েছে । এ ছাড়া আন্তর্জীতিক রাজনীতিক্ষেত্রে রাহমোহন 
যখনই কোন নিপীড়িত জাতির বন্ধনমুক্তি বা সাম্াবাদের জয়যাত্রার সংবাদ 
শুনতে পেতেন তখনই যে ভাবাবেগে অধীর হয়ে উঠতেন--রামমোহনের 
জীবনীতে তাঁর উল্লেখ দেখতে পাওয়া ষায়।১ বাঁমমোহনের জীবনীতে আরে 
দেখ। যায়, ইংরাঁজাধীন সমস্ত ভারতবর্ষে যখন রাজনৈতিক চেতনার নামগন্ধও 
নেই, রামমোহন তখন বিলাতে গিয়ে “ভারতবর্ষ সংক্রান্ত নীনীরকম 
রাজনৈতিক আলোচনায় যোগদাঁন” করেছেন এবং “যাহাতে ইংরাজ-শাঁসনে 
এদেশের লোকদের উন্নতি হয় ও স্খস্বাচ্ছন্দা বাঁড়ে”* সে চেষ্টায় ব্যাপৃত 
হয়েছেন। রাঁমমোৌহনের ইতলগ্ হতে ফ্রান্স ভ্রমণে (১৮৩২ শ্রী) যাবার 
স্কোর মূলেও ছিল সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার দেশ ফ্রান্স দেখে অন্তরে 
তৃপ্চি লাঁভ কর।। এ ছাড় বামমোৌহনের জীবনী পাঠে আরে। জানা যায়, 
ভারতবর্ষে যখন জাতীয়তাবাদী রাষ্ট্রনৈতিক তীবধাঁরা জন্মলীভও করেনি, 
রামমোহন তখন বিশ্বের বিভিন্ন বিবাদমান জাতির সমস্যা সমাধানের জন্য 


১ এ প্রসঙ্গে বজেন্দনাথ বন্দোপাঁধায় রামমোভনের জীবনীতে নিম্মপিখিত ঘটন।গুলির উল্লেখ 
করেছেন £ 


(১) স্পেনের গ্রেচ্ছাচার হতে দক্ষিণ-মামেরিকাঁর উপনিবেশসমূহের মুক্তিমংবাদে রামমোহনের 
ভাবোচ্ছ রী নু 


(২) ইংলগে ও জ্রান্সে উদারনৈতিক দলের জয়-সংবাদে রামমোহনের আনন ; 


(৩) ১৮৩০ সনে জ্রান্সের রাজনৈতিক পরিবর্তন সংবাদ শুনে তাঁর আনন্দ ও কেপটাউনে 
ফরাঁসী জাহাজের উপর স্বাধীনতার পতাকা দেখে ভাবোচ্ছনন ; 

(৪) ইংলগে প্রোটেন্টান্ট ও কাঁথলিকদের মধ্যে রাষ্থীয় ব্যাপারে সাম্য প্রবর্ঠিত ভওয়ায় 
তার উল্লাস ; 

(৫) ইংলগ্ডে এরিফর্মস্‌ বিল" পাস হওয়া সম্পর্কে তার উৎসাহ । 

২ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-_রামমোহন রায় (সাহিত্য-নাধক চরিতমাল|, ১ম খণ্ড পৃঃ ৬১) 


৪৪ আধুনিক বাঁডালী সংস্কৃতি ও বাঁংল। সাহিত্য 


“জাতি-সংঘ"-গঠনের স্বপ্নে বিভোর» বাষ্রনীতিক্ষেত্রে রামমোৌহনের এরূপ 
প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গী তাকে যে শুধু বিদেশে প্রভৃত সম্মানের অধিকারী করেছিল 
তা নয়, তার সমসাময়িক ও পরবতীকাঁলে শিক্ষিত বাঁঙীলীর দৃষ্টিকেও সংকীর্ণ 
জীবন-পরিবেশের বাইরে যে ভাববিক্ষুব্ধ একটা বুহত্তর আন্তর্জাতিক জীবন আছে 
সেদিকে আকৃষ্ট করে উদার দৃষ্টিভঙ্গীর অধিকারী হতে সহায়তা করেছিল । 
বাঙালী-সংস্কৃতির ক্রমবিকাশের ধারায় রামমোৌহনের এই আত্তর্জীতিক দৃষ্টিভঙ্গী 
ও উদ্দারনৈতিক রাষ্্রচিন্ত। শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয় । 


সংস্কৃতির অন্যতম বাহন ভাষা ও সাহিত্য । আধুনিক বাঙালী-সংস্কৃত্তির 
প্রথম যুগে বিভিন্ন ভাবপ্রকাশের জন্য যখন যথোপযুক্ত ভাষা! সৃষ্টি হয়নি, 
রামমোহন তখন ভাব্প্রকাঁশক্ষম ভাঁষ। স্থষ্টি করে তৎকালীন বাঁংলা গগ্ভ তথা 
বাঁডালীর সংস্কৃতি-বিকাঁশে সহায়তা করেন। রামমোহন বাংলা গছযের অষ্টা 
কি না সে প্রসঙ্গ এখাঁনে অবান্তর । তবে ইতিপৃবে ফোর্ট উইলিঅম কলেজের 
পণ্ডিতদের রচিত আড়ষ্ট গগ্ভরীতিতে সর্বপ্রথম শক্তি ও গতিবেগের সঞ্চার 
করেন রামমোহন । শুধু গছরীতিতে নয়, তৎকালীন অগভীর বাঙলা সাহিত্যের 
বিষয়বন্ততে রামমোহন আনলেন গভীরতা; অন্তবাঁদ ও অন্ুস্থতিমূলক গছ্- 
নচনার ক্ষেত্রে এল বেদান্ত ও উপনিষদের আলোচনা । দ্বিতীয়ত: তার 
বিতর্কমূলক রচনাগুলির মধ্য দিয়ে যেমন_-উৎসবানন্দ বিদ্ভাবাগীশের সহিত 
বিচার (ইং ১৮১৬-১৭) ভট্রাচাধের সহিত বিচার (ই২ মে ১৮১৭); 
গোস্বামীর সহিত বিচার (ইং জুন, ১৮১৮) কিংব। বিচারমূলক প্রস্তাবগুলিতে 


১ এ প্রমঙ্গে তৎকালীন চা) | [01171866701 [21000 (8215)-কে লিখিত 
রামমোহনের পত্রাংশ জষ্টব্য ৫ 

০০১10 10107021900 1006) 000 000801 9017801001010108%] 0105 02:101001)6 1010110 
1০1)০601 200117001) ৪0192016৮00 চা 202000201 [)0110702] 006701)06 
199৮001) ৮0 00111011689 10 2 00710088 9021)1)0890 ০01 2) 6002] 10117001061 
070] 0100 1১811120010 01 0801) ) 0110 00019101) 0£ 61089 21020710 60 000 
৪/১0199060. 11) 1) 10061) 11201079204 003 01040070%10 6000 01508, ১ 
0০07) 17801) 1600960]1 10] 0226 5627 2150 0006 019০০ 01 3289861116০ 00 
976 508] +711))11) 6100 11001650107 90005 2000 7065৮ ৮111017) 611059 
06 0110 00180; ৪00], 89 26 [005০1 100 08%1919 10]: 10001910. 800 :91)06,৮ 
_ ব্রজেন্দ্রনাথ বদ্দ্যোপাধ্যায়-_রামমোহন রায় (সাহিত্য-সাধক চরিতমালা, পৃঃ ৬৬-৬৭) 


যুগারস্ত ॥ রামমোহন ৪৫ 


(যেমন-- সহমরণ বিষয়ক প্রবর্তক ও নিবর্তকের সম্বাদ (ইংরাজী নবেম্বর, 
১৮১৮) এঁ-দ্বিতীয় সম্থাদ (ইং নবেম্বর, ১৮১৯) কবিতাকারের সহিত 
বিচার (ইং ১৮২০ )$ স্থত্র্ষণ্য শাঁক্সীর সহিত বিচার (ইং ১৮২০) 
কায়স্থের সহিত মগ্ভপাঁন বিষয়ক বিচার (ইং ১৮২৬) ] বাংলা গগ্চরীতি 
পেল গতি, অর্জন করল নতুন প্রাণশক্তি । 

এ সম্পর্কে স্থলেখক বিনয় ঘোষ বলেছেন £ 

“রামমোহন রায় তার ক্ল্যাসিকাঁল বিদ্যা এই 40০০0105102] 01010101510 
বা আধ্যানত্সিক সমালোচনার কাজে প্রয়োগ করেছিলেন। আধ্যাত্মিক বা! 
ধর্মবিষম্বক এই স্বাধীন আলোচনা থেকেই এ যুগের যুক্তিবাদী স্বাধীন চিন্তার 
ও জীবনদর্শনের বিকাশ হয়েছিল ।.."বাদান্রবাদ ও তর্কবিতর্কের মধ্যে প্ররতি- 
পালন করেছেন সগ্যোজীত বাঁংল। গগ্চ-ভাঁষাকে, কারণ গ্য-ভাঁষ মূলতঃ-- 
58. 191057182 01 01500901756, যুক্তিতর্কই তার প্রাণ।.."বাংলা গছ্য-ভাষাঁয় 
প্রথম বেগ, বলিষ্ঠতা ও যুক্তিবদ্ধত৷ দান করলেন রামমোহন 1” 

বিদ্যাসাগর ও বাঁালী সমাজ (পৃঃ ৫৪-৫৫) 

রামমোহনের গদ্যে বিদ্যাসাগরের রচনাসৌষ্টব ছিল না এ-কথা সত্য, কিন্ত 
বাংলা গগ্ভকে সংস্কৃতির ভারমুক্ত করে সর্বজনবোধগম্য ভাঁষারীতিতে পরিণত 
করতে রামমোহনের চেষ্টার ক্রটি ছিল না। বিভিন্নবিষয়ক আলোচনায় 
বিভিন্ন বীতি-প্রয়োগ রাঁমমোহন-রচিত নতুন গগ্ের প্রধান বৈশিষ্ট্য । এ ছাঁড়া 
বাংল! গছ্-রচন। যাতে ব্যাকরণ অন্রযায়ী হয়, সে উদ্দেশ্যে রামমোহন রচনা 
করেছিলেন ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে “গৌড়ীয় ব্যাকরণ” । সামান্য একটি বাঁংল। ব্যাকরণ 
রচনাঁ_আজকাঁলকার দিনে অত্যন্ত তুচ্ছ ঘটনা মনে হবে? কিন্তু যে-যুগে 
বাংল! গছ্যের কোনো আদর্শ ছিল না, ভাঁষ! প্রকাঁশের কোনে! বিধিবদ্ধ নিয়ম 
ছিল না, সে-যুগের লেখকদের কাছে রাঁমমোহন-রচিত বাঁংল। ব্যাকরণের মূল্য 
কতখানি অন্ুভূত হয়েছিল, তা সাহিত্যের এ সমৃদ্ধির যুগে অনুমান করা 
দুঃসাধ্য । এ ব্যাকরণরচনার মধ্যে আমরা বিশুদ্ধ ভাঁষাস্যষ্টি-প্রয়াসী 
সাহিত্যব্রতী রামমোহনের পরিচয় পাই । 

বিশুদ্ধ সাহিত্য-রচনার উদ্দেশে রামমোহন লেখনী ধারণ করেননি ; কিন্তু 
ধর্মসংস্কার ও সমাজ-সংস্কারে প্রবৃত্ত হয়ে নিজের অগোচরে এ ক্ষণজন্ম! পুরুষ 


৪৬ আধুনিক বাঙালী সংস্কৃতি ও বাংলা সাহিত্য 


বাংল। সাহিত্যে যে অমূল্য সম্পদের সৃষ্টি করলেন_-সাহিত্যের মূল্য-অন্ুমন্ধানী 
পাঠক আজ তা ভাল করে অন্থতব করতে পারেন। বস্ততঃ, রামমোহনের 
মনীষা ও চিন্তার স্পর্শে বাংল! সাহিত্যে গভীরতা, মমনশীলতা, বলিষ্ঠতা ও 
বেগের সঞ্চার ন|। হলে আধুনিক বাঙল। সাহিত্যের অগ্রগতি আরো! যে 
বহুকাল বিলম্বিত হত, তা৷ বলাই বাহুল্য । 


উক্ত আলোচনা হতে একথা স্পষ্ট হবে-আধুনিক বাঙালীর সংস্কৃতি ও 
সাহিত্যজগতে বামমোহন রায় একটি জীবন্ত শক্তি। বাঙল।দেশের মেই 
কুয়াশাচ্ছন্ন ভাব, চিন্তা ও কনের যুগে তিনি যে জ্ঞানের আলো জাঁললেন, সেই 
আলোই পথ দেখাল তার পরবততা মনীষীদের সংস্কৃতি ও সাহিত্য-কর্মে 
নতুন পথরেখার অনুসন্ধান করতে। সে পথ বিসপিত সন্দেহ নেই, কিন্তু যে 
সংস্কারমুক্তি-আন্দোলনের তিনি প্রধান পুরোহিত, সে-আন্দোলন তার 
অন্ুবতীদের দৃষ্টিতে এনে দিল স্বচ্ছতা! এবং চিত্তে এনে দিল বল। সে চিত্ত- 
এক্তির বলে তাদের চরিত্রে এল দৃঢ়তা, কঠৈষণাঁর জাগল প্রবল উন্মাদন।। 
ফলে মে বিলপিত পথ অতিত্রম কর] তাদের পক্ষে সহজ হল; বাঙালী 
সংস্কৃতি ও বাংল। সাহিত্য পূর্ব-পশ্চিমের সমন্বিত আদর্শে একটা নতুন বূপ 
পেল। 


ই 
সংশয় ॥ দ্বিধা ॥ ভাবক্রান্তি॥ ঈশ্বরগুপ্ত॥ 


ঈশ্বর গুপ্ত বাঙালী সাহিত্যিকদের মধ্যে অপেক্ষারুত শ্বপ্নজীবী ছিলেন। 
মাত্র ৪৭ বতসর তাঁর জীবৎকাল। জীবনের এ অপেক্ষাকৃত স্বল্প অবকাশের 
মধ্যেই কবি-সাঁংবাদিক ঈশ্বর গুপ্ত বাংলা সাহিতা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে একটা 
তুমূল আলোডনের সৃষ্টি করে গেছেন। সমসাময়িক রামমোহন, দেবেন্দ্রনাথ, 
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্বাসাগর কিংবা! অক্ষয়কুমার দত্তের প্রগতিশীল সমাজ, ধ% ও সাহিতা 
আন্দোলনের সঙ্গে ঈশ্বর গুপ্ের বিশেষ কোঁন যোগ নেই, অথচ তার ব্যক্তিত্ব 
ও কাব্য প্রতিভা-বিশ্রেষণে বঙ্কিমচন্দ্রের মত সে যুগের মনীষী ও প্রবীণ 
সাহিত্যিক উচ্ছৃসিত। আবার 'প্রায় এক শতাব্দীর ব্যবধানে এ যুগের বাঙালী 
সংস্কৃতি ও বাংলা সাহিত্যের" অন্সন্ধানতত্পর ব্যক্তির চোখে ঈশ্বর গুপ্তের 
সাহিতাকৃতি অতি-মূল্যায়িত।' এ অবস্থায় আনুনিক বাংল। সাহিত্য ও 
ইতিহাসে ঈশ্বর গুপ্রের প্রকুত স্থান কোথায় তা নিণীত হওয়। 


এ প্রসঙ্গে কয়েকটি প্রশ্ন স্বভাবতই মনে আসে £ ঈশ্বর গুপ্তের ব্যক্তিত্বের 
স্বরূপ কি? বাংল৷ দেশের নবজাগ্রত সংস্কতি-আন্দোৌলনে ঈশ্বর গুপ্ধের প্রকৃত 
ভূমিকা কি? উনবিংশ শতাব্দীর প্রাগ্রসর বাংল। সাহিত্যের ইতিহাসে কবি- 
সাংবাদিক ঈশ্বর গুপ্তের সাহিত্যকৃতির মূল্য কতখানি ? 

ঈশ্বর গুপ্তের ব্যক্তিত্বে যে একটা! তীক্ষ ধার ছিল সে সম্পর্কে তাঁর সকল 
সমালোচকই একমত । সে যুগ ছিল প্রধানতঃ সমাঁজ-সংস্কারের যুগ । সমাজ 
সংস্কারের সংঘাত-মুখর পথে সেকালে ব্যক্তি'প্রচেষ্ট। যখনই বাধাপ্রাপ্ত হত 
তখনই ব্যক্তিত্ব জেগে উঠত জীবনের সমস্ত বলিষ্ঠতা৷ নিয়ে-_-এ সত্য দেখা 
গেছে বহুক্ষেত্রে। ঈশ্বর গুপ্তেরও ব্যক্তিত্বের বিকাঁশ হয়েছিল, কিন্তু সম্পূর্ণ 


১.০ (০ 01)0812) 1300082]চ 15090865209 2৮ 335 ॥ ভূদেব চৌধুরী, বাংল। সাহিত্যের 
ইতিকথা, দ্বিতীয় পায়, পৃঃ ১৭৮-১৭৯ 


৪৮ আধুনিক বাঁঙাঁলী সংস্কৃতি ও বাংল! সাহিত্য 


ভিন্ন পথ অবলম্বন করে। ঈশ্বর গুপ্ত তীর সমসাময়িক রামমোহন, দেবেন্দ্রনাথ 
বা ঈশ্বরচন্দ্র বি্ভাসাগরের মত সমাঁজসংস্কারক ছিলেন না; কিন্তু সমকালীন 
জীবনচাঞ্চল্যে পরিপূর্ণ সমাজের একজন তীব্র এবং তীক্ষ সমালোচক ছিলেন । 
সে যুগের সমাঁজজীবনে যা কিছু তার কাছে অসঙ্গত ঠেকত তাকেই তিনি 
ছোবল মাঁরতেন। ঈশ্বরচন্দ্র “মেকির বড় শত্র। সকল রকম মেকির উপর 
তিনি গাঁলিনবঘণ করিতেছেন-_-গভর্ণর জেনারেল হইতে কলিকাতাঁর মুটে মজুর 
পযন্ত কাহারও মাঁক নাই | ১ ঈশ্বর গুপের কাব্য প্রতিভার অনুরাগী 
সাহিত্যিক বহ্কিমচন্ত্র আমাদের জানিয়েছেন-_-মেকির ওপর রাগ কবির বাল্য 
সংস্কার হতে প্রীপ্ত (এ প্রসঙ্গে বঙ্কিম-বণিত ঈশ্বরচন্দ্রের প্রথম বিমাতাসম্ভাষণ 
রষ্টব্য )। ঈশ্বর গুপ্ত মেকি বলে যাকে আঘাত করছেন, সে যুগের পরি- 
প্রেক্ষিতে বাস্তবিক পক্ষে তামেকি কি না সেকথা অবশ্য বিচারের বিষয় ; কিন্তু 
ঈশ্বর গুপ্তের বাক্তিত্ব বিচার প্রসঙ্গে উল্লেখ্য বিষয় এই যে, সে যুগের প্রবহমান 
জীবনধারাকে আঘাত করবার মত দুঃসাহস ঈশ্বর গুপ্তের ছিল, এবং ঈশ্বর 
গুপ্তের জীবনচরিত আলোচন। প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র আমাদের জানিয়েছেন এ 
ছুঃসাহমও তার বাল্যসংস্কার হতে প্রাপ্ত । 
ঈশ্বর গুপ্তের ব্যক্তিত্বে যেমন একটা ক্ষুরধার তীক্ষতা ছিল, তেমনি একটা 
কোমল মাধুষও ছিল--এ সত্যও অত্যন্ত স্পষ্ট। তার ব্যক্তিত্বের এ আকধণীয় 
গুণের জন্যেই পলীগ্রাম হতে কলকাতা আপার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ঈশ্বর গুপ্ত 
অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছিলেন তত্কালীন কলকাতার একটা অভিজাত 
পরিবারের সঙ্গে, এবং তাদের অর্থীন্গকুল্যে সে যুগের একখান। অেষ্ট 
ংবাদপত্র পরিচালনা করেছিলেন- ঈশ্বর গুণের ব্যক্তিত্ব আলোচনা প্রসঙ্গে 
এ ঘটনাটি খুব উল্লেখযোগ্য ৷ * এছাড়া গুপ্তকবির ব্যক্তিত্বে ছিল প্রবীণ ও 
নবীন লেখকদের আকধণ করবার মত এক চৌম্বক শক্তি যার সাহাঁষ্যে তিনি 
স্বষ্টি করেছিলেন সে যুগের কলকাতার বণিকধমী অপরিচ্ছন্ন সভ্যতাঁর মধ্যে 


১ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়--ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের জীবনচরিত ও কবিত্ব। 

২ পাথুরিয়াঘাটার জমিদার বিদ্যাৎসাহী যোগেন্রমোহন ঠাকুরের অর্থানুকুল্যে প্রথম 
'সংবাদ প্রভাকর' প্রকাশিত হয় । পরে ঠাকুরবংশের আরো অনেকে হশ্বর গুপ্তের এ সাংবাদিক 
প্রচেষ্টাকে নানাভাবে সাহায্য করেন । 


সংশয় ॥ ঈশ্বর গুপ্ত ৪৯ 


একটি চাঞ্চল্যকর সাহিত্যিক পরিবেশের । গ্ুপ্তকবির এ গোঠা-চেতনার 
প্রভাবেই পূর্বযুগের পলী প্রবাঁহিণী বাংল! সাহিত্য ক্রমে ক্রমে এসে মিলিত 
হল নগরকেন্দিক বিচিত্র সাহিত্যসঙ্গমে । 

১২৫৩ সালের ( ১লা বৈশাখ) সাপ্তাহিক সংবাদ-প্রভাঁকরের পৃষ্টায় 
ঈশ্বরচন্দ্র সে পততিকাব যে সমস্ত লেখকের নাঁম-তাঁলিকা প্রকাশ করেন তাতে 
দেখ! যায়, তার ছিলেন সে কালের “ধনবান ব্যক্তি ও কৃতবিদ্ধ লেখক, 
(বঙ্কিমচন্দ্র) । সংবাঁদ-প্রভাকর যখন সাপ্তাহিক হতে দৈনিকে রূপান্তরিত হয় 
তখন পুরাতন লেখকেরা ত ছিলেনই, তাদের সঙ্গে সঙ্গে গুপ্তকবির উত্সাহ 
ও আন্কৃল্য পেয়ে এসে জুটলেন সে যুগের কবিষশঃ-প্রাথী অনেক নবীন 
লেখকও । গুপ্তকবি তখন সাহিত্যজগতে [00170091860 [0000 
০17691. সে অবস্থায় এ সমস্ত তরুণ কবিষশঃ-প্রার্থীদের অপরিণত রচনা- 
প্রয়াসকে প্রশ্রয় না দিলেও তীর প্রতিষ্ঠার কোন হানি হত না। কিন্তু 
সাহিতাপ্রাণ ঈশ্বর গুপ্ত যখন কোন তরুণ কবির রচনায় কিছুমাত্র প্রতিশ্রতির 
স্বাক্ষর দেখতে পেতেন তখনই তাঁকে উৎসাহিত করে তুলতেন ৷নত্য নতুন 
রচনা-কাষে। গুপ্তকবির মধ্যে এমন একটা দূরদৃষ্টি ছিল যাঁর সাহাষ্যে তিনি 
বুঝতে পারতেন কোন্‌ লেখক কোন্‌ বিশিষ্ট রচন। দিয়ে সাহিত্যক্ষেত্রে স্থায়ী 
যশ অর্জন করতে পারবেন ; এ দৃষ্টি-প্রভীবেই তিনি কবিযশঃলিপ্স, তরুণ 
বন্কিমকে উপদেশ ছিয়েছিলেন পদ্য ছেড়ে গদ্যে রচন। করতে-_ যাঁর ফল বাংলা 
সাহিত্যের ইতিহাঁসে কতটা সুদূর প্রসাঁরী হয়েছিল তা সকলেরই স্থপরিজ্ঞাত। 
তার উৎসাহ-আন্ুকুল্যে সাহসী হয়েই 'প্রথম ব্রতীর সংশয়কে অতিক্রম করে 
এ সমস্ত নতুন কবি শুরু করেন বাংলার সারম্বত কুঞ্ধে সর্বপ্রথম কলতান । ঈশ্বর 
গুপ্তের নিজস্ব সাহিত্যন্থ্টির মুল্য যাই হোক, তিনি যে উনবিংশ শতাব্দীর 
অনেক সষ্টিধর্মী সাহিত্যিককে অন্কুপ্রেরণ। দিয়ে নতুন সাহিত্য রচনার গতিপথ 
ক্রগম করে দিয়েছিলেন তাতে সন্দেহ নেই । 

সাহিত্যশিহ্যদের অন্তরে গুপ্তকবি কতট? শ্রদ্ধার আসনে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন 
তার পরিচয় পাই যখন দেখি উনবিংশ শতাব্দীর মনীষিশ্রেষ্ঠ বঙ্কিমচন্দ্র 
অনবকাশের মধ্যেও তার সাহিত্যগুক্র কবিতা ও জীবনী-সংগ্রহে সচেষ্ট হয়েছেন 
এবং কবিত্ব-নির্ণয়ে প্রয়াস পেয়েছেন । গুপ্তকবির কবিত্বের মূল্যায়নে বঙ্কিমচন্দ্র 

৪ 


৫০ আঁধুনিক বাঙালী সংস্কৃতি ও বাংল! সাহিত্য 


(সি 


কোথাও কোথাও আতিশয্যে্র পরিচয় দলেও তাঁর সে প্রয়াসের সবত্রই 
গুরুধণ পরিশোপ করবার একটা আন্তরিক চেষ্টা লক্ষ্য করা যায়। শুধু 
বঙ্গিখচন্দ্র কেন, -ব্রর্দলাল, দানবদ্ধু, দারকানাথ অধিকারী, মনোমোহন বস্তু 
প্রভৃতি গুপুকবিণ অন্যান্য সাহিত্যিক শিয়া তাপ স্থৃতির উদ্দেশ্যে ছিলেন 
সারাঁজাবন এশ্রদ্ধ। আসলে গুপ্ঠকবির ব্যক্তিত্ে ছিল একট। ছেত রূপ £ 
এক রূপে সাত্পাদিক ও সমালোচক ঈশ্বর গুপ ক্ষ সাটাহারের মাধ্যমে বাংল। 
দেশের ৭11যুগের সকলত কার অভিনব উদ্মকে বান্দ করছেন» আর এক 
রূপে সহ সাঠিত)কমা ঈশ্ববচন্ত্র উদার অহমমিভার সাহায্যে সমসাময়িক 
তরুণ লেখকদের সকল প্রকার আত্ম প্রকাশের প্রচেষ্টাকে অভিনন্দিত 
করছেন । দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, অক্গরধুমার দন্ত ও তত্বোধিনা সভার সমবেত 
প্রন্ধাপে উনবিংশ শতাবার চতুথ দশকে বাংশ। দেশে যেমন একট! প্রজ্ঞার 
আবহ1এযা। কৃষ্টি হখ়্েছিল, তেমনি গুপ্তক্বির স"বাদ-প্রভাঞ্রুকে কেন্দ্র করে 
গত শতক তৃতায় দশকে একট] নতম সাহিত্য শষ্টির প্রেরণা জেগেছিল,__ 
ঈশ্বন গুপ্ের বাক্তিহ বিচা প্রণঙ্গে একথ।টি বিশেষভাবে স্মরণীয় | 

একট।| পবল নেতিবোধ (১০7৮৩ ০1009021017) ঈশ্বর গুপ্রের ব্যক্তিত্বের 
আব একটি লক্ষপ্ার় বৈশিষ্ট্য | ভার সমসামঘ়িক কালে বাণল। দেশের সমীজ- 
ৃ স:ক৬র সংখাতে সংক্ষুব্ধ । দকে দিকে জেগে উঠছে 
আর সে টিন্থ। রূপলাভ করছে নতুন কঈ্ষৈণাঁর মধো । 
পাশ্চাও্ডা ঘুক্তিবাদ ও মীনবতাবোধের (07 400150) ) আদশ এসে বাঁডলা 
মধাবুগার স্ষীণকে |ধজ্ছে খানথান করে ভেঙে, আর খে জায়গায় ডেগে উঠছে 
একট। নতুন মমাজগঠনের খপ্প । সে স্বপ্ন বাস্তবে বূুগণাভ করবার চে&। পাচ্ছে 
দেশের ভেতর বাঁপক স্ী-শঙশগ। প্রচারে, পাশ্চাত্য সাহিত্য দর্শন ও 
বিজ্ঞানের চচান, আন খুনপনা বাঙালী সমাজের বিচাঁরহীন চিরাচরিত 
প্রথা ভাঙবার উন্মাদনায় । এক কথার বাংল। দেশে তখন একট। বিরাট 
নবজ্জীগণণের সাড়া জেগেছে । ঈশ্বর গুপ্ণ মে নবজাগরণের যুগেরই 
মাতয। কিন্তু আশ্চযের কথ! দেবা প্রতিভার অধিকাঁনী হলেও এ নব- 
জাগরণের স্পন্দন গুপ্চক'বর চিত্তকে উদ্বোধত করে তুলতে পারেনি । দুর 
হতে ভিনি এ বাধ-ভীঙ! জীবন-উন্মাদনাকে লক্ষ্য করছেন, আঁর মাঝে মাঝে 
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ংশয় ॥ ঈশ্বর গুপ্ত ৫১ 


বঙ্গের তীর ছু'ড়ে মারছেন সমসাময়িক জীবন-সাঁধকদের প্রতি । জীবনের 
কোন প্রকার পরিবতনকেই তিনি যেন বিশ্বাসের চোঁখে দেখতে পারছেন না। 
সব কিছুতেই কবির নাস্তিকাবুদ্ধি! সাঁথক কাব্যপ্রতিভাঁর স্কুরুণের জন্যে 
যে সহজ আপ্তিক্য-বুদ্ধির প্রয়ৌজন, তাঁও যেন হাঁপিয়ে ফেলেছেন ব্যক্গপবায়ণ 
কবি। 

এ প্রবল নেতিবোধের কারণও হয়ত তার জীবম-সংগ্কারের মধো ছিল। 
বাঁল্যে মাতৃন্েই-বঞ্চিত, যৌবনে পত্রীপ্রেমবঞ্চিত, -এক কথায় গাভগ্ঠযপ্রীতি 
ব'জত অঙ্ির জাবনে গ্রহণ হতে বজনেরু ভাঁবই যে প্রীধান্য বিস্ত।র করবে তাতে 
আব আশ্চৰ কি? এ নেতিবোধের ফলে ঈশ্বব গুপ্প উনবিংশ শতাব্দীর 
গ্রথমাঁবের সংস্কৃতিআন্দোলনের ক্ষেত্রে অনেক সমগ্র রক্ষণশীল । কৌন কোন 
সময় প্রতিক্রিয়াশীল মনোবৃত্তিরও পরিচয় পাঁওয়] ঘাঁয় তাঁর জীবনে । জনৈক 
সাহিত্যের ইতিহাসকার সঙ্গতভাঁবেই মন্তব্য করেছেন-_715 10]0101)০ 
25 50050152610) 8100 10 100811% ড55 £০0:০6190০.৮ (দ্রষ্টব্য, 
15178911 1166190010--). 0. (1051), 70. 135) 


এ রক্ষণশীল ও প্রতিক্রিঘ়াশাল মনো বুতির প্রতিফলন হয়েছিল ঈশ্বরচন্জের 
অজন্র কাব্য কবিতার । “প্রাপ্ধ পর্ধাশ হাজার ছভ পদ্য লিখেও | দ্রষ্টব্য-_ 
ঈশ্বরগুপ্টের জীবনচরিত ও কবিত্ব_বঙ্িমচন্্র চটোপাপ্যার, বস্মতা মপস্কণ, 
পষ্ঠা ৯৪ ] ঈশ্বর গুপু আজ কাব্যামোধা পা৫দলমাজে অনাদুত | উদার শিক্ষ! 
ও মা,জত রুচির অভাবে তিনি ঠিক বুগচেতনাঁর পরিচয় দিতে পাঁরেন নি. 
বরং খুগমচেতন কল মহৎ ভদ্ামকে 1 যেন, শ্রাশেক্ষ।। বিধবা ।ববাহ 
ইত | তাঁর স্বভানসিদ্ধ ব্যন্দের তুড়িতে উড়িয়ে দিতে চেয়েছেন । সবজ্ত 
রঙ্গ-বাঙ্গ, হাল্ক। মেজাজ- বঙ্কিমচন্দ্র যাকে বলেছেন “খেউড়, উদ্নারকি” | 
ঈশ্বরকে নিরে ইয়ারকি করতেও তিনি ছাড়েন নি। তবে গর গুপ্তের 
ব্যহ্দর একনাত্র শুভ ধিক হল এই, সে ব্যঙ্গ পরবতাকালের হুতোমের মত 
বিদ্বেষপ্রস্থত নয়। সে ব্যঙ্গ র্দভরা, ঘেমন রঙ্গভব। দেখেছিলেন তিনি “ভঙ্গ 
বঙ্গদেশকে”। 


৫২ আধুনিক বাঁঙালী সংস্কৃতি ও বাংল সাহিত্য 


নিপুণ শব্কুশলী হলেও ঈশ্বর গুপ্তের অনেক কবিতা আধুনিক পাঠকের 
নিকট অপাঠ্য। গুপ্তকবির অমাঁজিত রুচির স্পর্শে তাঁর অনেক কবিত। 
অশ্লীল। গ্তপ্তকবির সাহিত্যশিষ্ক বঙ্কিমচন্দ্র যুগপ্রভাবের কথ তুলে তার এ 
অশ্লীলত! ক্ষমার যোগ্য বলে মত প্রকাশ করেছেন । কিন্ত সাহিত্যের ইতিহাস- 
পাঠক ক্ষমাশীল হলেও কাব্যামোঁদী পাঠকসমাজ গুপ্তকবির এ রুচিহীনতাকে 
ক্ষমা! করতে পারবেন কি? যে কবিত। কাব্যামোঁদী পাঠকের মনে উন্নত 
রসবোধের সৃষ্টি করতে পাবে নাঁকাঁব্য হিসাবে তার মুল্য কতটুকু? 
“তখনকার সকল কাব্যই অশ্লীল” (দ্রঃ ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ঠের জীবনচরিত ও 
কবিত্ব__বন্কিমচন্দ্র, পৃঃ_১৯) ঈশ্বর গুপ্তের কবিতার অশ্লীলতার কারণ 
নির্ণয়ে এ নজীর হয়তো উল্লেখযোগ্য, কিন্তু উত্কর্ষ-বিচারে নয়। কিংবা, 
“কেবল পাঠককে তিরস্কৃত বা উপহসিত করা যাহার উদ্দেশ্ঠ, তাহার ভাষা 
রুচি এবং সভ্যতার বিরুদ্ধ হইলেও অশ্লীল নহে । (দ্রঃ, পৃঃ ১৭-১৮)। 
মাজিত ও সংযতরুচি বঙ্কিমচন্দ্র যখন ঈশ্বর গুপ্তের অশ্লীল ভাষা সমর্থনে এ উক্তি 
করেন তখন তা তার সাহিতাগুকরুর প্রতি পক্ষপাতদুষ্ট বলেই মনে হয়। অন্ততঃ 
বন্িমচন্দ্র নিজের রচনায় পাপকে তিরস্কৃত বা উপহসিত করবার জন্যে কখনও 
অশ্লীল ব। রুচিহীন ভাষা ব্যবহার করেন নি। 

আসলে বাল্যকালে ঈশ্বরচন্দ্র খেউড় ও হাঁফ -আখড়াইয়ের যে অশুচি 
পরিবেশের মধ্যে বাপ করেছিলেন এবং নিজেও অমাঁজিতরুচি ওই সমস্ত 
কবিগাঁন রচন। করেছিলেন, সে অপরিচ্ছন্ন গ্রাম্য রুচিই সংক্রামিত হয়েছিল 
তার অসংখ্য কবিতার মধ্যে । গুপ্তকবির কাব্যপ্রতিভা ও কবিত্ব বিচারে 
নিয়লিখিত মন্তব্যটি কঠোর মনে হলেও অনেকাংশে সত্য বলেই বিবেচিত 
হবে £ 
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*গ গ্তপ্তকবির এক শ্রেণীর কবিতাঁর রুচিহীনত! আধুনিক কাব্যপাঠকের 
রসবোধকে পীড়িত করলেও আর এক শ্রেণীর কবিতায় এমন বিষয়বৈ চিত্র্য 
দেখা যায়, যাঁর মধ্যে আমরা আধুনিকতার দূরাগত ধ্বনি শুনতে পাই । এ 
সমস্ত কবিতায় গুপ্তকবির সমাঁজ ও ম্বদেশচেতনা স্পষ্ট রূপ লাঁভ করেছে । 
পূর্বযুগের কবির ভধ্বচারী দৃষ্টি ঈশ্বর গুপ্ঠে এসে হয়েছে ধরার ধূলিতে বিচরণশীল 
_ পূর্ণায়ত না হোক, বনুবিস্ত মানবিক কৌভূহলে চঞ্চল। শুধু তাই নয়, 
বাংল! কাব্যে সর্বপ্রথম নাগরিক বাগ্ভঙ্গীতে দীপ্তি লাভ করেছে গুপ্তকবির 
এক শ্রেণীর কবিতা । আর এও উল্লেখ্য যে, তার আর এক শ্রেণীর কবিতায় 
দেশাম্মবোৌধের যে চেতনী অন্তঃসলিল! ফন্তর মত প্রবাহিত, বাংলা সাহিত্যে 
তা সম্পূর্ণ নতুন বস্ত। শুধু তাই নয়, পাশ্চাত্য সভ্যতার মোহে মুগ্ধ হয়ে সে 
বুগের যে সমস্ত নকলনবীশ দেশীয় সংস্কৃতিকে দ্বণার চোখে দেখতেন, গুপ্ধকবি 
ব্যঙ্গের তীত্র কশাঘাতে তাদের সচেতন করতে চেয়েছিলেন স্বদেশী সাহিত্য ও 
সংস্কৃতি-চর্চায়। এদিক দিয়েও বাংল! সাহিত্য তথ। সংস্কৃতির ইতিহাসে ঈশ্বর 
গুপ্ধের দান একেবারে উপেক্ষণীয় নয়। ঈশ্বর গুণের ব্বদেশপ্রেমে হয়ত 
মননশীল দেশাত্মবৌধের গভীরতা ছিল না, (থাকলে গুপ্তকবি স্বদেশবাঁপীকে 
“বিদেশের ঠাকুর ফেলিয়া" স্বদেশের কুকুরকে ভাঁলবাঁসতে পরামর্শ দিতেন না ), 
কিন্তু তাঁর অন্তরের নবজাগ্রত হৃদয়াবেগের মধ্যে যে একট। প্রবল উন্মাদনা 
ছিল এ কথ! কোন ক্রমেই অস্বীকার করা যাঁয় না। এ উদ্দীপ্ত ও সাপ্সিক 
হৃদয়াহ্ুভৃতিই তাঁর সাহিত্যশিস্ত ও অব্যবহিত পরবর্তা কবি রঙ্গলাঁলকে প্রেরণ! 
১ ০,0, 01009918. 73910755]1 15166796015 0, 1984 


৫৪ আধুনিক বাঙালী সংস্কৃতি ও বাংলা সাহিত্য 


দিয়েছিল অফুবন্ত প্রাণোচ্ছাসে পরিপূর্ণ দেশাত্সবোধক কাব্যরচনায়। কিন্ত 
এ প্রসঙ্গে এ কথ টাও স্মরণীয়, বিষয়বস্তর বৈচিত্র্য ও অভিনবত্বই আধুনিকতার 
একমাত্র মীপকাঁঠি নগ্ন । ভাবপ্রকাঁশের নতুন ভঙ্গী ব। টেকনিকই স্ঙ্টি করেছে 
সাহিত্যে আধুনিক যুগের । সে হিসাবে ঈশ্বর গুপ্ুকে বাংলা কাঁব্যসাহিত্যে 
আধুনিকতার অগ্রদূত বল| চলে ন।-যেমন বলা চলে মাইকেলকে । কৰি 
ঈশ্বর গুপ একদিকে বাংল। দেশের প্রাচীন কাঁবাকলার দিকে নিনিমেষে চেয়ে 
সককুণ দার্ঘশিশ্বান ফেলছেন ১ আর একদিকে নতুন যুগের নতুন ভাবধাঁরাকে 
স্বাগত অভিনন্দন জানাচ্ছেন । বাংল! কাব্যের নতুন ও পুরাতনের সন্ধিস্থলেই 
ঈশ্বর গুপ্তের স্থনিদিষ্ট স্থান। | 
ঈশ্বর গুপ্তের কাঁবাধর্*-বিচারে সাহিত্যাচাৰ বঙ্কিমচন্দ্র আর একটা 
বৈশিষ্ট্যের দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন £ সে হল তার বাস্তবধমিতা। 
পারিপাপ্থিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবেশের প্রতি বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী 
আংশিকভাবে মধ্যযুগের অেষ্ঠ কবি মুকুন্দরাম-ভারতচন্দ্রের কাব্যেও স্থান লাভ 
করেছিল সন্দেহ নেই, কিন্তু ঈশ্বর গুপ্তের বান্তববোধ আরো প্রথর, আরো 
সর্বতোমুখী । জীবন-পরিবেশের প্রতিটি জিনিসের পুতি তার দৃষ্টি ছিল সদা- 
জাগ্রত। এ পুঙ্থানুপুঙ্খ বাস্তবনিভর দৃষ্টিভঙ্গী ঈশ্বর গুপ্ঠের কাব্যকে সে যুগে 
যে একটা স্বতন্ত্র ও বৈশিষ্ট্য দান করেছিল তাতে সন্দেহ নেই । 
কাব্যস্থষ্টির বহু স্থলে রক্ষণশীল মনোবৃত্তির পরিচয় দিলেও সে যুগের পক্ষে 
সর্বাধিক প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় দিয়েছেন ঈশ্বর গুপ্ত প্রাচীন কবি ও 
কবিওয়ালাদের জীবনী ও কাব্য-সংগ্রহে। যেষযুগে শিক্ষিত বাঙ্গালীর দৃষ্টি 
পাশ্চাত্য কবি-সাহিত্যিকদের প্রতিভা-দুপ্ধ, সে প্রবল ভাবোচ্ছাসের 
যুগেও গুপ্তকবি বিপুল নিষ্ঠা ও অধ্যবসায়ের সঙ্গে বাংল দেশের পল্লীতে 
পলীতে ঘুরে বেড়িয়েছিলেন স্থুদীর্ঘ দশ বৎসরেরও অধিক কাল মহাঁকবি 
ভাঁরতচন্দ্রের জীবনী এবং কবিওয়ালাদের জীবনী ও বিশস্বৃতপ্রায় কবিতাবলী 
তগ্রহকার্ষে। অষ্টাদশ শতাব্দীর সাহিত্যের যে অন্ধকার দিকটির অনেক 
ংশ আজ বাংলা সাহিত্যামোদীদ্দের নিকট অনাবৃত, সে প্রাথমিক 
পরিচয়-সাধনের কৃতিত্ব হ্বদেশপ্রেমিক কবি ঈশ্বর গুপ্তের প্রাপ্য । সাম্প্রতিক 
কালে বাংলা সাহিত্যের বিপুল চর্চা ও গবেষণার যুগেও গুপ্তকবির 


ংশয় ॥ ঈশ্বর গুপ্ত ৫৫ 


এ সাহিত্যপ্রীতির দৃষ্টান্ত খুবই দুর্লভ। প্রাচীন বাংলা সাহিত্য ও 
সাহিত্যিকদের প্রতি এ স্বাভাবিক মমত্ববোধ ও এতিহৃচেতনাই যে গুপ্কবির 
সাহিত্যশিষ্া এবং উনবিংশ শতাব্দীর মনীষি প্রধান বঙ্কিমচন্দ্র চিন্তকে পীচীন 
বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রতি সশ্রদ্ধ করে তুলেছিল তাতে সন্দেহ নেই । 
ঈশ্বর গুপ্ত তীর কাব্যরচনার স্থানে স্থানে যত রক্ষণশীলতার পরিচয় দিন ন! 
কেন, এ একটিমাত্র গঠনমূলক কাজের ্ন্থই তিনি বাংল। সাহিত্য ও সংস্কৃতির 
ইতিহাসে চিরদিন স্মরণীয় হয়ে থাকবেন। সম্প্রতি অধ্যাপক ভবতোষ দত্ত 
পুরনো সংবাদ-প্রভীকরের জীর্ণ পৃচ্া হতে গুপ্তকবির আবিষ্কৃত প্রাচান কবি- 
জীবন ও কাবা-সংগ্রহ প্রকাশ করে সংস্কতিপ্রেমিক বাঙালী খাত্রেরই 
ধন্যবাদাহ হয়েছেন । 


॥ অনুচিন্ত। ॥ 
ঈশ্বর গুপ্ত কি প্রগতিশীল ছিলেন ? 


ঈশ্বর গুপ্তের বাক্তিত্বকে নিয়ে সম্প্রতি গবেষক মহলে নতুন কৌতুহলের 
সঞ্চার হয়েছে, এ খুবই আশার কথা। 

ঈশ্বর গুপ্তের রচনা বিশ্লেষণ করে কোন কোন চিন্তাশীল গবেষক মত 
প্রকাশ করেছেন, গুপ্তকবি রক্ষণশীল হলেও প্রতিক্রিয়াশীল ছিলেন না। 
এই মতের সমর্থনে তাঁরা বলেন, পদ্য রচনায় ঈশ্বর গুপ্ত রক্ষণশীল, আর গগ্চ 
রচনায় তিনি প্রগতিশীল । একজন গবেষকের মতে ঈশ্বর গুপ্তের 
ব্যক্তিমাঁনসে একটি ক্রমবিকাশের স্তর লক্ষ্য কর] যাঁয়। ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দে 
থেকে তার রক্ষণশীল মনৌভাবের পরিবতন হতে থাকে, তারপর 
তত্ববৌধিনী সভার সংস্পর্শে এসে তিনি পুরনে। মনোভাবকে অতিন্ধম করে 
“নতুন যুগের নতুন ভাবধাঁরাকে কিছু কিছু গ্রহণ করেন।” ৯ আর একজন 
গবেষক মনে করেন, সমকালীন স্ত্রী-শিক্ষা বা বিধবাবিবাহ আন্দোলনকে 
নিয়ে ঈশ্বর গুপ্ত তীক্ষভাবে ব্যঙ্গ বিদ্রপ করলেও সংবাদ প্রভাকরের যি 

১ অধ্যাপক ভবতোষ দত্ত সম্পাদিত ঈশ্বর গুপ্ত রচিত কবিজীবনী সংগ্রহ, পৃঃ 





৫৬ আধুনিক বাঙালী সংস্কৃতি ও বাঁংল। সাহিত্য 


্ীষ্টধর্মান্তরিতদের শুছি, বিশ্ববিদ্ভালয়ের প্রতিষ্ঠা, ও স্্রী-শিক্ষা' সমর্থনে যে 
সমস্ত উক্তি করেছেন তাতে তাকে প্রগতিবিরোধী কিংবা প্রতিক্রিয়াশীল বল! 
চলে না। এছাঁড়। গ্প্ধকবি সে যুগের প্রগতিশীল সভা-সমিতির সঙ্গে যুক্ত 
ছিলেন, এবং সংবাঁদপ্রভাঁকরের পৃষ্ঠায় “কতকগুলি বিষয়ে ইষ্ট, ইগ্ডিয়। 
কোম্পানীর একচেটিয়া বাণিজ্যের বিরুদ্ধে আন্দোলন করিয়াছিলেন ।” ১ 
ঈশ্বর গুপ্তের উপর সে যুগের নবজাগরণের আরও কোন কোন প্রভাবের 
উদ্দাহরণ তিনি তীর গ্রন্থে সন্নিবদ্ধ করেছেন। আবার পদ্যে সিপাহীযুদ্ধের 
বিদ্রোহীদের আক্রমণ এবং বুটিশ সরকারের জয়গান গাইবার পর “সংবাদ- 
প্রভাকরে” শিখজাতির প্রশংসা করাতে শেষোক্ত লেখক গুপ্তকবির অন্তর 
“বহ্ছি দীপ্তি সঞ্চারে”র সংকেত লক্ষ্য করেছেন । 
গত শতাব্দীর সংস্কৃতি-বিকাঁশে পে যুগের বিশিষ্ট সমীজসেবীদের ব্যক্তিত্ব- 
নির্ধারণ প্রচেষ্ট। নিঃসন্দেহে অভিনন্দনযেগ্য, কিন্ত ব্যক্তিত্্নিণয়ে যাতে অতি- 
মূল্যায়ন না ঘটে সে দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন বলেই আমাদের মনে হয়। 
গছ রচনায় ঈশ্বর গুপ্পের কোন কোন প্রগতিশীল মত দেখে উক্ত ছুজন গবেষকই 
তাঁর সামগ্রিক ব্যক্তিত্বনির্ণয়ে বিভ্রীস্ত হয়েছেন । কোন বিষে বিশ্বাস গভীর 
হলে মানুষের জীবনে প্রত্যয় আসা স্বাভাবিক, এবং মনে প্রত্যয়ের স্যা্ট হলে 
মত প্রকাশে কোন দ্বিধা থাকে না। সমসাময়িক বিভিন্ন সংস্কার-আন্দোলন 
সম্পর্কে ঈশ্বর গুপ্তের বিভিন্ন মনোভাবের (কোন কোন সময় পরস্পরবিরোধী 
মনোভাঁব_যেমন স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে) প্রকাশ দেখে মনে হয় সে যুগের 
প্রগতিশীল সংক্কার-আন্দোলন সম্পর্কে ঈশ্বর গুপ্ত ঠিক যেন মনস্থির করতে 
পারেন নি। তার পূর্বস্থরী রামমোহন ও সমসাময়িক বিদ্যাসাগরের সমাঁজ- 
স্কার আন্দোলনে উক্ত দুই মনীষীর যে অনমনীয় মনোভাব প্রকাশ 
পেয়েছিল, তাতে দ্বিধার কোঁন অবকাশ ছিল না। সতীদাহ প্রথ! নির্মম কিংবা 
বালবিধবাঁকে জীবনের স্বাভাবিক আকাঁজ্ষীর পথ থেকে বিচ্যুত করা মানবতা- 
বিবোধী--এ প্রত্যয়ের প্রভাবে হিন্দুসমাজের এই ছুই সংস্কারাচ্ছন্ন প্রথার 
বিরুদ্ধে দ্যর্থ ভাষা ও স্থৃচিন্তিত পরিকল্পনার মধ্য দিয়ে বিরামহীন সংগ্রা্ 


১ ডাঃ অসিতকুমার বন্দোপাধ্যায়, উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ ও বাংল! সাহিত্য, 
পৃঃ ২১০ 


সংশয় ॥ ঈশ্বর গুপ্ত ৫৭ 


পরিচালনা করেছিলেন এই ছুই চিন্তাশীল মনীধী। সমাজ-প্রগতি সম্পর্কে 
ঈশ্বর গুপ্তের চিন্তা এরূপ কোন প্রত্যয়ের সঙ্গে যুক্ত হয়ে তীর মনে বলিষ্ট 
রূপ লাঁভকরে নি। করলে একই সঙ্গে তিনি গছ্যে-পদ্যে প্রগতিশীল ও 
প্রগতিবিরোধী মনোভাবের পরিচয় দিতে পারতেন না। এই পরস্পর- 
বিরোধী স্বদেশ ও সমাঁজচিন্তা দেখে একজন গবেষক সঙ্গতভাঁবেই মন্তব্য 
করেছেন : “ঈশ্বর গুপ্তের মধ্যে যেন কোথায় একট! স্বতঃবিরোধিতা। ছিল ।”+ 
গুপ্তকবির মানসধর্শ ও ব্যক্তিত্বনির্ণয়ে এ ধারণাটি অভ্রীন্ত, এবং তার 
স্বতঃ-বিরোধিত। প্রত্যয়ের অভাবজনিত--এই হল তার ব্যক্তিত্বের প্রকৃত 
পরিচয় । 

ঈশ্বর গুপ্তের গঞ্ভে-পদ্ধে প্রকাঁশিত সমাঁজ-চিন্তাকে পৃথক পৃথক ভাবে 
বিচার করবাঁর ফলেই বোধ হয় উক্ত দুজন লেখক তার ব্যক্তিত্ববিকীশ সম্পর্কে 
ভ্রমে পতিত হয়েছেন । আর সামগ্রিক বাক্ভিত্ববিচারে স্বতঃবিরোধিতীই ঘি 
ঈশ্বর গ্প্ের মানসধর্ষের পরিচয় বলে বিবেচিত হয়, তা হলে গুপ্তকবির 
মতান্তরে উত্তরণের ধারণাটিও গ্রহণযোগ্য কি না ত| চিন্তানাপেক্ষ | 

আসলে একটি কৌতৃহলী মনের সঙ্গে স্বভীবকবির আবেগ মিশ্রিত হয়ে 
গুপ্তকবির জীবন হয়ে উঠেছিল সক্রিয়। গগ্ধে সমসাময়িক সংস্কারমূলক 
প্রচেষ্টার প্রতি সহান্ুভৃতিপূর্ণ মতামতের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে নতুনের 
প্রতি তীর অদম্য কৌতৃহল-_যে কৌতুহল অবশ্য কখনও মননের রাঁজ্যে উত্তীর্ণ 
হয়নি। আবার দেশের যাঁ কিছু পুরাতন ও সনাতন তীর প্রতি প্রবল 
ভাবাবেগপর্ণ অন্টরাগের ফলে পছ্যে কখনও তিনি রক্ষণশীল, আবার কখনও 
প্রতিক্রিয়াশীল ( যেমন, ব্যঙ্গের মাধ্যমে বিদ্যাসাগরের বিধবাবিবীহ আন্দো- 
লনকে আঁঘাঁত করবার চেষ্টা, কিংবা হিন্দু কলেজের শিক্ষার বিরুদ্ধে 
বিষোৌদগাঁর )। 

শুধুমাত্র গণ্য রচনায় ঈশ্বর গুপ্তের মনোভাব-পরিবর্তন দেখে একজন 
লেখক মন্তব্য করেছেন : “ঈশ্বর গুপ্ত প্রথমে রক্ষণশীলদের পক্ষে থাকলেও 
পরে পক্ষ পরিবর্তন করেছিলেন । পঞ্চম দশকে আন্দোলন কতকগুলি স্থির 





১ ডাঃ অসিত কুমার বদ্দ্যোপাধ্যায়, উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ ও বাংল! সাহিত্য 


৫৮ আধুনিক বাঙালী সংস্কৃতি ও বাংল! সাহিত্য 


মূল্যবোধে রূপ নিতে আরম্ভ করেছিল। ঈশ্বর গুপ্তের এই মতাস্তরে উত্তরণ, 
প্রাচীন বাংলার সংস্কৃতির নবযুগে উত্তরণের প্রতীক |” * 

সমসাময়িক পদ্য রচনায় ঈশ্বর গুষ্টের মনোভাঁবকে উপেক্ষা করে শুধুমাত্র 
গছ্া রচনার ওপর নিরবরশীল এরূপ মত কতটা গ্রহণযোগ্য ত। নিশ্চয়ই 
বিবেচনাঁসাপেক্ষ । পঞ্চম দশকের “গ্থির মূল্যবোধ” সম্পর্কে ঈশ্বর গুপ্ত যদি 
বাস্তবিকপন্ষে দ্বিধামুক্ত হতেন, ত। হলে গছ্যে প্রকাশিত প্রগতিশীল মতকে 
“প্রাচীন বলার সংস্কৃতির নবযুগে উত্তরণের প্রতীক” বলে গ্রহণ করতে কোন 
বাধ। থাকত না। কিন্তু এই “মতান্তরে উত্তরণের নিঃসংশয় প্রমাণমুলক 
তথ্য এ পধন্ত আঁবিক্কত হয়নি বলেই__আঁমাঁদের ধারণা । বরং ১৮৫9 খ্রাষ্টাঝে। 
কবির দলে গাঁন বেঁধে এবং কবিওয়ালাঁদের জীবনী সংগ্রহ করে গুপ্তকবি যে 
পৃবযুগের সংস্কৃতির প্রতি সমান অনুরাগ দেখিয়েছিলেন এমন দৃষ্টান্ত তার 
জীবনীতেই দেখা যাঁয়। স্থতরাঁ” ঈশ্বর গুপ্ত গত শতাব্দীর পঞ্চম দশকেও প্রাচীন 
ও নবীনের ছন্দে আন্দোলিত হচ্ছেন-_এরূপ মনে কর! অহেতুক নয়। নতুনকে 
গ্রহণ করবার জন্যে তার কৌতৃহল বেড়েছে, কিন্তু প্রাচীনের মোহ তিনি 
একেবারে ত্যাগ করতে পাঁরছে না-_-এই হল তাঁর সেই সমরকার মানসিকতার 
প্রকৃত পরিচয় । 

আমাদের মনে হয়, নতুনের প্রতি একট! সংশয়ী মনোভাবই ইশ্বর গুপ্তের 
মানসিকতাঁর প্রথম স্তর, তারপর নবীন ভাবের সঙ্গে স্বদেশপ্রেমিক কবির 
সযত্ুলালিত এতিহাগ্রীতির ছন্দে তার মনে স্থ্টি হয়েছিল একটা দ্বিধার ভাব । 
এদিধা হতে মুক্ত হয়ে অনন্যচিত্তে নবীন যুগের নতুন ভাবধারাঁকে গ্রহণ 
করবার অভ্রাস্ত কোন সংকেত তার রচনায় নেই। সে ভাব ও কর্মান্দোলনের 
বিক্ষুব্ধ তরঙ্গের মধ্যে বাস করেও গুপ্তকবি যে নবীন যুগের নতুন আদর্শকে 
সবলে আঁকড়ে ধরতে পারেন নি, তাঁর প্রধান কার্ণ তাঁর যুগোপযোগী উদ্দার 
শিক্ষার অভাঁব। শুধু গুপ্তকবি কেন, নবধযুগের জীবনাদর্শের প্রতি একটা 
সংশয়ান্বিত মনোভাব সে যুগের আরও কোন কোন লেখকের চিত্তকে করেছিল 
দ্বিধাগ্রন্ত । অতএব ঈশ্বর গুপ্তের “মতান্তরে উত্তরণে”র ধারণ যেমন প্রশ্মীতীত 
নয়, তেমনি সে “উত্তরণকে প্রাচীন বাংলার সংস্কৃতির নবযুগে উত্তরণের 


নিশি শি শী শশী পপ পিস সপ আপ 


১. অধ্যাপক ভবতোষ দত্ত সম্পাদিত ঈশ্বরগুপ্ত রচিত কবিজীবনী-সংগ্রহ, পৃঃ ৪৯ 


সংশয় ॥ ঈশ্বর গুপ্ত ৫৯ 


প্রতীক” বলেও বোধ হয় স্বীকার কর! চলে না। বরং গণ্য রচনায় প্রকাশিত 
ঈশ্বর গুপ্তের উদার মতামত সেই ভাঙাগড়ার যুগে তৎকালীন বাঙালীর সু্পষ্ট 
মানসিক ছন্দের প্রতীক বলে গ্রহণ করাই বোধ হয় অধিকতর যুক্তিযুক্ত। 
এতে ঈশ্বর গুপের প্রখর বাক্তিত্বের প্রতি অশ্রদ্ধ। বা অমধাদী প্রকাশ পায় না, 


অপর পক্ষে সতোর মধাদাঁও রক্ষিত হয়। 
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লোকহিত ॥ বীর্ধ ও প্রেম॥ ভাষাশিল্প ॥ বিদ্যাসাগর 


আধুনিক সংস্কৃতি ও সাহিত্যের দীর্ঘ-বিসপিত পথরেখা। আদি আছে, 
অন্ত নেই। 

কুহেলিকাঁর অস্পষ্টতাঁয় ঢাঁকা' সে ছাত়াঁচ্ছন্ন পথে সবেগে যাত্রা করেছিংলন 
এক সবল মাষ উনবিংশ শতাব্দীর প্রথামার্ধে। প্রতিভাদীঞ্চ তার ললাট, 
হাঁতে উজ্জ্বল দীপশিখা। সেষযাত্রীর নাঁম রামমোহন রায় । সংস্কৃতির সাগর- 
সঙ্গমের দিকে যাত্রাপথে তীর সঙ্গী হলেন আরে! অনেক তীর্থপথিক । কলবরবে 
মুখরিত হল পায়ে চলার পথখানি । হঠাঁৎ একদিন থেমে গেল ক্লান্ত পথিকের 
অগ্রগতি ! 

কিন্তু দীপ নিভল না; দীপশিখাও রইল অক্ীন। সে দীপ হাতে রাম- 
মোহনের পদচিহ্ন অন্নরণ করে এগিয়ে গেলেন তার স্থযোগা শিষ্য মহষি 
দেবেন্দ্রনাথ । 

সংস্কৃতির সাঁগর-সঙ্গমের দিকে যাত্রাপথে তাঁর সঙ্গী হলেন আরো অনেক 
তীথপথিক। পূর্ব দিকে প্রসারিত সে পথের রেখা । 

সে পথের ওপর ছড়িয়ে পড়ল পাশ্চাত্য আকাশের উজ্জল আলোকচ্ছটা 
দেবেন্দ্রনাথেরই অন্যতম সঙ্গী অক্ষয়কুমারের সাধনায় । তীর্ঘপথের রেখ 
স্পষ্টতর হয়ে উঠল। দৃষ্টির আঁচ্ছন্নতা গেল আরো! কেটে। 

সে দৃষ্টির আলোকে তীর্থপথিকেরা দেখতে পেলেন সংস্কৃতির গঙ্গা-যমুনা 
সঙ্গম যেন অতি নিকটে । কিন্তু সংস্কৃতি-সঙ্গমের কলধ্বনিময় প্রবাহ-ই তাদের 
দৃষ্টিবিভ্রম ঘটিয়েছিল। আসলে পূর্ব ও পশ্চিম আকাশের মিশ্রিত আলোকে 
দীপ্তোজ্জল সংস্কৃতির সাগর-সঙ্গম এখনও অনেক দূরে । সংস্কারমূক্ত দৃষ্টি দিয়ে 
দূর দিগন্তে অবস্থিত সংস্কৃতির সে সাগর-সঙ্গমের স্বপ্নে বিভোর দেবেন্্রনাথেরই 
সহযাত্রী আর একজন তীর্থপথিক। 


লোকহিত ॥ বিদ্যাসাগর ৬১ 


বিমপিত পথের একপার্থে ঈীড়িয়ে তিনি যাত্রীদের এ মিছিল দেখছেন । 
কখনও তাঁদের সঙ্গে খানিকটা এগোচ্ছেন, কখনে' বা থমকে দ্ীড়াচ্ছেন। উন্নত 
ললাঁটে তীর স্থগভীর চিন্তার রেখা । 

অনুভব করছেন এ প।থক মনে মনে, দূর-দিগন্তে অবস্থিত সংস্কৃতির 
সাঁগর-সঙ্গমে পৌছাতে হলে আগে চাই তীর্ঘপথিকের মনে অপরাজেয় 
শক্তি, সম্পূর্ণ স্বচ্ছ সংস্কারমুক্ত দৃষ্টি, আর দীর্ঘপথ চলবার জন্য অপরিমিত 
বল। 

'নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ_বল ছাড়া মানুষ আত্মস্থ হবেকি করে? 
সে'বল লাভের জন্য প্রথমে চাই মুক্তজ্ঞানের চ্চা, যে জ্ঞান এনে দেবে চিত্তে 
স্বাতন্ত্যবোধ । এ স্বাতন্ত্বোধের ফলেই মানুষের মনে জেগে উঠবে নিতা নব 
আদর্শলাভের চেষ্টা__জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে । সে বিচিত্র ভাব ও কর্ধীদর্শই 
জীবনপখের পথিককে পৌছিয়ে দেবে সংস্কৃতির উদার সাগর-সঙ্গমে | 

সে তীর্পথিক আরো অন্তুভব করলেন, সংস্কৃতি-চর্চার নামে সংস্কতি-বিলাস 
দিয়ে লক্ষ্যে পৌছানে। যাবেনা । তার জন্যে চাই অক্লাস্ত কর্গোছ্যম। জ্ঞানের 
আলোকে দৃষ্টি যদি স্বচ্ছ না হয়, তা হলে সংস্কৃতির বিসপিত ও দুর্গম পথে 
মানব চলবে কি করে? আর সমাঁজের মুষ্টিমেয় পুরুষ যদি এ শিক্ষা পাঁয় 
তাতেও চলবেনা,_এ দৃবান্তরের পথে আত্মার সঙ্গিনী” সংস্কারমূক্ত নারী যদি 
সাহচধ দেয়, তা হলে পুরুষ চিত্তে পাবে বল, তার যাত্রাপথ হবে স্থগম। সেজন্য 
নারীর চিত্তেও জ্ঞানের নির্মল আলোক ছড়িয়ে দিতে হবে। দূর করে দিতে 
হবে নারীর জীবনের পথ থেকে সকল রকমের বাঁধা__সমীজের অবাঞ্চিত নিষ্ঠুর 
অত্যাচার, সংস্কারের ছুঃসহ গ্লানি । তবে তে। বহুযূগীন্তব্যাঁপী অস্তঃপুরে শঙ্ঘলিত 
খাঁচার পাখী হয়ে উঠবে মুক্তপক্ষ বনবিহঙ্গী-_মৃতগ্রীয় বাঙালী জাতির জীবনে 
জেগে উঠবে মুক্তির জয়সঙ্গীত ! 

উদ্দেশ্ট স্থির হয়ে গেল। এবার লক্ষ্যে পৌছাঁবার আয়োজন । দুঢপদ- 
বিক্ষেপে তখন অগ্রসর হলেন সে উন্নতললাঁট প্রতিভাঁদীপ্ত যুবক আধুনিক 
বাঙালী সংস্কৃতির সাঁগর-সঙ্গম অভিমুখে । সে উনবিংশ শতাব্দীর চতুর্থ দশকের 
কথা। এ তীর্থপথিকের নাম পুণ্যঙ্লোক ঈশ্বরচন্দ্র শর্ম] | 


৬২ আঁধুনিক বাঙালী সংস্কৃতি ও বাঁংল। সাহিত্য 


পর্বস্থবী বামমোহন ব| সমসাময়িক দেবেন্দ্রনাথের মত আভিজাত্য 
গৌরব নেই; সমকালীন ইয়ং বেঙ্গল'দের মত পাশ্চাত্য সাহিত্য 
ও দর্শনের দিগন্তপ্রসীরী সনুদ্রবক্ষে তরণাও ভাসাননি তিনি; সম্বলের 
মধ্যে আছে তাঁর উত্তরাঁধিকারন্ত্রে প্রাপপ বাঁটীয় কুলীন ব্রাঙ্গণের প্রবল 
তেজস্বিতা, প্রাচীন ভারতীয় বিগ্ভায় অগাণ অধিকার, প্রতিকূল শক্তির 
বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে জয়ী হবার উদগ্র কামনা, চারদিকের ঘটনাস্রোতেনর প্রতি 
সদাঁজাঁগ্রত দৃষ্টি, আর সংস্কারাচ্ছন্ন অনগ্রসর মান্ষের জন্যে তীর উদার 
অন্তরের সহজ মমত্ববোঁধ- ইণ্বাজীতে যাকে বলে হিউম্যানিজম" | 

এ মূলধন নিয়ে বিদ্যাসাগর ঝাঁপিয়ে পড়লেন সমকাঁলীন সমাজ-সংস্কৃতি ও 
শিক্ষা আন্দৌলনের বিক্ষুব্ধ তরঙ্গের মধ্যে । রামমোহন বা দেবেন্দ্রনীথের মত 
প্রচর অবকাশ বা স্বাধীনতা প্রথম কর্ণজীবনে তার ছিলনা, বাংলাঁদেশে যে 
নতুন চাকুরিজীবী মধ্যবিভ্তশ্রেণী ক্রমে ক্রমে সমাজের মধ্যে মাথা উচিয়ে উঠছে, 
তারই 'প্রতীক বিদ্ভাসাগর-__অন্ন-সংস্থানের জন্য প্রথমে লালদীপির পাশে ফোট- 
উইলিয়ম কলেজের সাহিত্যের অধ্যাপক (সেরেস্তাঁ্দার পণ্ডিত), তার পর 
গোঁলদীঘির সংস্কৃত-কলেজের প্রথমে অধ্যাপক ও পনে অধ্যক্ষ, এবং আরো পরে 
অধ্যক্ষতাঁর সঙ্গে সঙ্গে স্কুলসমূহেরু উন্স্পেক্টবের কাজ । 

ফোট-উইলিয়মে কাঁজ করবার সমরও (১৮৪১ ) দেখ। খায়, বিদ্যাসাগরের 
'শুধু ছুটি অন্ন খুটি কষ্ট ক্রিষ্ট প্রাণ” বাচিয়ে রাখবার জন্টে ক্লান্তিহীন প্রয়াস, 
মীইনের ৫০টি টাঁকার মধ্যে ২০টি টাকা পিতামাতা ও পরিবারবর্গের ভবণ- 
পোঁষণের জন্যে বাঁড়ীতে পাঠিয়ে বাকী ৩০২ টাঁকা দিয়ে বৌবাজারের 
বাঁড়ীভাড়া, নর জন লোকের খাইখরচা প্রভৃতি করে পয়সার অভাঁবে চলছে 
বৌবাজাঁর থেকে লাঁলদীধির পাশে রাইটাস' বিল্ডিং পযন্ত হেটে কলেজে 
যাওয়া । কিন্তু যে আদম জ্ঞানস্পৃহা বিদ্যাপাগর-চরিত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য 
জীবনের এত কৃচ্ছ_সাধনার মধ্যেও সে প্রবৃত্তি এখনও তার মনে সজীব । 
ফোঁট-উইলিয়ম কলেজে অধ্যাপনাঁর অবকাঁশে নিজের চেষ্টায় উৎকৃষ্ট হিন্দী ও 
ই-রাঁজী লেখ। ও পড়া দুই-ই শিখেছিলেন বিদ্যাসাগর । যে পরহিতৈষণ! 
পরবতীকালে তাঁর চরিত্রে গৌরব দ্বান করেছে, তার প্রারস্তও হর এ সময়ে । 


লোকহিত ॥ বিদ্যাসাগর ৬৩ 


তাঁর বৌবাঁজারের বাঁস ছিল একই সঙ্গে তাঁর বাঁসস্থান ও জ্ঞানচচ্চার কেন্দ্রস্থল। 
এখানেই ছুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে তিনি ইংরাজী শিক্ষ। করেন) 
এখানেই রাজকৃষ্ণ বন্দ্োপাধ্যায়কে সংস্কৃত পড়াতে গিয়ে তিনি প্রাচীন 
পদ্ধতিতে সংস্কৃত পড়ার দুবূহতা৷ উপলব্ধি করেন-_যাঁর ফলে পরবতীকাঁলে সহজ 
উপায়ে সংস্কৃত শিক্ষার জন্য তিনি রচন। করেন “উপক্রমণিক” ও “ব্যাকরণ 
কৌমুদী'।”* এ সময় প্রচলিত পুণধরা সমাজ ও শিক্ষীর সংস্কারকাঁমন। 
বিছ্যাপাগবের মনে নিশ্চয়ই জাগত 3 গাও ছাত্রভীবনেই তিনি জামান 
বা ডাঁলী-স-স্কতির ক্ষেত্রে নবান ও প্রাচীনের প্রবল ছন্দ স্বচক্ষে দেখেছেন ; তার 
কণজীবনে সে দন্দ ক্রমশঃ নিস্তেজ হয়ে এলেও একেবারে ক্িমিত হয়নি 15 

কিন্তু যে মধ্যবিত্ত জাবনের ধুর ছায়ায় তার জাবন তখন প্রবহমান, সে সময় 
সমাজ বা শিক্ষা-সস্কারের বড় বড় সশন্যা মাথায় এলও ত। সমাধান করবার 
মত সময় ব! স্থযোগ তার ছিল কোথায় ? 

সময় ব1 সুযোগ না থাকার কাবণ--১৮৭১ থেকে ১৮৫০ শ্রীষ্টাব্ধ পবস্ত এ 
দশবর বিদ্যাসাগর অক্লান্ত চেষ্ট| ও সাধন! দিয়ে ভবিঘ্াৎ কণজীবনের জন্য 
নিজেকে গড়ে তোলবার কাজে বাস্ত। এ সমরটার মধ্যে বিদ্ভাসাগর একটান। 
চা্র বছর ফোটি-উইলিঘ্ধম কলেজেস সেরেস্তাদারের কাজ, তারপর ভিন মাস 
সংস্কত কলেজের সহকারা সম্পাদকের কাজ, তারপর একবগুর নয়মাঁস 
ফেটি-উইালয়ম কলেজের হেড-রাহ্টার ও কোধাবধাশগের কাজ করেন। 
তারপর ১৮৫০-এর «ই ডিসেম্বর তিনি সংস্কত-কলেছের অধ্যাপক, এব” তাঁর 
একমাস পরেই (১৮৫১, ২২শে জাজুঘাপি ) সে কলেজের অপাক্ষেন পদে উনীত 
হন।; 

সেদিনের কলকাতার নবোচছিন্ন বিভুকুলীন সমাজে যে কোন জনহিতকর 
কাজে হাঁত দ্রিতে গেলে পদমধদার দরকার, অথেরও দরকার-দাঁরিত্যেব সঙ্গে 
নিরন্তর সংগ্রাম করে বিদ্যাসাগরের মনে নিশ্ঘ্ই এ বোধ জেগেছিল। তাই 
*-্ বিনয় ঘোধ ॥ (বদ্যানাগর ও. ধাডালা না 8 5 তল ২ 

২ শিবনাথ শার্ত্রী ॥ রামতনু লাহিড়ী 'ও ততকালান বঙ্গসনাজ ৪ পুত ৯৮৯২১৯০ 

৩ বিনয় ঘোব ॥ বিগ্যানাগর ও বাঙাল। সম কয় খণ্ড)! পু ২ ৩৯ 

» বিনয় দোষ ॥ দিদ্ভাসাগর ও বাণী সমাজি। হয় খণ্ড ॥ পুত ২৩১ 


৬৪ আধুনিক বাঙালী সংস্কৃতি ও বাংলা সাহিত্য 


সে যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সরকারী কলেজের অধাক্ষের পদ এবং অধ্যক্ষজীবনের 
শেষের দিকে সম্মানজনক স্কুল্সমূহের পরিদর্শকের কাঁজ পেয়ে হয়ত তিনি 
কিছুটা! আত্মতৃপ্তঠি লাভ করেছিলেন। কিন্তু "মূলাহীনের সোনা করবার 
কাজে ধার জীবন উৎসগীকৃত, তার যে সঞ্চিত ধনে উদ্ধত অবহেল।” হবে 
সে ত স্বাভাবিক । ১৮৫১ থেকে ১৮৫৮ পধন্ত এ সাতবৎসর কাঁল তিনি 
কলেজের অধ্যক্ষতা ও বিছ্া।লয়সমূহের পরিদর্শকের কাজে নিজেকে ব্যাপৃত 
রেখে সে একচ্ছত্র ব্রিটিশ-অধিকারের বুগেও শিক্ষাসংস্কার ও শিক্ষাবিস্তাঁর 
কাধে যে স্বাধীন কর্গোছ্যমের পরিচয় দিয়েছিলেন, তা আজকের যুগের শ্রেষ্ট 
শিক্ষাব্রতীর জীবনেও ছুললভ। শিক্ষাবিস্তার ও সংস্কারমূলক জনহিতকর 
কাজ করতে গিয়ে যখনই তিনি বাঁধা পেলেন তৎকালীন রক্ষণশীল সরকার 
থেকে, তখনই তিনি লোভনীয় বেতনের উচ্চপদ্দ ত্যাগ করতে এক মুহূততও 
দ্বিধ। করেননি । 

সে-যুগের পক্ষে এতবড় সম্মানজনক চাঁকরি বিনা দিধায় তাগ করা 
বিদ্যাসাগরের অনমনীয় ব্যক্তিত্বের পরিচায়ক সন্দেহ নেই । তার সে প্রবল 
ব্যক্তিত্ব সে যুগের অধিকাংশ মেরুদণ্ডহীন বাঙালীর আত্মমধাদাজ্ঞানহীন 
আচ্ছন্ন দৃষ্টির সামনে যে একটা বিরাট আদর্শের সন্ধান দিয়েছিল তাও খুবই 
সম্ভব। এভাবে সরকারী চাঁকরি-জীবনের আকম্মিক পরিসমাপ্তির পর 
বিদ্যাসাগর এসে দ্রাড়ীলেন বুহত্তর সমাজ-জীবনের প্রশস্ত ক্ষেত্রে। এর পর 
শুরু হল বিগ্যাসাগরের কর্মজীবনের দীঘঘতম পব, যাবাপ্ত হয়ে আছে সুদীর্ঘ 
বত্রিশ বছর (১৮৫৯ থেকে ১৮৯১ সাল )-_তার মৃত্যুকাল পধস্ত। কিন্ত 
তার সমাঁজ-সংস্কীর-প্রচেষ্টার পরিচয় নেওয়ার আগে আজীবন শিক্ষীব্রতী 
বিছ্াসাগরের মানব-মাহাতআ্যবোৌধের অন্যতম নিদর্শন-_শিক্ষাসংস্কীর ও শিক্ষা- 
গ্রচীবের কিছুট। পরিচয় দেওয়। প্রয়ৌজন । 


পাশাপাঁশি ছুটে! শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান। বাংলাদেশের তৎকাঁলীন অন্যতম 
সংস্কৃতি-কেন্দ্র। একটিতে চলছে ইংবাঁজী সাহিত্য ও পাশ্চাত্য যুক্তিবিদ্ভাব 
(লকৃ, হিউম, মিল, বেস্থাম প্রভৃতির ) অবাধ আলোচনা, আর একটিতে সংস্কৃত 


লোকহিত ॥ বিদ্যাসাগর ৬৫ 


ব্যাকরণ (মুগ্ধবোধ), সংস্কত অলঙ্কার (সাহিত্যদর্পণ, কাব্যপ্রকাঁশ, 
রসগঙ্গাধর ), সংস্কৃত কাব্য-নাটক ( রখুবংশ, কুমাঁরসম্তব, মেঘদূত, কিরাতা- 
জুনীয়, নৈষধচরিত ইতাদি ), বেদান্ত, স্বৃতি ( মিতাক্ষরাঁ, দ্ায়ভাগ, দত্তক- 
মীমাংস। ইত্যাদি ), জ্যোতিষ ( লীলাঁবতী, বীজগণিত প্রভৃতি ) এবং ছিটে- 
ফোটা ইতবাঁজী-চচ।। এই বিদ্যালয়ের ছাত্র অধিকাংশই তৎকালীন 
কলকাতার বিত্তবান ও প্রগতিশীল হিন্দু পরিবারের আদরের ছুলাঁলের। ) 
আব এক বিদ্যালয়ের ছাত্র রক্ষণশীল উচ্চবংশের সন্তানের! । এক বিগ্যালয়ের 
ছাত্রদের দৃষ্টি পশ্চিমদিকে, আর এক বিদ্যালয়ের ছাত্রদের দৃষ্টি পৃৰদিকে । 
একদলের মনোভাব-_-4৯ 91105165101 018. £9০90 17010179287, 1101915 
ঘ/25 ৮৮০01:061) 00০ চ510012107001৮2 11067270010 0: 110019. 2100 /১1210197 
আর একদলের মনোভাব 'ব্যাদে সবই আছে”র মত। একদল বলত-- 
1 01001 15 20001175080 ৮৮০ 10902 0070 017০ 0০96001 01 001 
1০৪10, 1615 [িঠ১00150, আর একদলের মনোৌভাঁব--সনাতন হিন্দুধর্মই 
একমাত্র সত্য । একদলের কাছে ইউরোপীয় পোশাক-পরিচ্ছদ পরিধান, 
সরাপান (এককালে বেশ্টাসক্তিও ), নিষিদ্ব-মাস ভোজন প্রগতিশীলতার 
প্রধান লক্ষণ; আর একদলের কাছে এ সমস্তের সংস্পর্শ বিষবৎ এড়াঁনোই 
সংস্কৃতির অন্যতম চিহ্ 1 এত বিপরীতধ্মী শিক্ষা ও সংস্কৃতির আদর্শ 
বাংলাদেশে আর কোনদিন বোধ হয় দেখা যাঁয়নি। 

হিন্দু কলেজে ছাত্রাবস্থায় রাঁটায় কুলীনবংশের দরিদ্র সন্তান বিদ্যাসাগর 
কলকাতার সংস্কৃতিক্ষেত্রে এ ভাঁববিপ্রব নিশ্চয়ই দেখে থাকবেন ; কিন্তু এ 
ভাঁবান্দোলন তীব্র মনে কী প্রতিক্রিয়ার সষ্টি করেছিল ত। জানবার উপায় 
নেই। কোন প্রতিক্রিয়া হলেও, বড়বাজারের সে অন্ধকারাচ্ছন্ন গৃহবাঁপী 
ঈশ্বরচন্দ্রের সেদিকে মন দিয়ে সমসাময়িক আন্দোলনে সক্রিয় কোন অংশ 
গ্রহণ করবার সময় বা স্থযৌগ ছিল না। জ্ঞানতাপস ঈশ্বরচন্দ্রের জ্ঞানসমুত্রে 
সম্ভরণই ছিল এ সময় প্রধান কাঁজ। তারপর ছাত্রজীবনে সাফল্যের পর 
ফোর্ট-উইলিঅম কলেজে তিনি যে শুধু চাঁকবি করতেন তা নয়, কর্ণের 
অবসরে কলেজে বসে একদিকে তিনি নতুন বাংলা-সাহিত্য নির্মাণের প্রয়াস 
পেয়েছেন, আর একদিকে তার ইউরোপীয় বন্ধুদের সাহায্যে ইউরোপীয় 


৬৬ আধুনিক বাঙালী সংস্কৃতি ও বাংলা সাহিত্য 


ভাঁষাচর্চায় আত্মনিয়োগ করেছেন, তাঁর প্রমাণ আছে। এপাশ্চাত্ত্য ভাষায় 
ব্যুৎ্পত্তি তীর স্পর্শকাতর মনের লামনে নিশ্চয়ই খুলে দিয়েছিল ইউরোপীয় 
জ্ঞান-বিজ্ঞানের অজ্ঞাত বাঁজ্য। তার যুগসচেতন চিত্তে লেগেছিল এ যুগের 
ছোয়া। এ যুগ-শিক্ষাকে আমাদের দেশীয় শিক্ষার প্রাচীন ধারার সঙ্গে 
মিশিয়ে বাঙালী-চিভ্তকে উদার সংস্কৃতির গঙ্গ।-যমুন। সঙ্গমে কি করে পৌছিয়ে 
দেওয়। যায়, এ চিন্তা এ সময় তাঁর মনে জেগেছিল- এ অনুমান একেবানে 
অহেতুক মনে হয় না। অবশেষে বহুবাঞ্ছিত স্থযোগ এল, যখন বি্যাসাগর 
সংস্কত-কলেজের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হলেন ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দের ২২শে জান্ুয়ারি। 
তখন থেকে লেগে গেলেন তিনি যুগোপযোগী শিক্ষা-সংস্কারের কাজে। 

ইতিপূর্বে লালদীঘির কফোট-উইলিঅম কলেজের শাসন-শ্ঙ্খলার সঙ্গে 
পরিচিত হয়েছেন বিদ্যাসাগর ; তাই সবপ্রথমে সংস্কিত কলেজের শ্লথ নিয়ম- 
শৃঙ্খল! তার কাঁছে অসহা মনে হল। কিছুদিনের মধ্যেই তিনি ছাত্র ও শিক্ষকদের 
কঠোর নিয়মান্ব্তী করে তুললেন । প্রতি অষ্টমী ও প্রতিপদে কলেজ-ছুটির 
বদলে ইংরাজী স্থুলের মত প্রতি রবিবার ছুটির দিন ধায হল। এর মধ্যেও 
আমর] বিদ্যাসাগরের আধুনিক মনের পরিচয় পাই । কলেজে ছাত্র নির্বাচন 
বাপারে যে বর্ণবৈষম্য প্রচলিত ছিল, “হিউম্যানিস্ট বিদ্যাসাগরের কাছে 
তা মনে হল মধ্যযুগীয় বর্ধর প্রথার মত। সমস্ত দেশের মধ্যে প্রাচ্যবিদ্যাঁর 
আদর্শে এই একটি মাত্র শিক্ষা-প্রতিষ্টীন ; তার দ্বারও যদি অব্রীক্ষণদের নিকট 
রুদ্ধ থাকে, তাহলে দেশে শিক্ষা বিস্তারের আশ কোথায়? তাই তিনি 
১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দে কায়স্থদের নিকট, এবং ১৮৫৪ খ্রীষ্টান্ে সকল জাতির নিকট 
সংস্কৃত-কলেজের উচ্চশিক্ষার দ্বার দিলেন উন্মুক্ত করে। 

শিক্ষালীভের উদ্দেশ্য সম্পর্কেও বিদ্যাসাগরের দৃষ্টিভঙ্গী ছিল অত্যন্ত 
বাস্তবমুখ/। যে শিক্ষা শিক্ষার্থীকে সমাঁজজীবনের উচ্চতম মর্যাদার আসনে 
প্রতিষ্ঠিত করে না সে শিক্ষার মূল্য কতখানি ?-_-এ প্রশ্ন বিদ্যাসাগরের মনে 
জাগল যখন তিনি দেখলেন সংস্কৃত কলেজের উচ্চতম উপাধিধারী ছাত্রকে 
সরকারী উচ্চতম পদ ( ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ) দেওয়া হয় না, অথচ হিন্দু কলেজ 
ও কলকাতা মাদ্রাসায় উত্তীর্ণ ছাত্রদের সে পদ দেওয়া হয়। এ অধিকার 
লাভের জন্য আরম্ভ হল বিদ্যাসাগরের অক্লান্ত চেষ্টা। সে চেষ্টা অবশেষে 


লোকহিত ॥ বিগ্ভাসাগর ৬৭ 


ফলবতী হল। তদানীন্তন সরকার বিদ্যাসাগরের যুক্তির মূল্য বুঝে শেষ পর্যন্ত 
সংস্কৃত কলেজের ছাত্রদেরও শাসনবিভাগে উচ্চতর পদে ( ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ) 
নিযুক্ত করতে স্বীকৃত হলেন । 

দয়ার সাঁগর ছাত্রবন্ধু বিদ্যাসাগর | কিন্তু যে দয়! ছাত্রসমাজকে নিয়ম- 
শ্ঙ্খলার পরিপন্থী করে তোলে, সে দয়! তার কাছে অর্থহীন। সংস্কৃত 
কলেজের প্রতিষ্ঠাকাল ১৮২৪ সন থেকেই সংস্কৃত কলেজের ছাত্রদের শিক্ষার 
জন্য কেন বেতন লাগত না। এতে ছাত্রর। ইচ্ছামত কলেজে যাঁওয়া- 
আসা করত। এ শ্ঙ্খলাহীনতা দূর করবার জন্যে নিয়মব্রতী বিদ্যাসাগর 
১৮৫২ গ্রাষ্টাব্ধে ছাত্রবেতন ছু্টাকা এবং ১৮৫৪ সন থেকে এক টাকা করে 
ধাঁধ করলেন। এতে ঈপ্দিত ফল ফলল। ছাত্ররা নিয়মান্ুবর্তী হয়ে 
কলেজে যাওয়াআসা করতে লাগল। শুধু ছাত্র নয়, শিক্ষকদের মধ্যেও 
যেখানে তিনি শৈথিল্য দেখলেন, কঠোর হস্তে সে শিথিলত দূরীভূত করে 
ংস্কৃত কলেজকে অন্ঠান্ত ইংরাঁজ-পরিচালিত শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের মত আধুনিক 
করে তুললেন । 

বিগ্কাসাগরের সষ্ু ও সুশৃঙ্খল নিয়মাঁধীনে সংস্কৃত কলেজের কাঁজ চলতে 
লাগল। এবান্র তিনি আভ্যন্তরীণ শিক্ষা-সংস্কানে মন দিলেন । যে “মুগ্ধবোঁধ 
ব্যাকরণ” আয়ত্ত করতে বিদ্যাসাগর নিজে অনেক চোঁখের জল ফেলেছেন, 
পাঠ্যক্রম থেকে বোপদেবের সে 'মুঞ্বোধ-পাঠ তিনি তুলে দিলেন। সে 
জায়গায় প্রবতিত করলেন তিনি বালায় লেখা স্বরচিত “সংস্কৃত ব্যাকরণের 
উপক্রমণিকা” ও “ব্যাকরণ কৌমুদ্রী”। সংস্কৃত কাব্য ও গছ্য হতে স্থনির্বাচিত 
অংশ নিয়ে তৈরী খহুপ'ও ছাত্রদের পাঠ্য করা হল। এতে অতি অল্প 
সময়ের মধ্যে ছাত্রদের কাছে সংস্কৃত শিক্ষার পথ স্থগম হল। সেকালের 
সংস্কত শিক্ষার পক্ষে এ যে কত বড় সংস্কার তা আজকের শিক্ষাব্রতীদের 
পক্ষে অনুভব করা অত্যন্ত শক্ত । 

এর পর আরস্ত হল কলেজের ইতরাঁজী শিক্ষা-সংক্ষার । ইংরাজী শিক্ষার 
ক্ষেত্রে বিদ্যাসাগর পক্ষপাতী ছিলেন আধুনিক 13£:০০6 11০07০-এর | 
তাই সংস্কতের মাধ্যমে ভাঙ্করাচাধের “লীলাবতী” ও বীজগণিত" শিক্ষার স্থানে 
তিনি ইংবাজীর মাধ্যমে গণিত-শিক্ষার ব্যবস্থা করলেন। ইংরাজী শিক্ষা 


৬৮ আধুনিক বাঙালী সংস্কৃতি ও বাংল! সাহিত্য 


আগে ছিল এচ্ছিক, বিদ্যাসাগর ইংরাঁজীকে একটি আবশ্তিক শিক্ষার বিষয় 
হিসেবে নির্দিষ্ট করে দিলেন । ইংরাজী ও ইত্রাঁজীর মাধ্যমে অঙ্ক শিক্ষ। দেবার 
জন্য উপযুক্ত বেতনে শিক্ষকও নিযুক্ত হলেন |, 

বি্ভাপাগর যখন সংস্কৃত কলেজের শিক্ষার্থীদের নিজের শিক্ষাদশে 
গড়ে তুলবার কাজে ব্যস্ত, সে সময় (১৮৫৩ সনে) শিক্ষ।-পরিষদের 
আমন্থণে কাশী সংস্কৃত-কলেজের অধ্যক্ষ ডাঃ ব্যালেপ্টাইন এলেন সংস্কৃত 
কলেজের কাষধার1 পরিদর্শন করতে । কলেজের কাধঞ্রম পরিদর্শন করে 
ডাঃ ব্যালেপ্টাইন সংস্কৃত-কলেজে 'প্রচলিত শিক্ষাকে আরো কাঁবকরী করে তুলতে 
হলে কি কি উপায় অবলম্বন করা দরকাঁর সে-সম্পর্কে শিক্ষা-পরিষদের নিকট 
একটি বিস্তৃত রিপো্ট দেন। শিক্ষা-পরিষদ সে-রিপোর্ট বিদ্যাসাগরের নিকট 
পাঠিয়ে দিলে, বিদ্ভাসাগর ব্যালেপ্টাইনের শিক্ষা-সংক্বার সংক্রান্ত সমস্ত মতামত 
সমর্থন করতে না| পেরে যে সমালোচন1 শিক্ষা-পরিষদের নিকট পাঠিয়ে 
দেন-_সেখানি, এবং ইতিপূর্বে ১৮৫০ সালে সংস্কৃত-কলেজের প্রচলিত শিক্ষা- 
প্রণালী ও বিধিব্যবস্থ। সংস্কারের জন্য শিক্ষা-পরিষদের নিকট প্রেরিত বিস্তৃত 
রিপো্টখানি “বাংলাদেশের আধুনিক শিক্ষার ইতিহাসে ছুটি যুগান্তকারী 
দলিলরূপে গণ্য হবার যোগ্য ।”২ এ দছুখাঁনি রিপোর্টে বিদ্যাসাগর শিক্ষ।- 
২স্কার সম্পর্কে যে সমস্ত মতামত নিভীকভাবে ব্যক্ত করেন, ত। ছিল সে-যুগের 
পক্ষে অত্যন্ত 'প্রগতিধমী |” প্রথম রিপোর্টে” তিনি প্রচলিত সংস্কত-শিক্ষার 
অসার অংশ বর্ন করে আধুনিক পাশ্চাত্য শিক্ষার আদশে সংস্কত-কলেজের 
শিক্ষাকে উন্নীত করতে উপদেশ দেন। ব্যালেপ্টাইনের রিপোর্টের উত্তরে 
বেদাস্ত ও সাংখ্য যে ভ্রান্ত দর্শন-এ নিভীক উপলব্ধি বিদ্যাসাগর সে 
যুগের প্রাচীনপন্থী সমাজের মধ্যে বাস করেও প্রকাশ করতে দ্বিধা করেনা । 

১ প্রসন্নকুনার আধকারা-হংরাজীর অধ্যাপক, শ্রীনাথ দাঁস_ গণিতের অধাপক। 
দষ্টবা, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়-_সাহিতা সাধক চরিতমালা, ২য় খণ্ড 5 ঈশ্বরচন্দ্র বগ্ানাগর 
পৃঃ ৩২ 

২ বিনয় ঘোষ, বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ, ১ম খণ্ড পৃঃ ৬০-৭০ 


৩ এ দুখানি দলিলের মধ্যে শিক্ষা সম্পর্কে খিছ্যাসাগরের যে আধুনিক মনোবৃত্তির পারচয় 
পাওয়। যায়, তার নিপুণ বিশ্লেষণ করেছেন শ্রীষুক্ত ঘোষ 'বছ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ" (১ম খণ্ড) 
গ্রন্থের ৬৫ হতে ৮২ পৃষ্ঠায়। 


লোকহিত ॥ বিদ্যাসাগর ৬৯ 


তাবপর, ডাঃ ব্যালেণ্টাইন বেদান্তের সঙ্গে পাশ্চাত্য দর্শনের সামঞ্জস্ত অঙ্গতব 
করবার ক্ষমতা অজনের জন্য সংস্কৃত-কলেজের ছাত্রদের যেখানে বার্ক লের 
1//771)% পড়তে উপদেশ দিচ্ছেন, সে জারগায় বিদ্যাসাগর শিক্ষাপরিষদকে 
পরামশ দিচ্ছেন সংস্কৃত-কলেজে “খাটি, পাশ্চান্তা দশন শিক্ষার ব্যবস্থা করতে। 
তা হলে, বিদ্যামাগরের মতে, সংস্কৃত-কলেজের ছাত্ররা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত) 
দর্শনের তুলনামূলক বিচার করে সত্যে উপনীত হতে সহজেই সক্ষম হবে। 
বালেপ্টাইনের প্রস্তাবিত শিক্ষা-ব্যবস্থার মধ্যে ছিল প্রাচীনপন্থী সংস্কৃত 
পাওতদের মনত্তষ্টির চেষ্টা। বিদ্যাসাগর তীক্ষু বুদ্ধিবলে শিক্ষাক্ষেত্রে পাশ্চাত্য 
“্িপ্লোম্যাট' ব্যালেন্টীইনের এ অপচেষ্টা-প্রবুত্তিকে ধরে ফেলেন, এবং শিক্ষার 
ক্ষেত্রে সে-অপচেষ্ঠীকে বাধা দেন । সুদূরপ্রসারী দৃষ্টি দিয়ে বিদ্যাসাগর দেখতে 
পেয়েছিলেন, বাংলাদেশে প্রাচীনপন্থীদের যুগ অবসিতপ্রায়। কম ও ভাবচঞ্চল 
বিদেশী ইংরাঁজদের সংস্পশে এসে নতুন যুগচেতন। জেগে উঠেছে দেশের শিক্ষিত 
সম্প্রদায়ের মধ্যে; অতএব শিক্ষার ক্ষেত্রেও অনগ্রসর প্রাচীন দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে 
বসে থাকলে চলবে না- দেশকে নতুন আদর্শে জাগাতে হলে সে ক্ষেত্রে অবশ্যই 
নতুন কণপন্থা অবলম্বন করতে হবে । 

ব্যালেপ্টাইনের রিপোটের উত্তরে বিদ্যাসাগর এ সম্পর্কে শিক্ষা-পরিষদকে 
লেখেন £ 

বাংল। দ্রেশে যেখানে শিক্ষার বিস্তার হইতেছে, সেইখানেই পণ্ডিতদের 
প্রভাব কমিয়া আসিতেছে | দেখা মাইতেছে, বাংলার অধিবাসীর। শিক্ষালাভের 
জন্য অত্যন্ত ব্যগ্র। দেশীয় পণ্ডিতদের মনভ্তষ্টি ন। করিয়াও আমরা কি করিতে 
পাবি, তাহ দেশের বিভিন্ন অংশে স্কুল-কলেজের প্রতিষ্ঠাই আমাদের 
শিখাইয়াছে । জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তার-ইহাই এখন আমাদের 
প্রযোজন। আমাদের কতকগুলি বাংলা স্কুল স্থাপন করিতে হইবে, এই সব 
স্কুলের জন্য প্রয়োজনীয় ও শিক্ষাপ্রদ বিষয়ের কতগুলি পাঠ্যপুস্তক রচন। 
করিতে হইবে, শিক্ষকের দায়িত্বপূর্ণ কাখভার গ্রহণ করিতে পারে এমন একদল 
লোক স্থ্টি করিতে হইবে; তাহা হইলেই আমাদের উদ্দেশ্য সফল। মাতৃ- 
ভাষায় সম্পূর্ণ দখল, প্রয়োজনীয় বহুবিধ তথ্যে যথেষ্ট জ্ঞান, দেশের কুসংস্কারের 
কবল হইতে মুক্তি, শিক্ষকদের এই গুণগুলি থাক! চাই। এই ধরণের 


৭০ আধুনিক বাঙালী সংস্কৃতি ও বাংল। সাহিত্য 


দরকারী লোক গড়িয়া তোলাই আমার উদ্দেশ্ট- আমার সন্কল্প। ইহার জন্য 
আমাদের সংস্কৃত কলেজের সমস্ত শক্তি নিয়োজিত হইবে ৮১ 

বিদ্যাসাগরের এ আদর্শবাদী ও বাস্তববাদী দষ্টিভঙ্গী একই সঙ্গে তীকে 
অন্ুপ্রেরণ। দিয়েছিল সংস্কত-কলেজের অধ্যক্ষ থাকাকালীন নগাল স্কুল, 
বাংলাদেশের চারিটি জেলায় মডেল গুল ও বাল পাঠশালা স্থাপন এবং নিজে 
পাঁঠযপুস্তক রচনা করে এবং অন্য পণ্ডিতদের বচনায় উৎসাহিত কবে 
বাংলাদেশে জনশিক্ষার পথ স্থগম করে দিতে । যে শিক্ষ' ও সংস্কৃতি এতদিন 
ছিল নগরকেন্দ্রিক, বিদ্যাসাগরের অক্লাম্ত বিদ্যা-বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে তা 
প্রসারিত হতে থাকল বাংলাদেশের দিকে দিগন্তরে । এ জনশিক্ষা প্রসারের 
সঙ্গে সঙ্গে বাঙীলী সংস্কৃতির ইতিহাসে নতুন অধ্যায় যোজিত হল। 

বাংলাদেশের অগণিত অশিক্ষিত জনসাধারণের মধ্যে মাতৃভাষার মাধ্যমে 
শিক্ষার বহুবিত্তৃত ধারাকে প্রবাহিত করে দিতে গিয়ে এ চিন্তা বিদ্যাসাগরের 
মনে হওয়! স্বাভাবিক £ অবিদ্যা এবং কুসংক্কারে আচ্ছন্ন নারীজাতির মনকেও 
যদি উদার শিক্ষার আলোকে উদ্বোধিত করে ন। তোলা যায়, তা হলে দেশের 
সামগ্রিক সংস্কৃতি-বিকাশের আশা সুদূরপরাহত্ত। সংস্কৃুত-কলেজের অধ্যক্ষতা 
করবার সময়েই বিদ্যাসাগরের সত্রী-শিক্ষা-বিস্তারের চেষ্টা বাংলাদেশের সংস্কৃতির 
ইতিহাসে ন্বর্ণাক্ষরে লেখ থাকবে । বিদ্যাসাগরের প্্ী-শিক্ষা-বিস্তার প্রচেষ্টায় 
ছুটো। স্থুম্পষ্ট স্তর লক্ষ্য কর! যায়। প্রথমতঃ, নারীশিক্ষা-দরদী ডিক্কওর়াটার 
বীটন সাহেবের সহকর্মী হিসেবে “বীটন নারীবিদ্যালয়'-এর মারফতে কলকাতায় 
নারীশিক্ষা প্রচলনের চেষ্টা। দ্বিতীয়তঃ, সরকারী সাহায্যে বাংলাদেশের 
অন্ধকারাচ্ছন্ন গ্রামগুলিতে ব্যাপকভাবে স্ত্রী-শিক্ষা-বিস্তারের প্রয়াঁল। 
কলকাতায় বা! গ্রামে স্ত্রী-শিক্ষা-বিস্তার করতে গিয়ে নানা দিক থেকে 
বিদ্যাসাগরের সামনে বাঁধা ছিল অনেক, তথাপি তার উদ্দাম প্রাণাবেগের সামনে 
সমস্ত বাধা শ্বোতের মুখে তৃণের মত ভেসে গিয়েছিল সেদিন। এই “বীটন 
বালিকা-বিদ্যালয়'কে কেন্দ্র করে ক্রমে ক্রমে নাবীশিক্ষার বিকাশ হয় কলকা তি! 
শহরে, এবং বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক পুনরুজ্জীবনের ক্ষেত্রে উত্তরকাঁলে একটা 


১ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সাহিত্য সাধক চরিতমালা, ২য় খণ্ড £ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর 
প্‌ ৩৮-৩৯ 


লোঁকহিত ॥ বিদ্যানাগর ৭১ 


নবজীবনের স্পন্দন অনুভূত হয় -- ইতিহাসের ধারা ধারা অনুসরণ করেন তাবা 
সকলেই এ খবর জানেন । স্ত্বী-শিক্ষা-বিস্তারে বিদ্যাসাগর প্রধানত; আদর্শবাদী 
হলেও, “বীটন নাঁরী-বিদ্যালয়'-সংলগ্ন ন্নীল স্কুলের মাধ্যমে বাঙালী শিক্ষিক! 
তৈরি করার অস্কবিধা সম্পর্কে বিদ্যাসাগরের বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী আমাদের বিস্মিত 
করে। এ প্রসঙ্গে তার স্ুহ্ৃৎ মিস্‌ কাপেণ্টারের সঙ্গে তার মতভেদ হয়, এবং 
১৮৭২ সনে বাংলার ছোটলাট সাঁর জর্জ ক্যাম্পবেল যখন বীটন-বিদ্যাঁলয়-সংলগ্ন 
নমীল স্কুলটি তুলে দিতে আদেশ দিলেন তখন সকলেই বুঝতে পারলেন যে, 
নর্মীল স্কুলের ধএসংশ্রবহীন শিক্ষার মাধ্যমে হিন্দু নারী-শিক্ষিক! তৈরি করা ষে 
ক্মপম্তব, বিদ্যাসাগরের এ অনুমান ছিল সম্পূর্ণ সত্য । 

সরকারী সহযোগিতায় বিদ্যাসাগর ১৮৫৭-র মে মাস থেকে ১৮৫৮ সনের 
মধ্যে বাংলাদেশের বিভিন্ন গ্রায়ে অন্ততঃপক্ষে ৩৫টি বালিক। বিদ্যালয় 
স্থাপন করেন, যাঁর ছাত্রীসংখ্যা ছিল প্রায় ১,৩০০ । ১৮৫৭ সনের 
সিপাঁহী-হিদ্রোহের ফলে সরকারের আথিক বিপযয় উপস্থিত হওয়ায়, 
সরকার বিদ্যাসাগর-প্রতিষ্ঠিত বালিকা-বিদ্যালয়গুলিকে আথিক সাহায্য 
দিতে অস্থীকৃত হন। এতে বিদ্যাসাগরের আরব্ধ শ্বী-শিক্ষা-প্রচাঁর 
কাজে বাধার স্যষ্টি হল। এদিকে তদানীন্তন ডিরেক্টর অব পাবলিক 
ইন্স্টীকশনের সঙ্গে মতবিরোৌধের ফলে বিদ্যাসাগর কলেজে ৫০০ টাক। 
বেতনের অধাক্ষপদে ইস্তফা দ্িলেন। চারদিক থেকে সকল বাধাবিপত্তি 
যেন ষড়যন্ত্র করে বিদ্যাসাগরের এ মহৎ প্রয়াসকে ব্যঘথ করে দিতে উদ্যত 
হল। কিন্তু বিদ্ভাসাঁগর দমলেন না । নিজের চেষ্টায় “নারী-শিক্ষা প্রতিষ্ঠান 
ভাগার” খুলে তিনি বেসরকারী টাদায় বিদ্যালয়গুলিকে সাহাধ্য করতে 
লাগলেন । সংস্কতকলেজের অধ্যক্ষ থাকাকালীন মাত্র আট বছরের মধ্যে 
বাংলাদেশের শ্ত্রী-শিক্ষার ক্ষেত্রে বিদ্যাসাগর যে আলোড়ন উপস্থিত করে- 
ছিলেন, বাঁংলাঁদেশের সংস্কৃতি-বিকাঁশের ইতিহাসে তা স্মরণীয় হয়ে থাকবে । 
বস্ততঃ, স্ত্রী-শিক্ষা-বিস্তারে বিদ্যাসাগর সেদিন যদ্দি তাঁর সমস্ত প্রয়াসকে 
নিয়োজিত না করতেন, তা হলে আধুনিক সংস্কৃতির বহুমুখী অগ্রগতি যে সম্ভব 
হত না তা বলাই বাহুল্য। বিদ্যাসাগরের এ মানবতাবাদী স্ত্রী-শিক্ষা-আন্দেলনই 
পরবর্তীকালে বিকাঁশ লাঁভ করেছে স্ত্রী-জাতিকে ব্যক্তিস্বাতস্ত্যে প্রতিষ্ঠিত 


৭২ আধুনিক বাঙালী সংস্কৃতি ও বাংল! সাহিত্য 


করবার আন্দোলনে ; আর আঁপুনিক ব্যক্তিস্বাতন্্র্ে প্রতিষ্ঠিত নারীর সমাজ- 
জীবনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করার ফলেই বিচিত্রধর্মী আঁধুনিক বাঙালী সংস্কৃতি 
সহআদল পদ্মের মত বিকশিত হয়ে ভারতীয় তথা পৃথিবীর চরীসম্পন্ 
জাঁতিদের মধ্যে বাঁডালীকে একট। মবাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছে । কিন্তু 
এ প্রসঙ্গ এখানে আলোচ্য নয়। 

সরকারী সহায়তায় ব্যাপকভাবে স্্রী-শিক্ষা প্রচার কাঁষে আকম্মিকভাবে 
বাঁধা এলেও, আজীবন শিক্ষীত্রতী বিদ্াাঁসাগর তার কঞ্ধজীবনের শেষ স্তরেও 
এদেশের শিক্ষা-আন্দোলনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। সংস্কৃত কলেজের 
অধ্যক্ষপদ ত/গ করলেও, বইয়ের ব্যবস। হতে তখন বিদ্যাসাগরের আয় প্রচুম 
( মাসিক 'প্রীয় তিন-চার হাজার টাক] )। ক্রমে ক্রমে সঞ্চিত অথ দিয়ে বাঁছুড়- 
বাগানে বাসের জন্য বাড়ী কিনলেন বিদ্যাসাগর, নিজের জ্ঞানচচর জন্য দেশী 
বিদেশী মূল্যবান বহ কিনে নিজের গ্রন্থাগারকে সমৃদ্ধও করে তুললেন । কিন্তু 
এতেও শিক্ষাব্রতী বিদ্যাসাগরের তৃপ্টি হল না, সম্পূর্ণভাবে দেশীয় অধ্যাপকদের 
পরিচালনায় তিনি ১৮৭৩ সনে মেট্রোপলিটান কলেজ স্থাপন করলেন । ১৮৭৯ 
সনে এ কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমতি পেয়ে ফাস্ট গ্রেড কলেজে পরিণত 
হল, এবং ১৮৮১ সনে এ কলেজ থেকে বি. এ. পরীক্ষায় প্রেরিত ছাত্ররা বেশ 
কৃতিত্বের সঙ্গে পাস করল। সম্পূর্ণভাবে দেশীয় লোকদ্ারা পরিচালিত এ 
প্রতিষ্ঠানের অসামান্য সাফল্য দেখে একদিকে তৎকাঁলীন শাসক ইংরেজদের 
যেমন বিন্ময়ের স্ষ্টি হয়েছিল, তেমনি বাঙালীদের আত্মপ্রত্য রও গেল শতগুণে 
বেড়ে । জাতীয় সংস্কৃতির ক্রমবিকাঁশের ইতিহাসে এ মেট্রোপলিটান কলেজের 
প্রতিষ্ঠী এবং সার্থকভাবে কার্য পরিচালনা একটি স্মরণীয় অধ্যায় সন্দেহ 
নেই । 


সমাজ-চিন্তানিরপেক্ষ শিক্ষ। মানুষের মনে হষ্টি করে সংস্কৃতির নামে 
স্কৃতিবিলাস-_সে শিক্ষা করে মানুষের মনকে শু, প্রাণহীন । পারিপাশ্বিক 
সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন এ ধরনের বিশিষ্ট ব্যক্তি নিজের চারদিকে একটা। সুক্ষ 
ভাবমগ্ডল তৈরী করে অহংকৃত আত্মপ্রসাদ লাঁভ করে। ইংরাজীতে এ 
শ্রেণীর সংস্কৃতিবিলাসীদের বল। হয় 01150596571 সৌভাগ্যের বিষয়-__ 


লোকহিত ॥ বিদ্যাসাগর ৭৩ 


সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বিদাসাঁগর €01106585" ছিলেন না, য্মেন ছিলেন ন। 
উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে আরে! অনেক চিন্তানায়ক মনীষী । এ সমাঁজ- 
চিন্তাশ্রিত শিক্ষাই এ যুগের চিস্তানায়কদের প্রেরণ! দিয়াছিল বিচিত্রধর্মী 
সংস্কতি-নির্নাণেষে সংঙ্কতির বিশিষ্ট রূপ দেখি আমর! সে যুগের সাহিত্য 
প্রচেষ্টায়, সমাঁজ ও ধম সংস্কারে এবং কিছুটা রাষ্টচেতনা য় । 

এ সমাজ-চিন্তাই ম্বভাবতঃ-মাঁনবদরদী বিদ্যাসাগরকে জীবন-মধ্যান্ছে 
টেনে আনল সমসাময়িক সমাজ-সংস্কারের বিক্ষুব্ধ ক্ষেত্রে । 

বিদ্যাসাগরের যে সমাজ-সংস্কার-প্রচেষ্টা সে যুগের ঘুণ-ধর। রক্ষণশীল 
বঃডালী সমাজে বিক্ষোভের তরঙ্গ তুলেছিল, তাঁর মধ্যে প্রধান হল-বিধবা 
বিবাহের অবাধ প্রচলন, এবং বহু-বিবাহ ও বালাবিবাহ 'প্রথার উচ্ছেদ । 

কৌলীন্ত প্রথার বিষময় ফল দীঁড়িয়েছিল এরূপ ঃ বিত্তকৌলীন্যহীন 
তথাকথিত কুলীন ব্রাহ্মণের! একাধিক বিবাহ করে নিজেদের জীবিকার পথ 
স্তগম করত, নিজেদের ভ্রান্ত বংশকৌলীন্য রক্ষা করবার জন্য কন্যার পিতার! 
আম্মমধাদজ্ঞানহীন এবং অনেক সময় বুদ্ধ কুলীন বরের কাঁছে বালিকা কন্তাঁর 
বিবাহ দিতেন। তার অবশ্তস্তাঁবী পরিণতি দাঁড়াত বাঁলবৈধব্য এবং 
সমাজের মধো নানা ব্যভিচারের কৃষ্টি । 

এ সমাজ-বিধ্বংসী প্রথার বিরুছে বিক্ষোভ পুঞ্তীভৃত হয়ে উঠেছিল 
রামমোহনের পমাজ-সংস্কার- প্রচেষ্টায় এবং ইয়ংবেঙ্গলদের সবপ্রকার কুসংস্কারের 
বিরুছে। বিদ্রোহ ঘোষণায় উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক হতে চতুর্থ দশক 
পযস্ত। একিক্ষু ভাবান্দোলন ছাঁত্রীবস্ায় ও প্রথম ক্জজীবনে বিদ্যাসাগর 
 দ্রেখেছিলেন 3 কিন্তু বিত্ত-কৌলীন্ত ও সামাজিক বিশিষ্ট ম্যাদ ন। থাকায় 
বিদ্যাসাগর পত্রিকার পৃষ্ঠায় এ সম্পর্কে আলোচন। কর। ছাঁড়। ( ১৭৭৬ শকের 
ফান্ধন সংখ্য|। “তত্ববোধিনী পত্রিকা*্ম “বিধব। বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত 
কি না এতদ্িষয়ক প্রস্তাব” দ্রষ্টব্য ) তেমন কোন সক্রিয় কর্মপন্থা গ্রহণ করতে 
পারেননি । সংস্কত-কলেজে সম্মানজনক অধ্যক্ষের পদ লাভ করবার পর ঈপ্মিত 
স্থযোগ পেলেন বিদ্যাসাগর । ইতিমধ্যে শিক্ষা। বিস্তারের সঙ্গে সন্ধে প্রগতিশীল 
একটি মধ্যবিত্ত শ্রেণীও সমাজের মধ্যে গড়ে উঠেছে। বিদ্যাসাগর সে 
প্রগতিশীল জনসাধারণের আনুকূল্য লাভ করে ১৮৫« সনের ৪ঠ1 অক্টোবর 


৭৪ আধুনিক বাঙালী সংস্কৃতি ও বাংল। সাহিত্য 


“বিধবা বিবাহ আইন" প্রবর্তনের জন্য সরকারের কাছে আবেদন করেন ।১ 
সরকার সে আবেদনের গুরুত্ব উপলদ্ধি করে ১৮৫৬ সাঁলে “বিধবা! বিবাহ আইন" 
সিদ্ধ বলে ঘোষণ1 করেন। কিন্ত বিদ্যাসাগর জানতেন, শুধু আইন প্রণয়ন 
করে আদশ লাভ সম্ভব নম্ন। তাই নিজে উদ্যোগী হয়ে নিজের পুত্রের এবং 
আরও কয়েকজন যুবকের বিধব| বিবাহ দেন। এভাবে বহু-যুগ-সঞ্চিত অনড় 
সমাজের বুকে বিদ্যাসাগর যে প্রচণ্ড আঘাত হেনেছিলেন,তার ফলে সংস্কারান্ধ 
হিন্দুর অচলায়তনের ভিত্তিমুল পর্যন্ত নড়ে উঠেছিল সেদিন । ১৮৫৪-৫৬-৫৭ 
সালে ভার এইসব সামাজিক ক্রিয়ার যে প্রতিক্রিয়া হয়--“বাঁংলাদেশের 
ইতিহাসে, তার আগে বা পরে, আর কোন ব্যক্তির করের ফলে তা হয়েছ 
বলে মনে হয় না।” 

গুহাশ্রয়ী জীবের চোখে তীত্র আলোর ঝলক যখন লাগে তখন 
এরূপ প্রতিক্রিয়া হওয়াই স্বাভাবিক । কিন্ত প্রতিক্রিয়া যাই হোক 
আলোকের দূত যারা, তারা আলোক বিকীর্ণ করে যাবেনই । বিদ্যা- 
সাগরের জীবনের “সবপ্রধান সৎকর্ম” এভাঁবে সাধিত হল, এবং প্রচণ্ড 
আঘাত-সংঘাঁতে সংস্কারবিমুখ তৎকালীন বাঙালীর চেতন। ক্রমশ: জেগে 
উঠতে লাগল একটা নতুন জীবন, নতুন সংস্কৃতির প্রত্যাশীয়। প্রবল 
আশাবাদী বিদ্যাসাগর সমাঁজ-সংস্কীরের ক্ষেত্রে তার অসামান্য সাফল্যে 
উৎসাহিত হলেন। অতঃপর সমাজের অপর ছুষ্টক্ষত-__“বহু-বিবাহ” রহিত 
করবার জন্ত ১৮৫৫. সনে এবং ১৮৬৬ সনে ছু'বার সরকারের কাছে আবেদন 
করলেন । এ প্রচেষ্টায় বিদ্যাসাগর ব্যথ হলেন। বার্থ হলেও, তৎকালীন 
অন্ধকারাচ্ছন্ত্র বাঙালীর অন্তর হতে কুসংস্কারের নীরন্ধ অন্ধকার দূর করবার জন্য 
বিদ্যাসাগর সেদিন ষে আলোকোজ্ৰল দীপ জেলেছিলেন, সে দীপই পথ 
দেখিয়েছিল পরবর্তী মনীধীদের সংস্কৃতির ক্ষেত্রে নতুন পথরেখ' অন্থসন্ধান 
করতে । বিদ্যাসাগরের সমাজ-সংস্কার প্রচেষ্টার মূল্য হল এখানে । 


১ সে আবেদনপত্রে বিদ্যাসাগর ব্যতীত আরও ৯৮৬ জন আদেনকারীর স্বাক্ষর ছিল। 
দ্রষ্টব্য £ বিনয় ঘোষ।॥ বিগ্ভাসাগর ও বাঙালী সমাজ, ১ম খণ্ড পৃ: ১২১ 

২ বিনয় ঘোষ ॥ বিদ্যানাগণ ও বাঙালী সমাজ, ১ম খণ্ড পৃঃ ১২০ 

৩ ভ্রাতা শস্তৃচন্দ্রকে লখিত বিধব।-বিবাহ সম্পকে বিদ্যাসাগরের পত্রের একাংশ। 


লোকহিত ॥ বিদ্যাসাগর ূ ৭৫ 


বাংল। সাহিত্যে বিদ্যাসাগরের রচনার মূল্য বু আলোচিত, অতএব 
সংক্ষেপে এ সম্পর্কে আলোচন। করে বিদ্যাসাঁগর-প্রসঙ্গ শেষ করব। 

সাহিত্যে একশ্রেণীর লেখক দেখ! যায়, ধার! স্ষ্টি-ক্ষমতাহীন হওয়া সন্বেও 
প্রচুর লেখেন খ্যাতির লোভে, আর এক শ্রেণীর লেখক স্থষ্টি-ক্ষমত। থাক? 
সত্বেও স্থট্টিমুলক রচন]| না করে শিক্ষা ও জ্ঞানমূলক রচনায় আত্মনিয়োগ 
করেন জাতির বৃহত্তর কল্যাঁণত্রতে উদ্বুদ্ধ হয়ে। বর্তমান কালে অনেক 
কথাশিল্পী সম্বন্ধে যদি প্রথম মন্তব্য প্রযোজ্য হয়, তা হলে শেষোক্ত মন্তবা 
প্রতিভার লেখক বিদ্যাসাগর সম্পর্কে সম্পূর্ণ সত্য । 

' বিধবাবিবাহের শাক্সীয়তা এবং বহু-বিবাহের অশাস্্রীয়তা প্রমাণ করে 
প্রস্তাব রচনা করবার পর তৎকালীন পণ্ডিতের বিদ্যাসাঁগরকে অতান্ত 
হীনভাবে রচনার মাধ্যমে আক্রমণ করেন। 

এ “মস্ত আক্রমণের উত্তরে বিদ্যাসাগর বেনামীতে “অতি অল্প হইল”, 
“আবার অতি অল্প হইল”, 'ব্রজবিলাস”, “রত্বপরীক্ষা” প্রভৃতি কয়েকখাঁনি হাশ্ত 
ও ব্যঙ্গরসাত্মক বই লেখেন । এ সমস্ত বইয়ের ভেতর বিদাঁসাগরের ষে নিল 
রসবোধ এবং গতিশীল ভাষ৷ স্থষ্টি-ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যাঁয়, তাতে 
সঙ্গতভাবেই অন্মান কর] চলে যে বিদ্যাসাগর যদি পাঠ্যপুস্তক রচনায় সময় 
ক্ষেপ ন1 করে স্ষ্টিমুলক রচনায় আশ্রনিয়ৌোগ করতেন, তা! হলে বাংলা-সাঁহিতো 
রসন্থষ্টি বিদ্যাসাগরের সময় থেকেই শুরু হবার সম্ভাবনা ছিল। ছাঁত্রজীবনেও 
বিদ্যাসাগরের রসবোধ যে কত প্রথর ছিল--তীবর সাহিত্যাধ্যাপক স্ুবমিক 
জয়গোপাঁল তর্কালক্কারের নির্দেশে সরম্বতীর উদ্দেশ্যে তাঁর রসাত্বক গ্লোক- 
বচনাঁও তার প্রমাণ।১ তার প্রথম অন্তবাদ “বেতাল-পঞ্চবিংশতি” পাঠ করলে 
মনে হয়, বিদ্যাসাগর তীর সাহিত্য-জীবনের প্রথম হতেই গতিশীল গদা- 


১ শ্লোকটি এই 2 
লুচী কচুরী মতিচুর শোভিতং 
জিলেপি সন্দেশ গজ। বিরাজিম্‌ | 
বন্যা? প্রসাদেন ফলারমাপ্রমঃ 
সরম্বতী স! জয়তা নিরম্তরম্‌ ॥ 


দ্রষ্টব্যঃ বিনয় ঘোষ ॥ বিদ্যাসাগর ও বাঁঙীলী সমাজ, ২য় খও_পুঃ ১৬৩ 


৭৬ আধুনিক বাঙালী সংস্কৃতি ও বাংল! সাহিত্য 


রচনায় বেশ নিপুণ ছিলেন । তার বিধবা-বিবাহ বিষয়ক স্বাধীন রচনাগুলিতে 
আবেগধত্ধ প্রবল। “সীতার বনবাস+ 'শকুস্তল।” অনুবাদ হলেও, সে সমস্ত রচনার 
মধ্যে বিদ্যাসাগরের চিত্রধর্মী বচনাঁদক্ষতা বেশ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে । স্থ্টিকাধের 
উপযোগী এত ক্ষমত। সত্বেও বিদ্যাসাগর খ্যাতির প্রলোভন ছেড়ে ছাঁত্রপাঠ্য 
পুস্তক ( বেতাল-পঞ্চবিংশতি, বোধোদয়, বর্ণপরিচয়, শকুস্তলা, কথামালা 
প্রভৃতি ), অথবা দেশী ও বিদেশী বিষয় অবলম্বনে জ্ঞানমূলক রচনাকাধে 
(যেমন-_-“তত্ববোধিনী পত্রিকা" প্রকাশিত ) তার স্থদীর্ঘ সাহিত্য-জীবন 
অতিবাহিত করতে গেলেন কেন, সে কথ। মনে ওঠ। স্বাভাবিক । 
শিক্ষা-সংস্কার ও সমাঁজ-সংস্কারের ক্ষেত্রে যেমন লোকহিতৈষণ।, তের্মনি 
সাহিত্য-রচনার ক্ষেত্রেও এ লোকহিতৈষণ1 বিদ্যাঁসীগরেকে অনুপ্রাণিত 
করেছিল শিক্ষা ও জ্ঞানমূলক সাহিত্য রচনায়। এ প্রেরণা বলেই সম্পূর্ণ 
ভিন্রপ্রকৃতি ও ভিন্নপ্রবুত্তির অধিকারী হয়েও বিদ্যাসাগর দেবেন্দ্রনাথ ও 
অক্ষয়কুমারকে স্দীর্ঘ ষোলবছর “তত্ববোধিনী পত্রিকা" প্রকাশে € ১৮৪৩- 
১৮৫৯) সাহাষ্য করতে দ্বিধা করেননি । শুধু “তত্ববোধিনীর প্রবন্ধ- 
নিবাচনে নয়, অনেক সময় সম্পাদক অক্ষয়কুমীরের রচন। পরিমাঁজিত কবে 
দিয়ে, আবার কোন সময় নিজে বহু জ্ঞানমূলক রচন। লিখে তিনি “তত্ববোধিনী 
পত্রিকা"র সমৃদ্ধির জন্য প্রাণপণ চেষ্টা! করতেন । এত কর্নব্যস্ততাঁর মধ্যেও তিনি 
একবতসর “তত্ববোধিনী পত্রিকা, সম্পাদনার গুরু ভার গ্রহণ করেছিলেন |; 
তিনি এ কথা উপলন্ধি করেছিলেন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে রচিত এ 
পত্রিকাখানি সমসাময়িক বাংলাদেশে জ্ঞানবিস্তারে ও গদ্য-সাহিত্যের 
মেজাজ পরিবর্তনে যথেষ্ট সহায়তা করবে । বাস্তবিকপক্ষে বিদ্যাসাগর ও 
অক্ষয়কুমার দত্তের অক্লান্ত চেষ্টায় “তত্ববোধিনী”র পৃষ্ঠায় জ্ঞান-বিজ্ঞানের ষে 
বিস্তৃত চর্চা ও আলোচন। হত, তা সমসাময়িক বাঁংলা-সাহিত্য-পাঠ-বিমুখ “ইয়ং 


'তত্ববোধিনী পত্রিকা'য় প্রকাশিত সম্পাদকের নামতাটিকায় দেখা যায়--বিস্তামাগর 
১৭৭৮ শকে (১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে) উক্ত পত্রিকা সম্পাদনা করেন। 


লোকহিত ॥ বিদ্যাসাগর ৭৭ 


বেক্রল'দের দৃষ্টি আকর্ষণ করতেও সমর্থ হয়েছিল।) বিদ্যাসাগরের ক্লাস্তিহীন 
আন্গকুল্য ন৷ পেলে একা অক্ষয়কুমাঁরের পক্ষে বাংলা গদ্যের মান উন্নয়ন এত 
অন্নসময়ের মধ্যে সম্ভব হত না, ত' বলাই বাঁহুলা। “তত্ববোধিনী পত্রিক। 
প্রসঙ্গে দেবেন্দ্রনাথ ও অক্ষয়কুমারের নামের সঙ্গে বিদ্যাসাগরের নামও একসঙ্গে 
উচ্চারিত হওয়া উচিত। দেবেন্দ্রনাথের মত বিদ্যাসাগরও অক্ষয়কুমাবের 
একজন প্রধান পৃষ্ঠপৌষক ছিলেন। বস্ততঃ এ “তত্ববোধিনী পত্রিকা"ই ছিল 
স্বজাতিপ্রেমিক বিদ্যাসাগরের নিকট তত্ববোধিনী সভায় যোগ দেওয়ার 
অন্যতম আকর্ষণ । 

স্কল-পাঁঠ্য পুস্তক রচনা করতে গিয়ে এ কথ বিগ্যাপাগরের মনে হওয়7 
স্বাভীবিক- পাঠ্যপুস্তকের মীরফতে শিক্ষা দিয়ে যদি পাঠক সম্প্রদায় তৈরী 
কর। ন। যায়, তাহলে উচ্চাঙ্গের রল-সাহিত্য উপভোগ করবে কে? খুব সম্ভব 
এ কারণেই বিগ্যাসাগরের এ পাঠ্যপুস্তক রচনার জন্য প্রাণাস্তকর প্রয়াস। 
শিল্পী-মন থাকা সত্বেও শিল্প-স্থষ্টি-কাষে সম্পূর্ণরূপে তিনি আত্মনিয়োগ 
করেননি, যদিও এ কথা অনস্বীকাধ--পরবতী শিল্পশ্রষ্টাদের তিনিই অন্যতম 
শ্রষ্টী। বাংলা সাহিত্যে বিদ্যাসাগরের ক্রনিদিষ্ট স্থান হল এখানে । 

বাণীভঙ্গীতে সবপ্রথম ছন্দোস্পন্দ ও কলানৈপুণ্যের অবতারণাঁয় বাঁংল। 
গছ্ভরীতি বিগ্ভাসাগরের হাতে অকস্মাৎ কিরূপে প্রসাধিত হয়েছিল, সে 
গ্রসঙ্গও বহু আলোঁচিত। অতএব দে সম্পর্কেও আর বাগবিস্তারের 
প্রয়োজন নেই। শুধু এই মন্তব্য করেই এ আলোচনার পরিসমাপ্তি 
ঘটানো যেতে পারে-_সমসাময়িক বাংল! সাহিত্যের উতৎ্কর্ষের জন্য যুগো- 
পষোগী যে সংস্কারের প্রয়োজন ছিল, বিদ্যাসাগর নিষ্ঠীর সঙ্গে সে কাজে 
আত্মনিয়োগ করেছিলেন। তার জীবতকাঁলেই তার উত্তরক্থরীদের হাতে 
বাংল। সাহিত্যের যে বিকাশ হয়েছিল--তা কখনই সম্ভব হত ন1 যদি 
না তিনি তাদের জন্য সাহিত্যস্থষ্টির উপযোগী ভাষা সৃষ্টি করতেন। 


১ এ সম্পকে ইয়ং-বেঙ্গলদের অন্ততম কৃতী পুরুষ রামগোপাল ঘোষের উচ্ছবাসপুর্ণ বাক) 
স্মরণীয় ঃ “বামতনু ! রামতন্ু ! বাংল ভাষায় গভার ভাবের রচন। দেখেছ? এই দেখ'?-- 
বলিয়। তত্ববোধিনী পাঠ করিতে দিলেন । 

জষ্টব্য ১ শিবনাথ শাস্ত্রী ॥ রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গলমাজ--পৃঃ ১৮১ 


৭৮ আধুনিক বাঙালী সংস্কৃতি ও বাংল সাহিত্য 


বাংলাদেশের সংস্কৃতির ধারা ধারা অন্সরণ করেন তাঁরা নিশ্চয়ই এ 
কথাট! স্বীকার করবেন যে, যে মানবমুখিতা আধুনিক সংস্কৃতির প্রধান 
বৈশিষ্ট্য-_তার প্রাথমিক বিকাশ বিদ্যাসাগরের জীবন-জিজ্ঞালায়। যদিও 
তার রচনায় এমন কোন কথার উল্লেখ নেই, তথাপি গ্রীক দার্শানক 
প্রোটাগোরসের মত বিদ্ভাপাগরেরও বক্তব্য ছিল--80 15 070 20695016 
0৫6 ৪]] 01085, | কোন আনুষ্ঠানিক ধন নয়, কোন বিশিষ্ট সমাঁজ নয়, কোন 
আদর্শ মতবাদ নয়--তার কাছে সব-কিছুর একমাত্র মানদণ্ড হল মান্ুষ। 
বিদ্যানাগরের উদার হৃদয়ে অন্ুভূত এ গভীর মীনবতাবোধই যুগধর্মের 
প্রেরণায় সহস্র ধারায় বিকাশ লাভ করে স্ষ্টি করেছে আধুনিক শিল্প, 
সাহিত্য ও সংস্কৃতির । 


শু 


সংস্কৃতি ও সাহিত্যের নবদিগন্ত ॥ তত্ববোধিনী সভা ॥ 
॥ দেবেন্দ্রনাথ ও অক্ষয়কুমার ॥ 


গোগীগত প্রচেষ্টায় অল্প সময়ের মধ্যে একট অনগ্রসব জাতির সাহিত্য 
ও সংস্কৃতিতে যে আকনম্মিক ব্ূপান্তর ঘটতে পাঁরে তাঁর পরিচয়বাহী হল 
১৮৩৯ গ্ঃ ৬ই অক্টোবর কলকাতার “তত্ববোধিনী সভার প্রতিষ্ঠা । ১৮৩৯ 
গুঃ অক্টোবর হতে ১৮৫৯ খুঃ ডিসেম্বর-_মাত্র এই বিশ বৎসর বাংল। দেশে 
এ প্রতিষ্ঠানটি সক্রিয় ছিল; কিন্তু এই অপেক্ষাকৃত স্বল্প কালের মধো এই 
প্রতিষ্ঠানটি উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বাঙালীর সাহিত্য, সমাজ ও ধ- 
জীবনে নতুন প্রাণচাঞ্চল্য জাগিয়ে দিয়ে নয়।, বাংলার গোড়৷ পত্তনে ষে 
যুগান্তরকারী ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিল তাঁর তুলন। খুবই বিরল। বস্ততঃ 
গত শতাব্দীর জ্ঞান-বিজ্ঞান ও ধর্মচচামূলক এ সীংস্কৃতিক সংস্থা সে যুগের 
সাহিত্য ও জাতীয় জীবনের নবতর রূপদানে যদ্দি বহুমুখী ও বলিষ্ঠ ক্পন্থ! 
গ্রহণ না করত তা হলে আধুনিক বাংল! সাহিত্য ও সংস্কৃতির অগ্রগতি ষে 
বিলম্বিত ও ব্যাহত হত, তা অনুম।ন করা অহেতুক নয়। 

ষে গ্রতিহাসিক ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে গত শতাব্দীর প্রথমার্ধে এই ম্মর্ণীয় 
প্রতিষ্ঠানটি গড়ে উঠেছিল, প্রথমে তার সংক্ষিপ্ত আলোচন। অপ্রাসঙ্গিক নয়। 
বাংলা দেশে ইংরেজ অধিকারের প্রথম বিশৃঙ্খল।র যুগ বহুদিন আগে গত 
হয়েছে । দেশের শাসনব্যবস্থা কেন্দ্রীভূত হয়েছে রাজধানী কলকাঁতি। শহবে। 
জব চানকের অন্ধকারাচ্ছন্ন কলকাতার চেহারা তখন আর চেনা যায় না। 
শাসনকার্ষের জন্য বু ইংরেজের সমাগম হয়েছে এ আঁজব নগরী কলকাতায়, 
আর সঙ্গে সঙ্গে বিদেশী বণিকও খুলে বসেছে তাদের বিচিত্র পণ্যের পশর1। 
ইংরেজরাঁজের রাজকাঁষে ও বিদেশী বণিকের বাণিজ্য ব্যাপারে সাহাষ্য কর- 
বার জন্ত তখন রাজধানী কলকাতায় যুগপ্রয়োজনে স্যন্টি হয়েছে একদল 


৮০ আধুনিক বাঙালী সংস্কৃতি ও বাংল! সাহিত্য 


অর্ধইংরেজীশিক্ষিত বাঁঙালী। কিছু ইংরেজী শব্ধ আয়ত্ত করে “যেন তেন 
প্রকাবেণ” ইংরেজ প্রভুর সঙ্গে কাজের কথ! চালাতে পারলে রাঁজসরকারে 
চাকরি হবে, কিংবা! বণিক-বুত্তিতে উন্নতি করা যাবে, এই আশায় তং- 
কালীন কলকাতার বছ পরিবারের অভিভাবক ছেলেকে ইংরেজী শিক্ষায় 
শিক্ষিত করবার জন্যে উন্মখ হয়ে উঠল। বিদেশী ইংরেজরাও সুযোগ 
বুঝে কলকাতার স্থানে স্থানে ইংরেজী স্কুল স্থাপন করে মহা উৎসাহে 
বাঙালী ছেলেকে ইংরেজী শেখাতে লাগলেন । শিবনাথ শাস্ত্রীর “রামতন্ু 
লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাঁজ, পাঠে জান। যায়, সে যুগে ইংরেজা 
শিক্ষার পীঠস্থান ছিল চিত্পুর রোডে সাঁরবণ € 917219০2৫ ) নামক 
ফিরিঙ্গীর স্কুল, আমড়াতলায় ফিরিঙ্গী মার্টিন বাউলের (78:01) 0০৬16) 
সকল, আর আরট্রন পিট্রান € ৪690 ০৮:০১) নামক ফিরিঙ্গীর স্কুল। 
এ সমস্ত স্কুলে শিক্ষানবিশী করে ধার] উত্তরকালে কলকাতার বিত্তবান্‌ 
সমাজের শীষস্থান লাঁভ করেছিলেন তীদের দুজনের নাম বাঁঙলাদেশের 
সকলেই জানেন । একজন মহষি দেবেন্দ্রনাথের পিতা দ্বারকানাথ ঠাঁকুর,. 
আর একজন স্ববিখ্যাত ধনী ও দানবীর মতিলাল শীল: এ ছাড়া কানা 
নিতাই সেন এবং খোঁড়া অদ্বৈত সেনও ছিলেন সাহেবদের স্কুলের প্রাক্তন 
ছাত্র। এ সমস্ত স্কুলের শিক্ষীর মান ছিল একটু অদ্ভূত রকমের । যেছাত্র 
ষত বেশী ইংরেজী শব্ধ আয়ত্ত করতে পাঁরত, তাঁকে তত বেশী শিক্ষিত বলে 
গণ্য করা হত । 

মে কালের অর্ধ-ঈৎরেজী-শিক্ষিত বাঁডাঁলী সামান্য ইংরেজী শব্দের পুঁজি 
নিয়ে ইংরেজদের আপিসে আদালতে কাঁজ করত, আর ইংরেজ বণিকের 
সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্য চালাত । ক্রমে ক্রমে প্রগতিশীল বাঙালীদের মধোও 
ইংরেজী শিক্ষাকে সামগ্রিক ভাবে গ্রহণ করবার জন্যে একটা আন্ত- 
রিক আগ্রহ জেগে উঠল । কিন্তু “নেটিভ'দের মধ্যে ইংরেজী শিক্ষার 
ব্যাপক ব্যবস্থা করলে পাছে এ দেশবাশী নতুন বিদ্যাকে গুরুমারা কাঁজে 
লাগায়, এ আশঙ্কায় সে যুগের ইংরেজ গভর্ণমেন্ট ইংরেজী শিক্ষা প্রসারে 
বহুকাল উদাসীন হয়ে রইলেন । শিক্ষানীতি সম্পর্কে সরকারের একব্ূপ 
নিষ্কিয় অবস্থা চলেছিল ১৮১১ খুঃ যাঁবৎ। সে বৎসর বড় লাঁট লর্ড মিণ্টো 


সংস্কৃতির নবদ্দিগন্ত ॥ তত্ববোধিনী সভ] ৮১ 


এ দেশের জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষা প্রসারের জন্য ষে মন্তব্য (703131009 ) 
লিখলেন তাতেও তিনি এ দেশীয় শিক্ষীর ওপরেই জোর দেবার কথা 
বললেন। এ দেশের শিক্ষার ইতিহাসে ১৮১৩ খষ্টান্ে একটি স্মবুণীয় ঘটন' 
ঘটল | মে বৎসর ইংলপগ্ডের কোট অব ভিবেক্টবুস্‌ ভারত সরকারকে দেশী 
শিক্ষা প্রসারের জন্য অন্ন এক লক্ষ টাক! খরচ করতে নির্দেশ 
দিলেন । ১৮১৬ খষ্টাব্দে 00751010069 0 [১000]112 ]চ৪0001101)8 নামক সবু- 
কাগী শিক্ষা-সংস্থ! গঠিত ভলে কমিটির সভ্যগ* সে এক লক্ষ টাকা সংস্কৃত 
ও আরবী গ্রস্থের দুদণ, পণ্ডিতাঁদগেব বুভি এবং নংস্কত শিশ্পীখীদের বুভ্তি বাবদ 
ব্যয় করতে শুরু করেন। 

সে যুগের ইংরেজ গভণমেন্ট এ দেশে ইংরেজী শিক্ষা-প্রচার বিমুখ 
হলেও তৎকালীন প্রগতিশীল বাঁডালী সমাজ যে দেশের মধ্যে উৎরেজী 
সাহিত্য ও বিজ্ঞানের 'গ্রসারের উপযোগিতা সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠেছিলেন, 
রামমোহন রায়ের শিক্ষাবিস্তার আন্দোলনই তার প্রথম প্রমাণ। শিক্ষা- 
প্রেমিক ডেভিড হেয়ার, বিচারপতি হাইড. ইষ্ট, (517 [7৮0০ 736) 
প্রভৃতির সঙ্গে মিলিত হয়ে রামমোহন ১৮১৭ খঃ ১«ই জানুআবী গরানহাটায় 
ষে মহাঁবিগ্ালয় ব হিন্দু কলেজ স্থাপন করবার উদ্দোগ করেন, এ দেশে 
ইংরেজী শিক্ষ প্রসারের ইতিসভাসে সে এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা । শুধু 
কলকাতায় নয়, ১৮১৫ খৃষ্টাব্দে শ্রারামপুরের মিশনারীদের চেষ্টায় শ্রীবামপূরেও 
একটি মিশনারী কলেজ স্থাপিত হল। ১৮২৭ খত্রান্দে হিন্দু কলেজ সরকারী 
অথে নি্ম্িত সংস্কৃত কলেজের পাঁশে একটি নতুন ভবনে স্থানাস্তারিত হল। 
১৮২৮খষ্টাব্দে হেনরী ভিভিঘান ডিরোৌজি ও এ কলেজের শিক্ষক নিযুক্ত হলেন । 
তার যুক্তিবাদী শিক্ষায় এ সময় কলকাতায় স্থষ্ি হল হিয়ং বেঙ্গল” নাঁমে 
অভিহিত এক শিক্ষিত সম্প্রদায় । এদের বিপ্লবমুখী সংস্কার প্রচেষ্টায় আধুনিক 
বাংলার শিক্ষা ও সংস্কৃতিগত জীবনে অন্ভৃত হুল এক বিরাট প্রাণচাঞ্চল্য। 
ইয়ং বেক্গল'দের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন তাঁরাচাদ চক্রবর্তী, ভূদেব 
মুখোপাধ্যায়, (মাইকেল) মধুস্থদন দত্ত, রাঁজনাবাঁয়ণ বস্তু, কৃষ্চমোহন 
বন্দ্যোপাধ্যায়, রাঁমগোপাঁল ঘোষ, রসিককৃষ্ণ মলিক+ শিবচন্দ্র দেব, হরচন্দ্ 


ঘোঁষ, প্যারীাদ মিত্র, রাঁধানাথ সিকদার, রাঁমতন্ লাহিড়ী প্রভৃতি । এদের 
৬ 


৮২ আধুনিক বাঙালী সংস্কৃতি ও বাংল। সাহিত্য 


মধ্যে কেউ কেউ প্রাচীন ভারতীয় জীবনাদর্শ বিশ্বাসী হলেও অধিকাংশ 
ছিলেন অবশ্ঠ ভাববিপ্রবী নবীনপন্থী | 

একদিকে সংস্কৃত কলেজের মাধ্যমে প্রীচ্য বিছা, আর একদিকে হিন্দু 
কলেজের মাধ্যমে পাশ্চাত্য বিচ্যা_এ ছু'ধারায় বাংলা দেশের শিক্ষা 
প্রবাহিত হতে থাকল আরও কিছুকাল। ক্রমে ক্রমে ইংরেজী শিক্ষা 
গ্রহণের জন্তে দেশের প্রগতিশীল শ্রেণীর দাবি জোরালো হয়ে উঠল । 
১৮৩৫ এঃ ভারতের শিক্ষা-সচিব লঙ মেকলে তার শিক্ষা সন্বন্ধীয় এতিহাসিক 
মন্তব্যে (00128০) ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে সাহিত্য ও বিজ্ঞান শিক্ষার জন্তে 
স্পপারিশ করেন। সে সুপারিশ গ্রহণ করে তৎকাঁলান গভণর জেনারেল 
লর্ড বেন্টাঙ্ক কোট অফ ডিবেক্টবুস্‌ কর্তৃক মঞ্তরীরুত অর্থ (এক লক্ষ টাকা ) 
ইংরেজীর মাধ্যমে শিক্ষ। প্রচারের জন্য বায়িত হবে বল বিধি প্রচার করলেন 
(১৮৩৫, ৭ই মার্চ )। বাংলা দেশে ইরেজীর মারফতে শিক্ষাব্যবস্থা স্থায়ী 
প্রতিষ্ঠা লাভ করল। 'প্রগতিবাদী “ইয়ং বেঙ্গল” সবান্তঃকরণে এ শিক্ষা 
ব্যবস্থাকে অভিনন্দন জানালেন । শুধু যে তারা এই নব-প্রবতিত শিক্ষা- 
ব্যবস্থাকে স্বাগত জানালেন তা নয়, ভারতীয় সাহিত্য ও শিক্ষাদর্শ সম্বন্ধে 
তার মেকলের মতই উন্নীমিক মনোবুত্তির পরিচয় দিয়ে আত্মশ্্রাঘায় স্ফীত 
হয়ে উঠলেন । এ প্রসঙ্গে পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী লিখেছেন £ 

তাহার! যে কেবল ইংরাজা শিক্গায় পক্ষপাতী হর সপত্র ইংরার্ডা শিক্ষ। প্রচলনের চেঙ্গা 
করিতে লাগলেন তাহ। নে ; ঠাভারাও মেকলের ধুযা ধরিলেন । বলিহত লাগিলেন বে-এক 
শেলফ উংরাী! গ্রপ্থে ষে জ্ঞানের কথা আছে, সমগ্র ভ'র্তবম বা জারবদেশের সািত্যে তাহা 
নাই)” তদবি ইহাদের দল ভইতে কালিদাস সগ্রিা পডিলেন, সেকসগায়র সেস্তলে অধিষ্ঠিত 
হইলেন ১ মহাভারত, প্রামায়ণাদি্ নাতির ভপদেশ অখ:কুত তইয়। 1506510:08 00,5 সেই 
স্থানে আদিল । বাইবেলের সনন্সে বেদ-বেদান্ত গীত। প্রভৃতি দ্রাড়াইতে পারিল ন। | 

সরকারী শিক্ষাসংক্কাবের পুবেই কিন্তু হিন্দু কলেজের প্রতিভাবান্‌ 
শিক্ষক ডিরোঁজিওর শিক্ষা ইয়ং বেক্গল'দের অন্তরে বিপ্রবের আগুন ধরিয়ে 
দিয়েছিল। শুধু মাত্র অধ্যাপনাঁর মধ্য দিয়ে ডিরোজিও যে তার ছাত্রদের 
অন্তরে স্বাধীন চিন্তা জাগিয়ে দিয়েছিলেন তা নয়, ছাত্রদের নিয়ে 


শি শীশাীীপশীটিশি পীসীটি পি 


১ বামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ, পৃঃ ১৪২ 


ংস্কৃতির নবদিগন্ত ॥ তত্ববোধিনী সভা ৮৩ 


“আাকাডেমিক এসোশিয়েশন' স্থাপন করে বক্তৃতা ও আলোচনার 
মাধামেও তিনি এস্বাধীন চিন্তা-প্রবৃত্তিকে তীব্রতর করে তুললেন। এ 
স্বাধীন চিন্তা যে সবাংশে স্ফলপ্রস্থ হয়েছিল, তা বল চলে না। সমাজ- 
ও ধর্ম-সংক্কারের উন্মাদনায় তাদের ব্যক্তিগত ও সংঘবদ্ধ জীবনে প্রবল প্রতি- 
ক্রিছার লক্ষণ দ্রেখ। দিল। প্রকাশ্যে নিষিদ্ধ মাংস ভোজন ও স্ুরাপাঁন, 
জাতীয় জীবনে য। কিছু পুরাতন ও সনাতন - তাঁর প্রতি চরম উপেক্ষ। 
প্রদর্শন তাদের সংস্গার্-প্রচেষ্টার প্রধান বৈশিষ্ট্য রূপে পরিগণিত হল। এদিকে 
ডাঁক, ড্রিধাল্টি প্রভৃতি মিশনারীগণ অবৈতনিক বিগ্যালয় স্থাপন করে 
ঈংরেজা শিক্ষার মাধ্যমে ষে শুপ খ্রীষ্টধন্জ প্রচার করতে লাগলেন তা নয়, 
প্রকাশ্য সভাসামিতি করে শ্রাষ্টঘমের মহিমা কাতনে তৎপর হলেন। হিন্দু- 
কলেজের প্রাচানপন্থী হিন্দু সভ্যগণ এ সমস্ত কারণে শঙ্কিত হয়ে ছাত্রদের 
উন্মাগগামী করবার অপরাধে প্রথমে ডিরোজিওকে পদচ্যত করলেন; 
তাঁরপর খ্রা্টী় ধঞসভার ছাত্রউপস্থিতি নিষিদ্ধ বলে আদেশ প্রচারিত 
হল। হিন্দু সমাজের মুখপাত্র রাজা রাধাঁকীন্ত দেব ইংরেজী শিক্ষিতদের 
মানাসক হিতিস্থাপকত। ও ম্বধমে আস্থা ফিরিয়ে আনবার জন্যে ধিএমভা” 
নামে এক সভা স্কাপন করলেন। কলকাতার স্থানে স্থানে তার শাখ। 
স্থাপিত হল এবং তাতে সনাতন হিন্দুধ্েন মহিমা কীতিত হতে লাগল। 
খাজা বাধাঁকান্ত দ্রেব ছাডাঁও সনাতন হিন্দুদের মাহাক্স্য প্রচারে ধার! 
সেই অনিশ্চয়তার যুগ অগ্রণা হঘছিলেন তার মধ্যে পিমাঁচার চক্দ্রিকার 
সম্পাদক ভবানী চরণ বন্দ্যোপাধ্যাথের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য | 
প্রাচীনপন্থী হিন্দদেন আক্রমণের প্রধান লক্ষ্য ছিলেন বাঁমযোহন | 
কারণ বামমোহনই ছিলেন সে যুগে যুক্তিবাদা ধখান্দোঁলনের প্রধান উৎসাহ- 
দাও।। রামমোহন প্রাীনপন্থীদের 'চ্যালেঞ্সকে গ্রহণ করে যে এঁঁতি- 
হাঁসিক দন্দযুদ্ধে অবতীণ্‌ হরেছিলেন, ত। সকলেরই সুপরিজ্ঞাত। তারপর 
প্রাচীনপন্থীদের আক্রমণের স্ৃতীক্ষ শরগুলি নিক্ষিপ্ত হতে লাগল ভাববিপ্রবী 
ইয়ং বেঙগল'দের প্রতি । ইয়ং বেঙ্গল'+ও এ আক্রমণের জবাব দিতে দেরী 
করলেন না। প্রাচীনপন্থীদের দারা গৃহতাড়িত ও লাঞ্চিত হয়ে হিন্দু 
কলেজে অন্যতম কৃতী ছাত্র কষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় 4113091167" নামে 


৮৪ আধুনিক বাঙালী সংস্কৃতি ও বাংলা সাহিত্য 


সংবাদপত্র প্রকাশ করে প্রাচীনপন্থীদের 'প্রতি তীব্র বিদ্রপবাঁণ নিক্ষেপ করতে 
লাগলেন। এ পত্রিকীকে কেন্ত্র করে নব্য-তন্থের বিপ্রবী হিন্দুরাঁও দলবদ্ধ 
হুতে লাগলেন । ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দের ২৩শে আগষ্ট [7001761 পত্রিকাঁতে একটা 
চাঞ্চল্যকর সংবাদ প্রকাশিত ভল £ ডিরোজিওর শিয়াদের প্রধান এক বাক্তি 
( মহেশচন্র ঘোষ ) গ্রাষ্টধর্দে দীক্ষিত হয়েছেন । প্র।চীনপন্থীরা এ ধগান্থবের 
সংবাদ পেয়ে শিউরে উঠলেন । সে বছরের ১৭ই অক্টোবর ক্ুঞ্চমাহন 
বন্দ্োপাধাঁয নিজেও খষ্টধর্দে দীক্ষিত হলেন । জনরব প্রচারিত হল 
হিন্দু কলেজের সমস্ত ভাল ভাল ছাত্র শ্বষ্টধর্মে দীক্ষিত হবে । এতে প্রাচীন- 
পন্থী হিন্দুপমীজের মনে আবও ভাতিন নঞ্চার হল । কিছুকাল পরে প্রতিভা- 
বান ইয়ং বেঙ্গল মধুস্থদন দর্ত এবং জ্ঞানেন্দ্রমৌহন ঠাকুরও গ্রাষ্টধ্ন গ্রহণ 
করুলেন। সনাতনপন্থী হিন্দুরা অন্তভব করতে লাগলেন এ ধগান্তবের 
স্রোতকে বাধা না দিলে হয়ত বা বাঙালীর জাতীয় সত্তাই বিলুপ্ত হয়ে 
যাবে। এ সনাঁতনপন্থী হিন্দুদেন অনেকেই ছিলেন উদার মমোভাবের 
অধিকারী । পাশ্চাত্য শিক্ষার এ সমাজবিধ্বংসী প্রভাব দেখে তাঁরা এ 
সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন, জাতীয় জীবনে এ বিজাতীয় আতকে বাধা 
দিতে হলে এমন এক শিক্ষাব্যবস্থার প্রচলন করতে হবে যার ফলে 
ংস্কৃতির ক্ষেত্রে বিপ্লবপন্থীর।! আত্মস্থ হবেন, দেশীয় সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল 
হবেন, এবং সমন্বয়ের ভিত্তিতে এমন একটা উদার জাতীয় সংস্কৃতি স্থষ্টি করবেন, 
যে সংস্কৃতি এনে দেবে বাঙালীর গোগিগত ও বাক্তিগত জীবনে মুক্তির 
ইঙ্গিত। যে বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্বের অধিকারী এ বিপরীত ভাঁবস্োতের মধ্যে 
জাতী শ্রেয়বৌধের আদর্শ দ্বার! অন্তপ্রীণিত হয়েছিলেন, তিনি হলেন চিন্।- 
শীল ও কমবীর মহষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাঁকুর এবং যে সাংস্কৃতিক সংস্থার 
মাধ্যমে সে যুগের বিভ্রীস্ত বাঁডীলী শিক্ষা, সমাঁজ ও ধমেবর ক্ষেত্রে একটা 
কল্যাণময় সত্যপথের ইঙ্গিত পেল, সে প্রতিষ্ঠানের নাম_-তত্ববোৌধিনী সভা; 


জোঁড়াপীকোর ঠাকুরবাঁড়ী। আধুনিক বাঙালী সংস্কৃতি ও সাহিত্য- 
বিকাশের অন্যতম প্রীণকেন্ত্র। এ বাঁড়ীরই কৃতী সন্তান দ্বারকাঁনাথ ঠাঁকুর 
প্রথম ইংবেজী-শিক্ষিতদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য । ব্যবসাক্ষেত্রে তার অক্রান্ত 


সংস্কৃতির নবদিগন্ত ॥ তত্ববোধিনী সভা ৮৫ 


চেষ্টা সর্বপ্রথম বাঙালীকে বিদেশীগত ইংরেজদের নিকট-সম্পর্কে এনে দিল। 
জগৎ ও জীবন সম্পর্কে সীমাবদ্ধ দুষ্টিভঙ্গীর যুগে এ প্রগতিশীল মানুষটি 
ইংলগ্ডে গিয়ে নিজের ধনৈশ্বধের দীপ্ত গৌরবে বলদুপ্ত ইংরেজের চোখে সে 
যুগের বাঙালীর আ'ভিজাত্য-গৌরবকে বাড়িয়ে দ্রেন শতগুণ । ইংরেজী 
শিক্ষা-প্রচারের প্রথম যুগে রামমোহনের দক্ষিণ বাহু ছিলেন দ্বারকানাথ। 
মেডিকেল কলেজ হাঁসপাতাঁল, ডিগ্রিক্ট, চেরিটেবল সোসাইটি, হিন্দু কলেজ 
প্রতি। প্রভৃতি জাতীয় কল্যাণমূলক কাজের জন্য তাঁর মুক্তহস্তে দাঁনের কথা 
বাঙালা চিরদিন কৃতজ্ঞচিত্তে স্মণ করবে । ঝামমোৌহনের নব উপলব্ধ 
মাঁনবতাবাঁদী ধর্গবোঁধের তিনি একজন প্রধান সমর্থক । 

তার জ্যেষ্ঠ পুত্র দেবেক্্রনাথ কিন্ত মানসপ্রকৃতির দিক দিয়ে পিতার 
সম্পূর্ণ বিপরীত । হিন্দু কলেজের শিক্ষা তিনি পেয়েছিলেন ; কিন্তু হিন্দু 
কলেজের শিক্ষায় সে যুগের ইংরেজী-শিক্ষিতদের জীবনে বিপ্লবের যে ঢেউ 
উঠেছিল, সে ঢেউ স্থিতধী দেবেন্দ্রনাথকে ভাসিয়ে নিতে পাবেনি । সমসাময়িক 
শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রবল ভাবাবতের মধ্যে বাঁস করেও তাঁর মনে দেশীয় প্রাচীন 
সুতির প্রতি শ্রদ্ধ। ছিল অটট। কছক্ষেত্রে পিতাঁর অসাধারণ ক্ষমত। হয়ত 
তার ভিল না, কিন্ত বেদান্তবাদী হয়েও বৈষয়িক ব্যাপারে তিনি ষে মোটেই 
উদীীন ছিলেন না, তাঁর প্রমাণ আছে। পিতার বিপুল বিত্তের অধিকারী 
হয়েও বিষয়-বাঁসন। দেবেন্্রনাথের স্বভাবশুচি মনকে কখনও প্রলুব্ধ করতে 
পারেনি । উপনিবদের খধিদের পসত্যধঠ ও জাবনাদর্শ তাঁর সমস্ত চিন্তাকে 
জাগ্রত করেছিল, আর উন্মোচিত করেছিল তার স্বচ্ছ দৃষ্টিন সামনে এক 
আদর্শ জীবনলোক। 

সনাতন ভারতীয় সংস্কৃতির ধারক ও বাহক এই মহাঁপুরুষের মন সম- 
সাময়িক ইংরেজী-শিক্ষিত যুবকদের উচ্ছতঙ্খল জীবন-উন্মাদনা দেখে যে 
ব্যথিত ও পীড়িত হয়েছিল তাতে সন্দেহ নেই । স্বজাতি ও শ্বদেশ-প্রেমিক 
দেবেজ্্রনাঁথ তখন অন্তরের গভীরে অনুভব করতে লাগলেন, জাতীয় সংস্কৃতি- 
প্রতিষ্ঠায় এমন কোন সক্রিয় কর্মপন্থা গ্রহণ করতে হবে, যাঁর সাঁহাষ্যে 
সমসাময়িক ইংরেজী শিক্ষায় বিভ্রীন্ত বাডালী যুবকেরা আত্মস্থ হবে__আর 
স্যষ্টি করবে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সমন্বিত আদর্শে এক নব্য সংস্কৃতির | বাঙালী 


৮৬ আধুনিক বাঙালী সংস্কৃতি ও বাংলা সাহিত্য 


সংস্কৃতির নতুন রূপদান-পরিকক্পনায় দেবেন্দ্রনাথের চিন্তা যখন কুগ্লাশীচ্ছন্ন 
রামমৌহনের মৃত্যু হন্মেছে তখন সুদূর ইতলগ্ডের ত্রি্টল শহরে (১৮৩৩ খঃ ২৩- 
শে সেপ্টেম্বর )। তিনি জীবিত থাকলে সে যুগের বাঙালীর জাঁতীয় জীবনের 
কেন্দ্রচ্যতির কথ। দেবেন্্রনাথকে হয়ত এত ভাবতে হত না । ভাবতে হত ন। 
এ জন্য যে, বিরোধী শক্তির সঙ্গে বিরামহীন সংগ্রাম কবে জাতীয় সংস্কৃতিকে 
একট। আদর্শলৌকে পৌছিয়ে দেবার প্রচেষ্টায় রাঁমমোৌহনের ক্ষমত। 
ছিল তুলনাহীন। স্বদেশে থাকতে এবং বিলাতে গিয়েও রাঁমমোৌহনের বেদীত্ত- 
চর্চার উদ্দেগ্ত ছিল বিশ্ববাণীর সামনে সনাতন হিন্দু সংস্কৃতির গৌরবকে 
নতুন করে তুলে ধরা । তাঁর অকাঁলমৃত্যুতে এ মহৎ 'প্রচেষ্ঠায় ব্যাঘাত 
ঘটল। চিন্তাশীল দেবেন্দ্রনাথ বাঁমমোহনের অন্তত শাস্ত্র-বিচারের পথেই 
জাতীয় সংস্কৃতি পুনরুজ্জীবনের ইঙ্গিত খুঁজে পেলেন। তিনি অন্িভব করলেন. 
বেদান্তচচাঁর মাধ্যমে বাঁমমোৌহন যে জীবন-সত্যের সন্ধান করেছিলেন, সে 
মহত্তম সত্যে পলন্ধিকে বিভ্রান্ত জাঁতির সামনে পুনরায় উপস্থিত করা প্রয়োজন। 
এ ছাঁড়া হিন্দু কলেজের শিক্ষার ফলে ধর্জজীবনের ক্ষেত্রে প্রতিক্রিয়াশীল 
পরিণাম দেখে তিনি এ সিদ্ধান্তেও উপনীত হলেন যে, দ্রেশীয় কৃতবিদ্ 
লোৌকের পরিচালনায় দেশের মধ্যে ভাঁবতীয় সংস্কৃতির আদর্শে বিদ্যালয় 
প্রতিষ্ঠিত না হলে উতৎকেন্দ্রিক বাঙালী জীবনকে জাতায়তার পাদগীঠে 
স্থাপন করবার আশ! বৃথ|!। তাঁর পরিকল্পিত জাতীয় বিদ্যালয়ে শিক্ষার 
বাহন হবে মীতৃভাঁষা, অথচ সে বিদ্যালয়ের পাগ্যতালিক হতে পাশ্চাত্য 
জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সাহিত্যের বিষয়ও বাদ যাবে না। দেশবাসীর বিচার- 
বিমূঢ চিত্তের সঙ্গে সনাতন ভারতীয় শাস্ত্রের সত্যোপলন্ধির মিলন ঘটাবার 
উদ্দেশ্তে প্রাচীন শাস্ের অন্ঠশীলনের জন্যে প্রতিবত্সর চাঁরজন করে 
ছাত্রকে কাশীতে প্রেরণ করাঁও তাঁর নবপরিকল্সিত শিক্ষাব্যবস্থার একটা! 
প্রধান অঙ্গ বলে বিবেচিত হল। 

এ সমস্ত মহৎ উদ্দেশ্টকে কাষে রূপ দেবার জন্যে দেবেক্্রনাথ নিজ পরি- 
বার এবং আত্মীয়ত্ব জনের মধ্য হতে মাত্র দশজন সভ্য সংগ্রহ করে ১৮২৯ 
খৃঃ ৬ই অক্টোবর জোড়ীস্সীকোর বাড়ীতে একটি সভার প্রতিষ্ঠ। করলেন, যার 
নাম দেওয়। হল প্রথমে “তত্বরপ্জিনী সভা”। সভার দ্বিতীয় অধিবেশনে সভার 


সংস্কৃতির নবদিগন্ত ॥ তত্ববোধিনী সভা ৮৭ 


প্রধান উপদেষ্টা রাঁমমোহনের সহকমী রামচক্্র বিদ্যাবাগীশের পরাঁমশে এ 
সভার নাম পরিবর্তন করে নতুন নামকরণ করা হল “তত্ববোধিনী সভা" । 

প্রধানতঃ ধগীলোৌচনা ও ধর্মপ্রচীরের জন্তে প্রতিচিত হলেও “তত্ববোধিনী 
সভার সঙ্গে ইতিপুবে প্রতিষ্ঠিত 'ধঞ্সভা'র পার্থক্য ছিল মৌলিক । 
সনাতন হিন্দুধর্পপন্থীদের িনসভাঁ"র দৃষ্টিভঙ্গী ছিল অনেকটা একপেশে 
(79০90019])। এধরনের দষ্টিভঙ্গী দিয়ে গঠিত হয়েছিল বলে সে ধম সংস্থ| 
সে যুগের ধ্ ও সমীজ-জীবনের ভাঙন প্রবৃত্তিকে সম্পূর্ণ বাধা দিতে পারেনি । 
কিন্ত তত্ববোধিনী সভার সভ্যের! সংস্গারমুক্ত ও সত্যান্েষী দৃষ্টি দিয়ে ধর্মের 
ফ্রেত্রে যে আদর্শ স্থাপন করলেন তার ফলে সমসামায়ক প্রবল বিরুদ্ধ 
বর্মস্রোতকে বাধ। দেওয়া সহজ হল। এপ্দিক থেকে বিচাঁর করলে সে যুগে 
“তত্ববোধিনী সভা'র প্রতিষ্ঠা গভীর তাৎপধপর্ণ সন্দেহ নেই। 

শুধুমাত্র বিরুদ্ধ প্রবল ধশ্লোতকে বাধ। দেওয়ার ক্ষেত্রে নয়, তদাশীস্তন 
বাংলাদেশের সমাজ, সাহিত্য ও সংস্কৃতির নবজীগরণের ইতিহাসে একটা 
গৌরবোজ্জল এতিহাঁসিক ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিল “তত্ববোধিনী সভ1)। 
সে প্রসঙ্গ ক্রমশঃ আলোচ্য । 

স্বদেশী সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবন ও প্রসারের চেষ্টা মনীষী দেবেন্্রনাথের 
এ মহৎ উদ্দেশ্য সমকালীন ইংরেজী-শিক্ষিত বাঙালীর দৃষ্টি শীপ্রই আকধণ 
করুল। ১৮৪৭ খু; হতে এর সভ্য-সংখ্য। ক্রমশঃ বুদ্ধি পেতে লাগল । 
এ বৎসর সভার সভ্য-সংখ্যা ছিল মাত্র ১০৫ জন; কয়েক বছরের মধ্যেই সে 
সংখ্যা বেডে হল ৮০০ জন। এই সংস্কৃতিমূলক প্রতিষ্টান সমকালীন 
ইংরেজী-শিক্ষিত বাঙালী মহলে কতটা জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল এর সভ্য- 
সংখ্যা-বুদ্ধিই তাঁর অন্যতম প্রমাণ । 

সভার কাজে দারা প্রত/ক্ষভাঁবে দ্েেবেন্্রনীথকে সাহায্য করতে লাগলেন 
তাদদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য £ শ্যামাচরণ শর্দীঘরকার, ডাক্তার ছূর্গাচরণ 
বন্দ্যোপাধ্যায়, অক্ষয়কুমার দর্ত, রাজনারায়ণ বক্ত, বমাপ্রসপাদ রায়, অমুত- 
লাল মিত্র, শভৃনাঁথ পণ্ডিত, আনন্দরু্ণ বন্ধ, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এবং 
রাঁজেন্দ্রলাল মিত্র। তবে প্রকৃতপক্ষে এ সভার নীয়ক ছিলেন চার জন ঃ 
(১) দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, (২) ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, (৩) অক্ষয়কুমার দত্ত ও 


৮৮ আধুনিক বাঁডাঁলী সংস্কৃতি ও বাংল! সাহিত্য 


(৪) রাজনাঁরায়ণ বস্থু। অবশ্ঠ রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ ছিলেন সভাঁর প্রধান 
উপদেষ্টা ও আচার্য |” কি ক্ষুরধার ব্যক্তিত্বে, কি তীক্ষ সমাঁজচেতনাঁয়, কি 
সংস্কৃতি-প্রসাঁরে সমসাময়িক বাংল! দেশে এদের স্থান কোথায়, সে আলো- 
চন বোঁধ হয় এখানে নিম্প্রয়াজন | 

শ্রযোগানন্দ দাস ১৩৪৫ সনের চৈত্র-সংখ্যা প্রবাঁসীতে “তত্ববোঁধিনী সভার 
৬৪ জন সদস্যের না উল্লেখ কবেছেন। এ তালিকা হতে দেখ। যাবে-_-এ 
সমস্ত সভ্োর অধিকাংশ বাংলা দেশের রেনে্সাস আন্দোলনের প্রধান নায়ক | 
নিষ্বে সে তাঁলিকা হতে কঘ়েকজনের নাম উল্লেখ করা হল £ পণ্ডিত বাঁমচন্দ্র 
বিদ্যাবাগাশ ; ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর 5 অক্ষরকুমার দত্ত) বাঁজনারায়ণ বস; 
তাঁরাটাদ চক্রবর্তী; নবগোপাল ঘোষ; বাজেন্দ্রলাল মিত্র; কবি ঈশ্বর- 
চন্দ্র গুপ্ত , ভূদেব মুখোপাধ্যায়; ডাক্তার ছুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ; গঙ্গীচরণ 
সরকার ; কাঁলীকৃষ্ণ দত্ত; বাজ দক্ষিণারগ্ুন মুখোপাধ্যায় ; বামতন্ত 
লাহিড়ী ; নন্দকিশোঁর বস্থ ; কেশবচন্দ্র সেন; শিবচন্দ্ দেব; দ্রিগম্থর 
মিত্র ; দ্বারিকানাথ ঠাকুর ; পাগুরীঘীঘাটার দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ; আনন্দচন্ত্র 
বেদান্তবাগীশ ; ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়; প্যারীচাঁদ মিত্র ; কিশোরাটাদ 
মিত্র; কাশীপ্রসাদ ঘোঁষ , হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ১ মধুস্দন দত্ত। 

এ তালিকা! পাঁঠে এ কথা স্পষ্ট হবে সমকালীন বাংলাদেশের প্রতিভাঁবান্‌ 
কবি, লেখক, মনীষী, জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যক্তি, এমনকি 
চ্ধাসম্পন্ন ভম্বামী পযন্ত-_একই রঙ্গমঞ্চে আঁবিভ্‌ ত হয়েছেন পাশ্চার্ত) ভাব- 
স্রোতে ভীপমাঁন বাঁলা দেশকে ভারতীয় এতিহোর পটভূমিকাঁয় আধুনিকতার 
পাদদপীঠের ওপর স্থাপন করবাঁর জন্যে । এ রঙ্গমঞ্চের অভিনেতাদের প্রধান 
নায়ক অবশ্য মনীষী দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। পরিবতিত অবস্থায় বাঁঙীলী 
সংস্কৃতির নব কূপ দান করবার এরূপ প্রচেষ্ট। বিগত শতাব্দীতে বঙ্কিমের 
“দর্শন” প্রতিষ্ঠার আগে আর দেখা যাঁয়নি। 

শিক্ষা, সাহিত্য ও ধম-_এক কথায় জাতীয়তাঁর ভিত্তিতে বাঙালী 

স্কৃতি পুনরুজ্জীবনের যে বিপুল প্রয়াম উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে 
বাংলাদেশে সব্রিয় হয়ে উঠেছিল এবং অবশেষে সমন্বয়ের ভিত্তিতে যে 





১ যোগ্েশচন্দ্র বাগল, সাহিত্যসাধক-চরিতমাল।, ওয় খণ্ড, ২৩ পৃষ্ঠা 


ংস্কৃতির নবদিগন্ত ॥ তত্ববোধিনী সভ। ৮৯ 


নতুন সাহিত্য ও সংস্কৃতি রচন৷ সম্ভব হয়েছিল, তার প্রাথমিক সুচনা দেখি 
আমবা “তত্ববোঁধিনী সভাঁ"র ভ্রিবিধ কাধন্রমের ভেতর । সংস্কৃতির ক্ষেত্রে 
প্রবল বিরুদ্ধ শক্তিকে বাধা দেবার উদ্দেশ্টে স্থষ্টি হওয়ায় তত্ববোধিনী সভার 
কাধধারার ভেতর হয়ত বা কিছু প্রতিক্রিয়াশীলতা ছিল বলে মনে 
হবে (যেমন, বেদাধ্াযয়নের জন্য কাঁশীতে ছাত্র প্রেরণ); কিন্তু এ কথা 
অস্বীকার করবার উপায় নেই যে তত্ববোধিনী সভার অস্তিত্বের বিশ বৎসর 
অর্থাৎ ১৮৩৯ থেকে ১৮৫৯ খুঃ পধন্ত কাঁলটি বাঙালী সংস্কৃতির স্জ্যমান যুগ । 

তত্ববোধিনী সভার প্রথম কাঁজ হল জাতীয়তাঁর ভিত্তিতে একটি 
পাঁঠশীলার প্রতিষ্ঠা । জামান বাঙালী সংস্কৃতির যুগে এ পাঠশাল। প্রাতি- 
ষ্টার তাপ কতখানি তা বুঝতে হলে সে যুগের শিক্ষাব্যবস্থার একটু পরি- 
চয় নেওয়া প্রয়োজন । 

তত্ববোধিনী পাঠশাল! প্রতিষ্ঠার আগেই দেশীয় বিছ্যালয়গুলিতে ইংরেজী 
শিক্ষার মাধ্যমে পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোচন। শুরু হয়ে গেছে । এ 
ভাঁড়। কিছু কিছু দাঁয়িত্বপূর্ণ সরকাবী পদে ইংরেজা-শিক্ষিত বাক্তিদের নিয়োগের 
নীতিও গৃশীত হয়েছে । এ অবস্থার বিদেশী হংরেজী শিক্ষার মাধ্যমে শিক্ষা 
গ্রহণের জন্যে দেশবাসীর মন যে উন্মুখ হয়ে উঠবে--এ ত খুবই স্বাভাবিক । 
শিক্ষার ক্ষেত্রে ইংরেজীর ওপর বেখা জোর দেওয়াতে দেশের বালা পাঠ- 


সমসামরিক একচক্ষু শিক্ষাকে এ দ্রুটি থেকে মুক্ত করবার উদ্দেশ্যে হিন্দু 
কলেজের কর্তৃপক্ষ প্রশন্নকুমাঁর ঠাকুরের বিশেষ আগ্রহ ও অন্রোধে একটি 
পাঠশাল। স্থাপন করলেন ১৮৪০ এ: ১৮হ জাভআরি। এ বিদ্যালয়ের 
অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য ছিল বাংলার মাধাযে ইওরোপীয় ও ভারতীয় জ্ঞান- 
বিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়া । এ পাঁঠশালার আদর্শই মনীবী দেবেন্দ্রনাথ ও তত্ব- 
বোঁধিনী সভার কর্মকতাদের অনুপ্রেরণ! দ্রিল অন্তবূপ একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান 
স্য্টিকরে দেশীয় ভাঁষাঁর মাধ্যমে দেশী-বিদেশী-জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রচার করতে । 
এ ছাড়া ধর্মশিক্ষাওর মাধ্যমে ছাত্রদের মনে যাতে দেশীয় ধর্ম ও সংস্কৃতির 
প্রতি শ্রদ্ধ! জাগরিত হয়, এ নতুন বিগ্যাঁলয় প্রতিষ্ঠায় সেদিকেও দেবেন্দ্রনাথ 
এবং তত্ববোধিনী সভার সত্যদের দুষ্টি রইল সদা-জীগ্রত। এ উদ্দেশ্য নিয়ে 


রি আধুনিক বাঙালী সংস্কৃতি ও বাংল সাহিত্য 


তত্ববোধিনী সভা প্রতিষ্গার এক বৎসরের মধ্যেই ১৮৪০ খুঃ ১৩ই জন 
তারিখে তত্ববোধিনী পাঠশালা" প্রতিষ্ঠিত হল কলকাতার সিমলা অঞ্চলে । 
সভার অন্যতম সদশ্য অক্ষয়কুমার দত্তের মত সহুপপ্ডিত ব্যক্তি প্রথম থেকেই 
পাঠশালার শিক্ষাদান কাঁষে ত্রতী ছিলেন। কিন্তু সমশ্য। হল পাঠ্যপৃস্তক 
নিয়ে। ইতিপূর্বে হিন্দু কলেজের কর্তৃপক্ষ নিজেদের পাঠশালা জন্যে যে সমস্ত 
বই কতবিগ্য বাক্তিদের দ্বার] বাংলায় লিখিয়েছেন, তাঁদের ভেতর যাতে প্রাচ্য 
দর্শন, রীতিনীতি, বা ভাবধারা স্থান ন] পায় সেদিকেই ছিল তাদের বিমাতা- 
সুলভ দৃষ্টি। তত্ববোৌধিনী সভাঁর প্রধান নায়ক দেবেন্দ্রনাথ দেখলেন, এ 
সমস্ত বইয়ের মাধ্যমে শিক্ষীর ব্যবস্থা] করলে তা হবে সভার আদর্শের পত্জি- 
পন্থী । সেজন্য দেবেন্দ্রনাথ নিজেই নতুন ধারায় পাঠ্যপুস্তক বচনায় অগ্রসর 
হলেন । ছাত্রদের পাঁঠোপযোগী বাণ্ল। ভাঁষাঁয় একখানি সংস্কৃত ব্যাকরণ 
তিনি রচন1 করলেন । পাঠশালার অন্যতম শিক্ষক অক্ষয়কুমার দন্তও ভগৌল, 
অঙ্ক ও পদার্থবিছ্যা সম্বন্ধে বাংলায় পাঠ্য বই রচন। করলেন । এ সমস্ত বই 
“পাঠশালা"র ছাত্রদের পাঁঠ্য হিসেবে নির্ধারিত হল। সঙ্গে সঙ্গে বেদান্ত- 
প্রতিপাদ্য ধেম্মতত্ব' পাঠ্যস্থচীর অন্তভৃক্ত করা হল। এ ভাবে তত্ববোৌধিনী 
পাঠশালা বাঁংলা দেশের শিক্ষার ক্ষেত্রে একটা নতুন আদর্শের সন্ধান দিল । 
কিন্তু উদ্দেশ্ত যতই মহৎ ভোঁক, তত্ববোধিনী পাগশালার শিক্ষা অথকরী 
বিদ্যার অন্রকূল নাঁ হওয়ায়, এবং শিক্ষার সময় (সকাল ৬ট। হতে নটা) 
ছাত্রদের পক্ষে অস্বিধাঁজনক হওয়ায় পাঠশালার ছাত্রসংখা। ক্রমশঃ ত্রাস 
পেতে লাগল । এ সমস্ত কারণে পাঠশালা” কলকাঁতীয় তিন বছরের বেশী 
চলল না। কতৃপক্ষ তখন পাঁঠশালাঁর কাঁধক্রমের কিছু পরিবততন করে 
এই নব-প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়কে হুগলী জেলার অন্তর্গত বংশবাঁটা নামক গ্রামে 
স্থানাস্তরিত করলেন । পলীবাশীদের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারই বিদ্যালয় স্বীন।- 
স্তরের প্রধান উদ্দেশ্য বলে ঘোষিত হলেও আসলে কলকাঁতাঁর উৎনেজী 
স্বলগুলির সঙ্গে প্রতিযোগিতার সামথ্যের অভাবই এই স্থানান্তরের প্রধান 
কারণ বলে মনে হয়। পাঠশালার স্থানান্তরের সঙ্গে সঙ্গে পাঠ্যক্রমেরও 
কিছু পরিবর্তন সাধিত হল £ “ইৎব্রাজী, বাংলা ও সংস্কৃত ভাষায় উপযুক্ত 
মত বৈষয়িক বিদ্যা, বিজ্ঞান শান্তর এবং ব্রহ্মবিদ্যা শিক্ষাদীনেরও ব্যবস্থ। 


সংস্কৃতির নবদিগন্ত ॥ তত্ববোধিনী সভা ৯১ 


হইল।” ১ বংশবাটাতে “পাঠশালাঁর প্রতিষ্টা-উত্সব বক্ত তায় দেবেন্দ্রনাথ 
ঠাকুর ও অক্ষরকুমীর দন্ত উভয়েই শিক্ষার ক্ষেত্রে দেশীয় আদর্শের প্রয়োজনী- 
যত এবং মাতৃভাষায় বিজ্ঞানশাপ্ধ ও ধর্শশান্ত্র শিশাদানই যে পাঠশালার 
প্রধান উদ্দেশ্য, সে সম্পর্কে সকলকে অবহিত হতে বলেন ।১ 

“পাঠশালার দ্বিতীয় সাম্বৎসরিক বিবরণে প্রকাশ-বংশবাটীর বিদ্যা 
লয়েও ছীত্রসংখা। ১২৭ জনের বেশী হয়নি । কিন্তু ছাত্রসংখ্যা যত কমই 
হোক, তত্ববোধিনী পাঠশালাঁর পঠন-রীতি ও শিক্ষার মান যে অত্যন্ত উন্নত 


রস 


ছিল তত্কালীন সরকারী শিক্ষ।-পবিষদও €(0০ঘা01] 07000020101) ) 
তা স্বীকার ন। করে পারেননি । 

আরও তিন বসন পাশা লাটি বাঁশবেড়েতে কৃতিত্বের সঙ্গে চলেছিল । 
কিন্ত “কার ঠাকুর কোম্পানি” ও ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের পতনের ফলে 'পাঠশালাঁ'র 
প্রধান প্ুষ্টপোধক দেবেন্দ্রনাথ আর প্রয়োজনীয় অর্থপাভাধ্য করতে সক্ষম 
না হওয়ায় ১৮৪৬ খ্রাষ্টাব্দে পাঠশালার কাঁজ একেবারে বন্ধ হয়ে যাঁয়। 

উনবিংশ শতাব্দীর শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিকাশের বিস্তীর্ণ পটস্মিকায় 
তত্ববোধিনী পাঠশালা শিক্ষাবিস্তার-প্রয়ান আজ অনেক পাঠকের নিকট 
হয়ত নেহাঁৎ অকিঞ্ধিৎকন বলেই মনে হবে? কিন্তু এখানে শিক্ষাবিস্তারের 
কথাটাই বড় নয়, সংস্কৃতির ক্ষেত্রে সেকালের ইৎরেজা শিক্ষানবীশ বাঙালীর 
উতৎকেন্দ্রিকতাকে স্রস্থ মানসবুত্তিতে রূপান্তরিত করবার জন্যে তন্ববোধিনী 
সভার সভ্য! তাদের সীমাবদ্ধ শক্তি নিয়েও কতট! নিষ্ঠা ও সাহসের সঙ্গে 
অগ্রসর হয়েছিলেন ত। দেখাবার উদ্দেশ্যে এ দার্ঘ প্রপঙ্গের অবতারণ।। 

হিন্দু কলেজের শিক্ষিত 'ইয়ং বেঙ্গল” যখন পাশ্চান্ত্য সাহিত্য, দর্শন, 
ইতিহাস প্রভৃতি মন্কন করে বাংল| দেশে নতুন সাহিত্য ও সংস্কতি নিশাণে 


পা 


ব্ত্ত, সে সময় ভ্ত্ববোধিনী সভার প্রতিষ্ঠাত। দেবেন্দ্রনাথের নিজ ব্যয়ে 

কাশীতে বেদবিদ্াা অধ্যয়নের জন্য ছাঁত্রপ্রেরণ কতকট। '্রতিক্রিয়- 
এমা 

শীলতার লক্ষণ বলে মনে হবে। কিন্ত মনাষা দেবেন্দ্রনাথ অনুভব করে- 


ছিলেন, যে শিক্ষা বিদ্যার্থীকে স্ব-ধর্ম ও স্বদেশীয় সংস্কতির প্রতি বিমুখ 


১ যোগেশচন্্র বাগল- সাঠিত্যসাধক-চবিতমাল!, ওয় গণ্ড। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর? ২৬ পৃষ্ঠা 
২ শুস্ববোধিনা পত্রিক!, আশ্বিনঃ ১৭৩৫ শক 


৯২ আধুনিক বাঙালী সংস্কৃতি ও বাংল! সাহিত্য 


করে তোলে সে শিক্ষা মূল্যহীন । সেজন্য দেবেন্দ্রনাথ নিজে উদ্যোগী হয়ে 
হিন্দুর সনাতন শান্ত্র__বেদবিদ্যা অধ্যয়নের জন্য তিন জন ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকে 
কাশী প্রেরণ করেন ১৭৬৬ শকে (১৮৪৪-৪৫ খুঃ অঃ)। এর! যে শুধু বেদের 
বিভিন্ন অংশ পাঠ করেছিলেন তা নয়, টীকাঁসমেত উপনিষদ্‌ও এব। ভাল করে 
পাঁঠ করেছিলেন । এদের মধ্যে আনন্দচন্দ্র ( ভট্াচাঁষ ) বেদাস্তবাগীশ পরবর্তী- 
কালে বাংলা তথ। ভারতীয় সংস্কৃতি-বিকাশের ইতিহাসে বেদচর্চ ও আলো” 
চনার দ্বারা তাঁর দীপ্ত প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে গেছেন ৷ দেবেন্দ্রনীথের উৎ- 
সাহ পেয়ে মনীষী রাজনারায়ণ উপনিষদের ইংরেজী তর্জম। করেন। এছাড়া 
দেবেক্রনাথ নিজেও হিন্দ্বশাস্ত্রের মলসমেত কিছু কিছু অন্বাদ বিভিন্ন ভাষায় 
প্রকাশিত করে হিন্দ্র-্ধর্ন সম্পর্কে বিশ্ববাসীর ওস্থকা জাগ্রত করেন । 
তত্ববোধিনী সভার উদ্যোগে এবং মনীষী দেবেন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় 
এ সমস্ত আলোচনাঁগবেষণার ফলে হিন্দুধর্মের শ্রেগ্নত্বের প্রতি শুধু উৎ- 
কেন্দ্রিক কাঁলচার-বিলাসী বাঙালী নয়, ভারতের এবং বিদেশের অনেক 
শিক্ষিত বাক্তিও সম্রদ্ধ হয়ে ওঠেন। এভাবে তত্ববোধিনী সভার উদ্যোগে 
বাঁ৫লা দেশে বেদচ্1 বাঙালীর সংস্কৃতি-বিকাশে পরোক্ষভাবে সহায়তা করে- 
ছিল, সন্দেহ নেই । 


উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে তত্তবোধিনী সভার মুখপত্র তিত্ববোধিনী 
পত্রিকা" বাঙালীর সংস্কৃতি-বিকাশে যে এতিহাসিক ভূমিকায় অবতীণ হয়েছিল 
তা বাঙালী মাত্রেরই ম্মরণযোগ্য | কি সাংবাদিকতা, কি সাহিত্য, কি সমাঁজ- 
সংস্কীর, কি ইতিহাস-চেতনা, কি বিজ্ঞানী্ুরাগ-_সংস্কৃতির প্রায় সকল 
দিগন্তেই “সভা"র মুখপত্র এই সংবাদপত্রথানি যে উচ্চ মান স্থাপন করল, 
বাঁংল। দেশে তা অভূতপূৃব। বহুবিস্তৃত বিদ্যার বিচিত্র ক্ষেত্রে এ সংবাদপত্রের 
লেখকদের অবাধ সঞ্চরণ বাঙালী মানসিকতাকে আধুনিকতাঁর তোঁরণে উত্তীর্ণ 
করে দিল) এ পত্রিকার আলোঁচনা-গবেষণাঁর মাধ্যমে বাঙালীর স্বদেশ- 
চেতনাও একটা স্থষ্টিধর্মী রূপ পেল। এপত্রিকার প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গী সে 
যুগের ইংরেজী-শিক্ষিতদেরও অনুপ্রাণিত করল নিজেদের চিন্তাপ্রস্থত 
বিষয়গুলিকে মাতৃভাষায় রূপ দিয়ে পত্রিকাখানিকে সমৃদ্ধ করে তোলবার 


সংস্কৃতির নবদিগন্ত ॥ তত্ববোধিনী সভা ৯৩ 


জন্তে । বাংল। সাহিত্য ও সংস্কৃতির মোড় ঘরে গেল । পাশ্চাত্তা সংস্কৃতির প্রতি 
অনুরাগ অক্ষর রেখেও প্রাচ্য শিক্ষা ও সভাতার প্রতি শ্রদ্ধাবান্‌ হয়ে 
ঠল এ পত্রিকার ইংরেজী শিক্ষিত পাঠকেরা । 
পত্রথানির প্রভাব ছিল দ্বিবিধ ঃ একদিকে এ পত্রিক। নব্যশিক্ষিত 
বাঙালীর জড়বাদী দৃষ্টিকে অধ্যাত্মুখী করে তুলল, আর একদিকে ভাঁবালুতা- 
পূর্ণ বাঙালী-মানসকে যক্তিনাদের কসোর ভমির ওপৰ প্রতিষ্ঠা করে আধু- 
নিক বাঙালী সংস্কতি-রচনান অগ্রদূত হয়েছিল এই জ্ঞানগর্ভ সংবাদপত্র । 
€্রপ্ত কবি'র সবিখ্যাত '»বাদ প্রভাকরে'র সঙ্গে এ পত্রিকার পাকা ছিল 
যৌলিক। "গুপ্ত কবির “সংবাদ প্রভাকব? যেখানে সমসাময়িক কাঁব্যকবিতার 
অন্যতম উৎসাহদাতা, তা! পত্রিক। সেখানে কাব্যকবিত। প্রকাশের 
প্রতি একান্থভাবে বিমুখ । 'তন্ববোধিনী”র সম্পাদকের) ছিলেন অনেকেউ 
সংস্কারক, তাই সাহিত্যস্টট্টিমলক বরচন। অপেক্ষা লোকহিতকর বলচনাই ষে 
সে পত্রিকায় প্রাধান্য পাবে, ত1 খুবই স্বাভাঁবিক। এ পত্রিকার বৈশিষ্ট্য 
বণন। প্রসঙ্গে স্থসাহিত্যিক যোঁগেশচন্দ্র বাগল বলেন £ “শিক্ষায় স্বাবলম্বন, 
মিশনারীদের আক্রমণ হইতে ন্ব-ধম ও স্ব-ধমীদের বক্ষা, স্রী-শিক্ষার আবশ্তা- 
কতা, স্ববাপান-নিবারণ, শারীব্িক শক্তির উন্মেষ, নীলকরের অত্যাচার, 
রাঁজা-প্রজাঁর সন্বন্ধ-নির্ণয়,। সমাঁজ-সংক্কার প্রভৃতি বনু বিষয়ের আলোচনায় 
তত্ববোধিনী পত্রিক। বন্গবাসীদের অন্তপ্রেরণ। দিয়াভিল |” 
তন্ববোঁধিনী পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে প্রথম সম্পাদক বনু 
শাস্ে স্ুপপ্ডিত স্থলেখক অক্ষয়কুমার দত্তের যোগাযোগ সে যুগের পক্ষে বলা যায় 
মণিকাঞ্চন সংযোগ । এ পত্রিকার মান যে কত উন্নত ছিল, ত। বোঝ যাঁ় 
প্রবন্ধ-নিবাচন ব্যাপারে । এশিয়াটিক সোসাইটির অন্থসরণে একটি গ্রন্থ-কমিটি 
(220৩1 0070101৮66০ ) স্তাপন করে দ্রেবেন্দ্রনাথ প্রত্যেকটি প্রকাশযোগ্য 
রচনাঁকে কমিটি দ্বারা অনুমোদন করিঘ়ে নেবার রেওয়াজ 'প্রবঙন করেন। 
গ্রন্ব-কমিটির সদন্যরাঁও ছিলেন সে কালের সেরা লেখক, যেমন-_ঈপ্বরচন্দ্ 
বিদ্যাসাগর, রাঁজনারাঁরণ বন্থ, আনন্দকৃষ্ণ বন্ধ, রাজেন্দ্রলাল মিত্র প্রভৃতি । 
রচনা- -নির্বাচন-ব্যাপারে এ গ্রস্থ-কমিটির মতামতই ছিল চড়ান্ত। এমনও 


১ যোগেশচন্দ্র বাগল, সাহিত্যসাধক চরিতমালা, ৩ম খণ্ড, দেবেন্রনাধ ঠাকুর পৃঃ ২৫ 


৯৪ আধুনিক বাঙালী সংস্কৃতি ও বাংল! সাহিত্য 


হত, কোন কোন সময়ে গ্রন্বকমিটি রচন। প্রকাশে পত্রিক! প্রতিষ্ঠাতা 
দেবেন্দ্রনাথের মতামত পধন্ত অগ্রাহ্ করেছেন। ব্যক্তি ও মতামত- 
নিরপেক্ষ এ রচনানিবাঁচনপ্রথ| তত্ববোধিনী পত্রিকাকে যে সর্বজনসমাদৃত 
ও শ্রদ্ধেয় করে তুলেছিল তা নিঃদন্দেহ। 

প্রধানত ব্রহ্গবিদ্য। প্রচাবের উদ্দেশ্টে স্থাপিত হয়েছিল তত্ববোৌধিনী পত্রিকা- 
খানি । প্রকাশের প্রথমাবস্থায় অধ্যাঁত্সবিষয়ক আলোচন| রচনায় প্রাধান্য 
লাভ করলেও যুক্তিবাদী পণ্ডিত অক্ষয়কুমারের বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্বের প্রভাবে 
পত্রিকার মেজাজ পরিবঙিত হতে শুরু করে। তার স্থযোগ্য সম্পাদনায় 
অধ্যাত্সবিষয় ছাঁড়াও যুক্তিনির্ভর জ্ঞানবিজ্ঞান বিষয়ক বিচিত্রধর্মী রচন। পত্রি- 
কার পষ্টায় স্থান পেতে থাকে । বেদের অভ্রান্ততায় বিশ্বানী দেবেন্দ্রনাথ 
এ সমস্ত রচনা পছন্দ করুন আর ন। করুন, গ্রন্থ কমিটির স্থচিস্তিত মতামতের 
ওপর তিনি হস্তক্ষেপ করতে পারতেন না। অবশ্ত মত পরিবত নের সঙ্গে সঙ্গে 
দেবেন্্রনাথের মনও যখন ক্রমশঃ যুক্তিনির্র হয়ে পড়ে, তখন এ শ্রেণীর বচন! 
প্রকাশে তার আর কোন দ্বিধা দেখা যেত নাঁ। তত্ববোধিনী পত্রিকায় রচনা 
প্রকাশে শেষ পযন্ত অক্ষয়কুমারের আদশ ই জয়ী হল। বস্ততঃ তাঁর সম্পাদন! 
কালেই তন্ববোধিনী পত্রিকার সমৃদ্ধি হয়েছিল সব চাইতে বেশী । 


জ্ঞানবিজ্ঞানমূলক কত বিভিন্ন বিষয়ে কত জ্ঞানগর্ভ বচন প্রকাশিত হয়ে 
তত্ববোধিনী পত্রিক। সে যুগের ইংরজী-শিক্ষিত বাঙালীর রুচি ও জ্ঞাঁন- 
পিপাঁপাকে তৃপ্ত করতে পেরেছিল বিভিন্ন সংখ্যায় প্রকাশিত কতগুলি 
প্রবন্ধের শীষনাম থেকেই তার একট পরিচয় পাওয়া যীয়। এ তালিকায় 
অবশ্য অধ্যাত্মবিষয়ুক সমস্ত রচন। বাঁদ দেওয়া! হয়েছে ঃ 


অদ্ভুত কাটাণ,; আয়ন্থান্তমণি ; অআলোৌটিক রাসায়নিক ; অসভ্য জাতিগণের সৌন্দষের ভাব, 
অশোকচরিত ; আকবর সাহার ধর্মবিষষক মত ; আগ্রেয় গিরি; আত্মদশন__ভৌতিক ও আধ্যা- 
তিক তত্ব; আদিম মনুষা ; আন্দামান দ্বাপবাসীদিগের বৃত্তান্ত : পার্বত্াজাতির নীতিশাস্ব, 
আর্ষজাতির উপনিবেশ ; আর্ধবংশের আদি ধর; *. *  সমুদ্রবাত্রা (প্রাচীন হিন্দুদিগের ), 
সিন্ধুঘোটক, সিপিয়। মৎস, শূত্রদগের বেদপাঠে আঁধকার বিষিয়ে প্রমাণ, হিমশীল!, হারক। 
ইংরেজীতে 2 & 1300685]8 ঠা) 00008057 17010750 1২91161-71500602 8104 8১০৪৮ 


স্কৃতির নবদিগন্ত ॥ তত্ববোধিনী সভ। ৯৫ 


1861, 4191702]0 8601015101), 1১00110501)1)5 ৩110 10116001701 €(001811) (দ্রষ্টব্য 2 
ইংরেজীতে অধিকাংশ রচন|। এবং পত্রের উত্তর ধর্মবিষয়ক )।১ 

তত্ববোধিনীর পৃষ্ঠায় প্রকাশিত বিভিন্ন বিষয়ক প্রবন্ধগুলি বিশ্লেষণ করলে 
দেখা যাবে তত্ববোধিনীর বিভিন্ন সম্পাদক ও লেখকেরা আধুনিক শিক্ষ। ও 
সংস্কৃতির প্রথম যুগে এমন সমস্ত বিষ নিয়ে আলোচনা-গবেষণায় ব্যাপৃত 
ছিলেন, যা এ কালের প্রগতিশীল সংস্কার যুগেও আমাদের অনেক পত্রিকায় 
কম দেখ। যার়। বিষয়গুলির শরেণা বভাগ করলে দেখ! যাবে জ্ঞান-বিজ্ঞান 
বিষয়ক নিম্নলিখিত বিষয়গুলি তন্তবোধিশীর পুঙ্গান্ধ আলে।চিত শয্েছিল £ 
» উঠিববিরা, জ্যোতিষ, ভূ'বছা।, নৃততব, দন, ভখান। প্রাগান কাশি ঙ্কাণত)। পৃ্থবার 
শেঙ্গ শান্গ্রন্থ আলোচনা, গুরু ঠি-খিজ্ঞান, এপবাধময়ক আলোচনা, পদার্থবিপ।, ব 1৮5, স্বাস্থা- 
বিজ্ঞান, রাজা-প্রচ। বিষয়ক আচুদাচনা, পশবিজ্ঞান, প্রাণিবিদা (/%)0118:5 0, পৃথিবাতন্, 
সমব্তন্থ, প্রাটান ভারঠায সংস্্ততি, ভাবাত ছ্, ভ্রমণ-পৃান্ত, জ্ঞান ও ধনের তূণনামলক বিচার, 
প্রাচান শাস্বের বৈজ্ঞাদনক বিিগ্যণ | 

তত্ববোধিনী পত্রিকার 'প্রতি্গাকাল থেকে সুদীঘ বারো বৎসর ( ১৮৪৩- 
১৮৫৫ খঃ ) যাবৎ এ পত্রিকার সম্পাদনা কদেন জ্ঞানতাপস অক্ষরকুমার দত্ত। 
তার সম্পাদন। কালেই তন্্ববোধিনী পত্রিকা শুধু যে বিষয়বৈচিত্র্য লাভ করে- 
ছিল তা নয়, সমপাময়িক শিক্ষিত বাঙালার জ্ঞানম্পহ1! সম্পর্কে জাগ্রত 
কৌতৃহলকেও পরিতৃপ্ধ করেছিল। সেকালে এ পত্রিকাখানির জনপ্রিয়- 
তাঁর অন্যতম নিদর্শন হল__তীার সময়ে গ্রাহকস'খ্যার আঁশাতাতরূপে বুদ্ধি। 
এ সম্পর্কে “অক্ষয়-চরিতকাঁর” মকুডচন্দ্র বিশ্বাস ও মশীযা দেবেজনাথের মন্তব্য 
প্রণিবানযোগ্য £ 

'অন্গয়বাবুর চেষ্ায় উহাতে ধনবিযম বাতাত সাঠিঠা, বজ্ঞান। পুর।তন্থাদি উত্কৃষ্ঠ বিবয়গ্ুলি 
তঃলে।চিত হইতে আরন্ত হয়| (দ্৫অশয় চিত) পৃ ১৯৯১ )। 

'তত্থবোধিনা পত্রিকার এক সময়ে ৭০০ ভন গ্রাহক ছিল, হ1ঠ কেবল এক শন্ষযবাণুর 
দ্বারা । অক্ষষকুম।র দ্ ঘি সে সময় পাঁগ্কা সম্পাদন ন। করিতেন, তাহ! হলে তস্থবোধিনা 
পত্রিকার এরূপ উন্তি কখনই ভইতে পাপিত না |? 1 আনসমাছের পঞ্চবিংশতি বতনণের 
পরীক্ষিত বুন্ধান্ত, দেবেন্দনাথ ঠাকুর, পৃঃ ২১] 


১ এই নির্বাচিত রচনার নমগুলি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে রক্ষিত তন্থবোধিনা পত্রিকার 
১ম হতে ৯ম কল্লের নিথণ্টপত্র থেকে সংগৃহীত - লেখক 


৯৬ আধুনিক বাঙালী সংস্কৃতি ও বাংল! সাহিত্য 


অক্ষয়কুমার দত্তের ক্লান্তিহীন প্রয়াস ও মনীষার স্পর্শে তত্ববোধিনী 
পত্রিক! উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে বাংলাদেশের সাংবাদিকতা, সাহিত্য, 
বিজ্ঞান ও ধর্ালোচন|-_এক কথায় সমকালীন সংস্কৃতির অন্র্বর ভূমিতে যে 
এশ্বধময় মোনার ফমল ফলিয়েছিল-_-ত। সর্জন-স্বীকৃত। এ পত্রিকার 
যুগোচিত আবিভাবের অনিবাঁৰ ফলশ্রুতি হল ভাববেগ-প্রধান বাঙালী 
চিন্তে যুক্তিশর্খলার স্যট্টি, যে যুক্তিশঙ্খলার প্রাধান্য পরবর্তীকালে বিদগ্ধ 
বাঙালী গছ্ধলেখকদের অনুপ্রাণিত করেছে মননশীল প্রবন্ধরচনায় । বস্ততঃ 
বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী-প্রধান ও বিষয়নি্ঠ তত্ববোৌধিনী পত্রিকার এঁতিহীসিক 
আবিতাঁব ন। ঘটলে উনবিংশ শতাব্দীর বিচিত্রমুখী সংস্কৃতি-বিকাঁশ য়ে 
বিলম্বিত হত-_ত। অন্তমান কর অহ্তেক নয়। 

১৮৫৯ খুঃ তিত্ববোধিনী সভার বিলুপ্তির সঙ্গে সঙ্গে বাঁলা দেশের এ 
যুগান্তকারী পত্রিকার প্রচারও বন্ধ হয়ে যায়|; 

বিভিন্ন দেশের সংস্কৃতি-বিকাঁশের ইতিহাস আলোচন। করলে দেখা যায় 
যৌথ প্রয়াসের সাহায্যে দেশের মধ্যবিত্ত মানসিকতায় আমূল পরিবর্তন 
ঘটাতে ন৷ পারলে নবধুগ সম্ভাবন। হয় স্থদূর পরাহত। উনবিংশ শতাব্দীর 
প্রথমার্ধে 'তত্ববোধিনী সভার ভূমিকা সে যৌথ প্রয়াদেরই পরিচয়বাহী | 
বস্ততঃ তন্ববোধিনী সভ] যদি ত্রিমুখী কর্মপন্থার মাধামে সে সাংঘাতপূর্ণ যুগে 
দেশের সবত্র “সংঘমন+কে ছড়িয়ে দিয়ে একট। 'যুগমন? * গঠনে সক্ষম না হত 
তা হলে বাঙালী সংস্কৃতি কিরূপ নিত তা বল! কঠিন। শিল্প-চেতনার 
দিক দিয়ে না হোক, বিষয়বস্তুর বিস্তৃতি ও গভীরতার দিক দিয়ে বাংল! 
সাহিত্য তাৎপযময় হয়ে ওঠে এ তত্ববোধিনীর যুগে । আজ আমর যে 
সমন্বিত আদর্শের বাডীলী সংস্কৃতির ধাঁরক ও বাঁহক--তাঁর সুচনাঁও হয় এই 
“তত্ববোধিনী সভা"র সমবেত প্রচেষ্টায় । 


১. সজনীকাস্ত দাস, সাহিতাসাধক চরিতম|লা, ১ম খণ্ড, ২১ পৃষ্ঠা 
২ “সংঘমন' 'বুগমন' কথা দুরটি-শ্রীযোগানদ্দ দাস কতৃকি ব্যবহৃত 


পর 


প্রজ্ঞা ও প্রত্যয় ॥ এঁতিহ্যাশ্রয়ী নতুন চিন্তা ॥ 
ভূদেব ও রাজনারায়ণ 


মধুস্ছদন, ভদেব ও বাজনারায়ণ-উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে বাঁডালী 
সংস্কৃতি ও বালা সাহিতো প্রতিভা ও মনীষার এক অপব সম্মেলন । 
জন্মলগ্নের দিক দিয়েও তিনজন নিকটবতী--১৮১৭, ১৮৯৫, ১৮২৬ 5 তিনজনেই 
এক কলেজের সন্ভাধ্যায়ী উৎকৃষ্ট ছাত্র, আবার হৃদয়ের সান্গিধ্যের দিক 
দিয়েও তিনজনেই অন্তরঙ্গস__-অবশ্য মধামণি মধুক্দন। ব্যক্তিত্ব বিকাশের 
ক্ষেত্রে মধুস্থদন স্বতন্ব_আর তৃদেব ও রাঁজনারাঁয়ণ যেন একবুন্তে ছুটি ফুল। 
মধুহ্দনের প্ররতিভ। উচ্ছ,ঙ্খল-বাণীর বিদ্যুদ্দীপ্চ; আর ভদ্রেব-রাঁজনাবায়ণের 
মনীষা সংযত-গম্ভীর-70007]. বাঁংল। সাহিত্যে মধুস্থদনের ভূমিকা তাই 
নবঅষ্টীর, আর ভদেব-রাঁজনারাঁয়ণের ভমিক। বাংলাদেশের বঙ্কাবিক্ষুবধ 
সংস্কৃতির সাগর-সঙ্গমে হুশিয়ার কাগারীর। একজন য| কিছু পুরাতন তা 
ভেঙে নবস্ৃষ্টির উল্লাসে বিভোর । অপর ছুভন যা চিন্তন, জাঁতিগ জীবনে 
য] শ্রেয়, সে আদর্শকে দ্িকপ্রান্ত জাতির সামনে উপস্থাপিত করবার জন্য 
তৎপর | সেজন্য মধুস্থদন এবং ভূদ্রেব-রাঁজনারায়ণের জীবন ও কৃতি সাহিত্য 
ও সংস্কৃতি আলোচনায় স্বতগ্বভাঁবে আলোচনার যোগ্য । 

মধুস্থদন ও ভূদেবের জীবনাদর্শের প্রাথমিক পরিচয় পাওয়। গিয়েছিল 
তাঁদের বাল্যন্বপ্পে। একদিন কথোপকথন প্রসঙ্গে মধুস্তদন বলেছিলেন তিনি 
একজন “বড কবি" হবেন; ভদেব ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন ভবিধাতে “যেন 
অন্তমাত্রও দেশের কোন কাজে লাঁগিতে পাবি।”১ আর রাজনারায়ণের 
জীবনাদর্শ অন্তশ্থ্যত হয়ে আছে তার পরিণত বয়সের বক্তৃতায়: প্গ্রীতি 
অধ্যাত্মযোগের জীবন, প্রীতি সংকারধের জীবন, প্রীতি ধর্মপ্রচারের একমাত্র 
উপায়।» 


মুকুন্দদেৰ মুখোপাধায়, ভূদেব চরিত, পৃঃ ৮৫ 
৭ 


৯৮ আঁধুনিক বাঙীলী সংস্কৃতি ও বাংল সাহিত্য 


“স্বদেশী লোকের মন বিদ্যা দ্বারা আলোকিত ও স্থশোঁভিত হইবে, 
অজ্ঞান ও অধর্দ হইতে নিষ্কৃতি পাইবে, জ্ঞানামৃত পান ও যথার্থ ধর্মীতষ্টান 
করিবে এবং জাতীয় ভাব রক্ষাপূৰ্ক নভ্য ও সংস্কত ভইয়া মন্তধ্ক জাতি 
সমূহের মধ্যে গণজাতি হইবে এই মহৎ কল্পনা সিদ্ধ কৰিবার চেষ্টার 
যাবজ্জীবন ক্ষেপণ করতঃ সে বাক্তি কি আনন্দিত থাকেন ।” ১ 

এ স্বপ্বপ্রেরণায় অন্রপ্রাণিত হরেই একজন নব্যবঙ্গে যুগষ্টা কবি, 
একজন আদর্শ লোঁকশিক্ষক, আর একজন আত্মান্সন্বীনততৎপর জ্ঞান ও 
কমযোগা,--খি প্রতিম শদ্ধেয় মানুষ | মধাযুগীর ধ্যানধারণা মুক্ত করে বাংল। 
কাব্যকে আধুনিকতার ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ট।প্রয়াসে মধুস্থদনের যে স্থান, 
উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে সংঘাতমুখর বাঁডালী সংস্কৃতিকে সমন্বয়ী 
আদর্শের দঢ় ভিত্তির ওপর স্থাঁপন প্রচেষ্টার ভদেব-রাঁজনারায়ণেরও সে 
স্থান। ভিন্মমুখী ভাবাদর্শের ছন্দে বঙমান দিকৃত্রান্ত বাঙালীর সামনে 
ভূদেব-রাজনারায়ণের জীবন ও কখের মুল্যায়ন প্রত্নাস তাই অগপ্রাঁসপ্দিক 
নয়। 

মধুস্দন, ভদেব ও বাজনারায়ণ একই ভাববিপ্রব-বিক্ষুন্ধ যুগের মানষ। 
গত শতাব্বার নবা সাহিত্য হ্ষ্টির আকাশে মধুস্থদনের দান বিছ্যতৎ্গভ 
হলেও ক্লাপিকধর্সী গদ্য এবং নতুন সংস্কৃতি রচনার বিস্তৃত অবকাঁশে ভূদেব- 
রাজনারায়ণের দানও অনুলেখ্য নয়। অথচ মণুহ্দনের ব্যক্তিত্র ও সাহিত্য- 
স্থষ্টি নিয়ে তার সমসাময়িক যুগ থেকে সাম্প্রতিক কাঁল পযন্ত বাঙলা দেশে 
আলোচনা সমালোচনার ধারা অব্যাহত; কিন্তু নব্যবঙ্গের অগ্টাদের অন্যতম 
হলেও অপর দুই মনীষীর ব্যক্তিত্ব ও সাহিত্যের মূল্যনিধারণ-প্রচেষ্টা আজ 
প্রত্বতাত্বিক গবেষণার স্তরে পধবদিত | 

এর কারণ কি? 

কাঁরণ খুব সম্ভব এই যে, মধুন্দনের জীবনে এমন একটা বৈচিত্র্য ছিল, 
এবং তার কাব্যহ্থট্রিতে এমন একট চমক ছিল যা এখনও আমাদের 
কল্পনাকে চকিত করে, আর কাঁব্যরসচেতনাঁকে উদ্দীপ্ত করে। বিশেষ করে 
তাঁর অদ্ভুত ব্যক্তিত্বকে কেন্দ্র করে তার সমসাময়িক ও পরবতী কালে 

রাজনারায়ণ বন্থ, আত্মচরিত পৃঃ ১২৩-১২৪ 


এতিহ্াশ্রয়ী নতুন চিন্তা ॥ ভূদেব ও রাজনারায়ণ ৯৯ 


এমন একট রহস্যের ইন্দ্রজাল স্থষ্টি হয়েছিল যার মঞ্জোদ্ঘাটন করবার 
প্রয়াস এখনও সমাপ্ু হয়নি। সেজন্য দেখা যায় মধুস্থদনের ব্যক্তিত্ব 
নিয়ে যত জটল আলোচনা হয় তার কাব্যহষ্টি নিয়ে ততটা নয়। ভদেব 
ও বাঁজনারায়ণের জীবনে মধস্থদনের জবনবৈচিত্র্য নেই, কিন্তু তাদের 
ব্যক্তিত্বে আছে হিমালয়ের অটল গাস্তীৰ ও মৌন মহিমা । এ ছাড়া তাদের 
সাহিত্য রচনার বিষয় গুরুত্পণ হলেও তাতে এমন কোন চমক বা বহস্যম্যুতা 
নে 


নখ! 


যা আধুনিক বুদ্ধিদীপ্ত সমালোচিকের জটলতাসন্কীণী মনকে উদ্দীপ্ত করতে 
পাবে। ভাদের রচনার সুম্ম রোমশাটিক কল্পনার স্থান নে (একমাত্র 


্ 
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€ 


ভপ্দেবেদ এতিহাসিক উপন্যাস ছাড়া) যা মধুক্ছদনের অধিকাংশ 
কাব্য-নাটকেব অন্যতম প্রধান উপকরণ 3 আর তাঁদের ছ্বার্থচীন সরলতাগন্ধী 
রচনাত্ব পড়েছে তাদের খু মনের ছায়। যা নাকি আধুনিক জটিল মনন এবং 
তিঘক বচনাভঙ্গীর যুগে অপাংক্তের। কিন্তু আপুনিক চিশ্জাখল বাক্তিমাআই 
বোধ হয একথা আ্বাকার করবেন, মননশলতার সঙ্গে বন্তবে।র স্বচ্ভত! দি 
উৎকৃষ্ট গদ্যবচনাঁভঙ্গীর আদশ হয়, ত| হলে ভরদদেব-বাঁজনারায়ণের বুচনা 
শিঞাণ-যুগের বাংল। সাহিত্যে একট। অমূল্য সম্পদ । আর যে ন্বচ্চ ভাঁষা- 
মুকুনে ভীদ্দর বিচাবরসহ ও মননশীল ব্যক্তিত্ব ছাপ পড়েছে, সে ব্যক্তিত্ব 
প্রঙ্গও আজকের ধোঁদাটে চিন্তার যুগে বিশদভাবে আলোচনার যোগ্য । 
ভদ্দেৰব ও রাজনানাপণের চারতে মধুক্্দনের উদ্ডঙ্খল প্রতিভার বিছ্যুদ্দীপ্সি 
ও প্রগল্ভতা ছিল না একথা সত্য, কিন সে খভু-শুশ্র ব্যক্তিজে এমন একট। 
প্রবল সত্যনিষ্ঠ। এবং সঙ্জাব দেশাজ্মবোঁধের প্রেরণ। ছিল য। তাদের জাবনকে 
সেই আত্মভ্রষ্টতার বুগে বনস্পতির মহিমায় প্রতিষ্ঠিত করেছে। সাঁহিত্য- 
অষ্টার বূসবোঁধ যে উভয় মনীষীর মানসে যথেষ্ট পরিমাণে ছিল তা 
তাঁদের কোন কোন রচনা পড়লে বোবা যায়, কিন্ত রসস্ষ্টির পিচ্ছিল পথে 
তাঁরা পরিক্রমণ করেন নি। সর্পপ্রকীর আচারভ্রষ্টতা মুক্ত করে সে যুগের 
বাঙাঁলীকে জাতীয়তার উদার ভূমিতে উত্তীর্ণ করবার সাধনায় জীবনের 
বন্ধুর পথে তাদের যাত্র। ছিল অব্যাহত। মহৎ জীবন সাধনায় একজন গ্রহণ 
করেছিলেন লোক শিক্ষকের ভূমিকা, আর একজন সংস্কারকের | সেই প্রথম 
পাশ্চাত্য সভ্যতা প্রভাঁবিত যুগে বাঙালীর পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে 


১০০ আধুনিক বাঙালী সংস্কৃতি ও বাংল সাহিত্য 


যে ভাঙন ধরেছিল, পরাচকরণ-স্পৃহার ফলে ব্যক্তিগত ও সামাজিক 
আচার-আচরণে যে দৌষ-ছুর্বলতা দেখ! দিয়েছিল, সমকালীন বাঙালী 
চরিত্রকে সে সমস্ত ক্রটিমুক্ত করবার জন্যে মনীষী ভূদেবের সাধনা ছিল 
সারাজীবন অতন্র। আর খধি রাঁজনারায়ণের সাধনার লক্ষ্য ছিল সে 
যুগের ইংনাঁজী শিক্গিত বাডাঁলীকে স্বরারূপ বিষপাঁন-মুক্ত করা, জাঁতীয়তা- 
বোধহীন আত্মন্রষ্ট স্বদেশবাসীকে জাতীয়্তাঁর মন্ত্রে উদ্ধদ্ধ করা, আর 
আবেগধর্মী তরল ধর্ণবৌধকে ভাবাবেগহীন যুক্তিতর্কের কঠোর ভিত্তির 
ওপর প্রতিষ্ঠা করা। এ ছুই মনীষীর অনির্বাণ জীবন-সাধনা অব্যনহিত 
পরবততীকালে বাঙালী সংস্কৃতি ও বাংল! সাহিত্যকে যে একট। নবজীবনের 
তোঁরণ-প্রান্তে উত্তীর্ণ করে দিয়েছিল, তা! শিক্ষিত বাঙীলী মাত্রেই জানেন । 
ষে এতিহাঁসিক পটভূমিকাঁয় ভূদেব ও বাঁজনারায়ণ সমাজ, সংস্কৃতি ও 
সাহিত্যের সংস্কার প্রচেষ্টায় ব্রতী হয়েছিলেন এ প্রসঙ্গে তা ম্মব্ণযোগা । 
উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের “বাবু সংস্কৃতি” তখন অবসিতপ্রায়। সে 
ংসোন্ুখ বিকৃত সংস্কৃতি ক্রমশঃ নবতর রূপ লাভ করছে, নতুন চিন্তার 
প্রভাবে । এ নতুন জীবন-চিন্তার ভিত্তিমূলে ছিল প্রধানতঃ হিন্দু কলেজ ও 
সংস্কৃত কলেজের শিক্ষা । ডাঃ সুকুমার সেন সঙ্গতভাবেই মন্তব্য করেছেন, সংস্কৃত 
কলেজের শিক্ষী সে যুগের শিক্ষার্থীকে করেছিল সংস্কারকামী, আর হিন্দু 
কলেজের শিক্ষ1 শিক্ষার্থীদের করে তুলেছিল বিপ্লবী । (দ্রষ্টবা, লেখকের 
বাংল! সাহিত্যের ইতিহাস ২য় খণ্ড, পঃ ৯)। এ সংস্কাৰর ও বিপ্লবী চিন্ত। 
অনুভূত হয়েছিল প্রধানতঃ সাহিত্য, ধর্সসংস্কার ও সমাঁজ সংস্কারে । সমাজ 
সংস্কারের ক্ষেত্রে বিদ্যাসাগরের আবির্ভাব, ধদসংস্কারে মভষি 
দেবেন্্রনীথ, আর নতুন সাহিত্য স্ষ্টি জগতে প্যারীটাদ-মপুস্ছদনের আবিভাব 
এ যুগের স্মরণীয় ঘটন|। এ ছাড়া আদালতের ভাষা! হিসেবে ফাঁরসীর স্থলে 
ইংরাঁজীর প্রবর্তন, রেলওয়ে টেলিগ্রাফের প্রচলন, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা, 
সিপাহী বিদ্রোহ, ইংরাজী শিক্ষার বিস্তৃতি, বিজ্ঞানালোচনীর আরম্ত প্রভৃতি 
অনেক ঘটনা উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বাঁডালীর দৃষ্টির সাঁমনে 
উন্মোচিত করেছে একটা অনাবিক্কত জগৎ। সে জগৎ নিত্য নতুন 
কৌতুহলের জগৎ--সে জগতের অধিবাসী নব্য শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বাঙালী । 


এতিহ্যাশ্রয়ী নতুন চিন্তা ॥ ভূদেব ও বাঁজনারায়ণ ১০১ 


জীবিকার জন্য সরকারী ও বেসরকারী চাকরি গ্রহণ করে সে যুগের 
ইংরাজী-শিক্গিত বাঙালী ক্রমে ক্রমে ছড়িয়ে পডছেন দেশের বিভিন্ন প্রান্তে, 
আর সঙ্গে সঙ্কে বহন করে নিয়ে যাচ্ছেন একই সঙ্গে সমকাঁলীন 
রাঁধানীকেন্দ্রিক পাশ্চাত্যপ্রভাবিত সভাতাঁর নতুন দৃষ্টিভঙ্গী ও রেদাক্ত 
গ্রানি। এ নতুন দৃষ্টিভীর প্রভাবে আধুনিক স'স্কৃতি বিবত ন-সম্ভাবন। 
আসন্ন হয়ে উঠল । নব্য শিক্ষিত অপ্িিকাংশ ভাববিপ্রবীর প্রধান লক্ষ্য ছিল 
পুরাতন সব কিছু ভেঙে নতুনের 'প্রতিষ্ঠা-প্রয়াস। আর প্রাঁচীনপন্থীর। 
সং্বাব্কাঁমী হলেও জাতীয় ভাঁবএতিহ্য সংরক্ষণে হলেন দুঢপ্রতিজ্ঞ। বাঙালী 
সংস্কৃতির ইতিহাসে নতুন ও পুরাতনের সংঘর্ষে সে এক বিরাট ক্রিয্া- 
প্রতিক্রিয়ার (০001 20. 170906197.) যুগ । ভাববিপ্রবীদের ভাঙন 
গ্রবৃন্তির ফলে সামাজিক আচার আচরণের ক্ষেত্রে একটা বিজাতীয় ভাঁব 
দেখা দিলেও সাহিত্য ও সীমাবদ্ধ বিজ্ঞানচচার জগতে যে অমুত উখিত 
হয়েছিল ইতিহাস সচেতন ব্যক্তিমীত্রই তা জানেন । 

উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাঁগে বাঙালীর সংস্কৃতি ও সাহিত্যে ভূদদেব- 
রাঁজনাবাঁয়ণের স্থান নতুন ও পুরাতনের সন্ধিস্থলে। এ ছুই মনীষী সেদিন 
উন্নত মন্তকে দাঁড়িয়েছিলেন সে যুগের ভাঁববিপ্লবী বাঙালীর ভাঙন প্রবৃত্তির 
বিরুদ্ধে অথচ লক্ষ্যণীয় বিষয় এই যে তাদের প্রগতিশীল পৃিভঙ্গী স্জ্যমান 
নব্যযুগের স্পর্শ কাতরত। হতে মুক্ত নয়। সংস্কারমুক্ত দৃষ্টি দিয়ে ভার! সেদিন 
দেখতে পেয়েছিলেন পাশ্চাত্য সভ্যতাপ্রভাবিত ব্যক্তিম্বাতিন্ত্র-স্পহর ফলে 
বাঙালী জাবনের স্থমধূ পারিবারিক বন্ধন শিথিল হয়ে পড়েছে, সামাজিক 
বন্ধনে চিড় ধরেছে, আর বিদেশী সভ্যতার অন্ধ অন্করণপ্রবুত্তি শিক্ষিত 
বাঙালীকে শিখিয়েছে জাতীয় আচার-ব্যবহার ও বীতিনীতিকে বণ! করতে। 
বিচাঁরসহ যুক্তিবাদী বক্তব্যোর সাহাঁষ্যে এ ভাঁঙনপ্রবুক্তিকে বাধা দিয়ে 
বাডালীকে আত্মস্থ করবার উদ্দেশ্টে লৌকহিততব্রতী ভূদেব রচনা করলেন 
পরিবারিক প্রবন্ধ (১২৮৮), সামাজিক প্রবন্ধ (১২৯৯), আচার প্রবন্ধ 
(১২৯৪ ', এবং ছুইভাগে প্রকাশিত “বিবিধ প্রবন্ধ'। এ রচনাঁগুলি ঠিক 
রামমোহন রায়, বিদ্যাসাগর, কিন্বা অক্ষয় দত্তের জ্ঞান-বিদ্যাভূয়িষ্ঠ প্রন্তাব 
বা প্রসঙ্গ কথ! মাত্র নয়; তার সুচিস্তিত বক্তব্যকে ভূদেব এখানে রূপ 


১০২ আঁধুনিক বাঁডালী সংস্কৃতি ও বাংল। সাহিত্য 


দিয়াছেন প্রকৃষ্ট বন্ধনে” বদ্ধ করে-য। নাঁকি আধুনিক প্রবন্ধ স্াহিসৃত্যর 
গ্রধান বৈশিষ্ট্য । আর বাজ্নারায়ণের সমাজ, ধন ও সাহিত্য সম্পকীদ্র 
ছোট ছোট গ্রন্থ ও রচনার সংকলনকে ৪ রাঁজনারায়ণ নাম দিয়েছিলেন 
“বিবিধ প্রবন্ধ” বলে। বাঁন্তবিকপক্ষে মচেতনভাবে প্রবন্ধ রচনার প্রয়াস 
ভূদ্দেব রাজনারায়ণের পূর্বে বাংল। সাহিত্যে বড় একটা দেখা যায় নি। 
সেদিক থেকে বিচার করলে বাছা সাহিতোর এ ধরনের রচনারীতির 
পথিকৃৎ ভূদেব ও বাঁজনারায়ণ এ কথা অবশ্য স্বীকাঁঘ। তাঁদের 'প্রদশিত 
রূচনারীতির ধারা গত শতাব্দীতে পরিণতি লাভ করে বঙ্কিমচন্দ্র ও তার 
অন্ুবর্তী লেখকদের 'প্রবন্ধসাহিত্যে | 

স্বজীবনে ভূদেব ছিলেন পরম নিষ্লাবাঁন ও সংযমত্রতী। তিনি বিশ্বাস 
করতেন জীবনের সকল ক্ষেত্রে মিতাচাঁর ও সংঘম, আর স্ব-ধম্মের প্রতি 
গভীর নিষ্ঠ। মাষকে সব রকমের বিরুদ্ধ প্রভাবমুক্ত করে অক্রাদঘ্বের পথে 
চালিত করতে সক্ষম । এ সংযম ও নিষ্] ভদেবের পৈতৃক শিক্ষা হতে প্রাপ্ত । 
এ শিক্ষার প্রভাবেই ভদেব ভার ফুগর সব প্রকার আচারভষ্টতা হতে 
নিজেকে রক্ষ। করে বিচারমুঢ জাঁতিন সাঁমনে বিচার-সন্নদ্ধ আধুনিক আদশ 
জাঁবন-পরিচয় তুলে ধরেছিলেন । ধর্মহীন শিক্ষ। ও তাঁর অবশ্যম্ভাবী পরিণ 
অসংযত জীবন ষাঁপন করার ফলে নে যুগের অনেক প্রতিভাবান বাঙা রী 
শুধু পরধণ্। গ্রহণ কিংবা ধনসংস্পর্শহীন জীবন যাপন করেছিলেন তা! 
নয়, প্রবল অমিতাচাঁরের ফলে ভূদেবের সহাধ্যায়ীদের মধো অনেকের 
অকালমৃত্যু হয়েছিল, ভূদেবের বন্ধু রাঁজনাবায়ণের বণনা হতে আমর! তা 
জানতে পারি। সে উন্নার্গগামিতাঁর যুগেও প্রবল আঁদর্শপ্রেরণায় উদ্দদ্ধ 
হয়ে নিষ্ষম্প দীপশিখাঁর মত ভরদদেব কিরূপ অবিচলিত ছিলেন তারও বর্ণন! 
দিয়েছেন রাজনারায়ণ। লে বর্ণনায় তিনি ভূদেবকে “সাগর মধাস্থিত অটল 
ভাঁবে দণ্ডায়মান” পর্বতের সঙ্গে তুলন! করেছেন। 

সংযম, “মিতাঁচার ও আদর্শনিষ্ঠা রাঁজনাঁরাঁর়ণের জীবনে অভিজ্ঞতা 
প্রস্থত। তীর আত্মজীবনী পাঠে জানা যাঁয়, হিন্দু কলেজে পাঁঠাভ্যাস- 
কালে তিনি তার সহপাঠি বন্ধুদের সঙ্গে নিষিদ্ধ মাংসের সঙ্গে অপরিমিত 
মগ্যপান করতেন, এমন কি হেডমাষ্টারের পদ গ্রহণ করে মেদিনীপুরে যাবার 


এতিহ্যাশরয়ী নতুন চিন্তা ॥ ভূদেব ও বাঁজনারায়ণ ১০৩ 


পরও তিনি এ কু-অভ্যাঁন থেকে মুক্ত হতে পারে নি। এ অমিতাচারের ফলে 
স্বাস্থ্যহানির পর থেছকই রাঁজনারায়ণের জীবনে গভীর পরিবর্তন আসে এবং 
মেদিনীপুরে তিনি “হ্থুৰাপান নিবারণা সত” সংস্থাপন করে সমসীময়িক 
বাঙালীর এ পাপপ্রবুত্তির বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণ। করেন । বাঁজনারায়ণ তাঁর 
“'আত্মচরিতে” লিখেছেন, উহ। বঙ্গদেশে প্রথম সংস্থাপিত স্থরাপান নিবারণী 
সভ|।' (আন্মচরিত, পৃঃ ৮২)। যখন অধিকাংশ শিক্ষিত বাঙালী এ 
পানদোষের দ্বারা সংক্রামিত, তখন তীর বিরুদ্ধে প্রায় একক সংগ্রাম 
ঘোষণা করা যে কত বড ছুঃসাহসের কাজ আজ তা কল্পনা করাও 
দুঃসাধ্য । ৰাস্তবিকই এ দুঃসাহসিক প্রচেষ্টার জন্য বিরুদ্ধবাদীদের হাঁতে 
বাজনারায়ণকে নিগ্রহ ভোঁগ করতে হয়েছিল প্রচুর । (দ্রষ্টব্য, আতুচরিত 
৮২ পূ: )। 

প্রখর বান্তবশিষ্ট। ও তীক্ষ সমাজচেতন। ছিল ভদেব ও বাঁজনাবায়ণের 
ব্যক্তিত্ব বিকাশের ঘুলে। মে বিজাতীয় ভাবপ্রবণতার যুগে গভীর 
দেশাআ্মবোধ, স্বজাতিপ্রাতি, জ-সাহিত্য, স্ব-ভাষা এবং ন্ব-ধন্জগ্রীতি এই বাস্তব- 
নিচ। ও সমাঁজচেতনাঁর অন্যতম লক্ষণ | স্বচ্ছ দি দিয়ে ভূদেব ও রাজনারায়ণ 
বুঝতে পেরেছিলেন সে যুগের আন্মমযাদাজ্ঞানহীন পৰ্ণান্তকারী বাঙাঁলীকে 
জাঁতীয়তার চেতনার উদ্বদ্ধ করে তুলতে ন| পারলে জাতি ভবিষ্যৎ 
অন্ধকীরচ্ছন্ন। তা সরকারী চাকরী করেও তদেব মেভেছিলেশ দেশের মধ্যে 
ব্যাপক শিক্ষা প্রচানে, থে শিক্ষণ শুপু মাতষের নীতিবোঁধকে উদ্বদ্ধ করে না, 
মানষের ধঃজ্ঞানকেও জাগ্রত করে। দ্রেশের গৌরব-সমুদ্ধ এতিহোর সঙ্গে 
সমকালীন প্রগতিপন্থী বাঙালীর পরিচয় সাঁধনের জন্য ভদেব সেদিন একক 
যে চেষ্ট। করেছিলেন তা ভাবতেও বিস্ময় লাগে। সমন্বযমী আদর্শের শিক্ষ। 
প্রচারে “এডুকেশন গেজেট” ও “শিক্ষা দর্পণের”? সম্পাদকরূপে ভদেব সে 
পরাশ্রয়ী বিদ্যা ও সংস্কতি চচার যুগে যে কঠোর শ্রম শ্বীকার করেছিলেন তা 
এ যুগের বাঙীলীর ইতিভাসে দুর্লভ । বাংল। সাহিত্যের ও বাঙালী সংস্কৃতির 
ইতিহাঁস-অন্রসন্ধিৎস্ত জনৈক গ্রন্থকার সঙ্গতভাবেই ভূদেবকে শিক্ষী প্রচারক 
হিসেবে বিদ্যাসাগরের উত্তবস্থরী বলে বর্ণনা করেছেন 24৯ 0006 
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১০৪ আধুনিক বাঙালী সংস্কৃতি ও বাংল! সাহিত্য 
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শিক্ষানংস্কার সম্পর্কে ভূদেবের আগ্রহাতিশয্যের বিস্তৃত পরিচয় আঁছে 
বিদ্যালয় পরিদ্শক হিসেবে তার বিপোটগুলিতে। দেশের মধ্যে 
বিছ্যাবিস্তাঁরের চেষ্টা করেছিলেন তিনি নিজের সামর্থানুযাঁয়ী স্কুল কলেজ এবং 
বিশ্বনাথ ট্রাষ্ট ফাঁণ্ প্রতিষ্ঠা করে । সেকালে নব প্রতিষ্ঠিত কলকাতা বিশ্ব- 
বিদ্যালয় যখন সংস্কৃতকে পাঠ্যক্রমের মধ্যে স্থান দেন তখন ভূদেবের আনন্দের 
সীমা ছিল ন1; পাশ্চাত্য শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে সনাতন আধভাষার অনুশীলনের ফলে 
বাঙালীর মানসধর্ম পূর্ণ তী লাভ করবে--এই হল ভূদেবের আনন্দের কারণ। 
তিনি বিশ্বাস করতেন, জাতির চিত্তকে স্বপ্রতিষ্ঠ করতে হলে যেমন স্বদেশীয় 
প্রাচীন সাহিত্যের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় প্রয়োজন, তেমনি পাশ্চাত্য শিক্ষার 
দৌষমুক্ত হতে হলে সে বিদ্যার মঞলোঁকে পৌছানো দরকার। “আচার 
প্রবন্ধের উপক্রমণিকাঁধ্যায়ে তিনি লিখেছেন £ “যে বিজাতীয় শিক্ষার দোঁষে 
শান্ত্রীচারের প্রতি অশ্রদ্ধা জন্মে, সে বিজাতীয় শিক্ষার প্রগাঢ়তা জন্মিলেও 
এ দোঁষ কাটিয় যায় ।” 

“ভূদেব চরিত" পাঠে জান! যায়, পিতৃদত্ত শিক্ষার প্রভাবে তূদেব যেমন 
আমাদের প্রাচীন শাস্ত্রের অন্তর্লোকে প্রবেশ করবার অধিকার পেয়েছিলেন, 
তেমনি ইউরোপীয় সাহিত্য, কাব্য, বিজ্ঞান, ইতিহাস, ভ্রমণ-বৃত্তীন্ত, দর্শন 
( প্রাচীন এবং নব্য ) প্রভৃতির সঙ্গে অন্তরঙ্গ পরিচয়ও তার চিত্রকে করে 
তুলেছিল আধুনিক জীবনমুখী । ভূদেব চরিতকার ভূদেবের পাঠ্যনীমার বিস্তৃতি- 
বর্ণন। প্রসঙ্গে লিখেছেন £ “ইংরাঁজীতে ইউরোপীয়দিগের সকল উৎকৃষ্ট পুস্তকের 
অনুবাদ পাঠে_-সকল বিষয়ের শু রিপোের তথ্য সংকলনেও- তাহার 
আনন্দ হইত। স্পেনসার, সৌপেনহয়ার, এমাসন, ডারউইন, ইনটাঁর- 
নেশাঁনেল সায়েন্টিফিক সিরিজ, কণ্টেম্পোরারি সায়ান্স সিরিজ প্রভৃতি শেষ 
বয়স পর্যন্ত বিষয় নিবিশেষে সম্পূর্ণ পড়িতেন। দেশীয় পপুরাঁণ' এবং দেশ 
বিদেশের ইতিহাস ধর্মস্ত্রের উপর স্থির লক্ষ্য রাখিয়া! এত অধিক পরিমাণে 
আর কেহ পড়িয়াছেন কিন সন্দেহ ।” 
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এতিহ্যাশ্রয়ী নতুন চিন্ত। ॥ ভূদেব ও রাজনাবরায়ণ ১০৫ 


এ উদার শিক্ষার ফলেই ভূদেব রচনা করেছিলেন গ্রীস, বোম ও ইংলগ্ডের 
ইতিহাস, আর “রোমান্স অফ হিষ্টা” অবলঙ্নে “এতিহাঁসিক উপন্যাস” | স্বদেশী 
ইতিহাস রচনা না করে বিদেশী ইতিহাস রচনার হেতু বণন। প্রসঙ্গে ভূদেন 
সক্ষোভে তৎকালীন ডেপুটি ইনেস্পেক্টর প্যারীমোহন মুখৌপাধ্যায়কে 
বলেছিলেন £ "গ্রীক, রোমীয় এবং ইংবাঁজ এই তিনটি স্প্রধান স্বদেশ ভতত, 
জাতির ইতিহাসে ভাঁরতবাসীর শিখবার জিনিষ অনেক আছে । ভারতবধষের 
বাঁজনৈতিক ইতিহাস ত ছুইটি পপ্রায়শ্চিত্তের ইতিহাঁস মাত্র |” + 
» স্বদেশী জীবন ও সাধনাকে সংস্কৃতির উদার ভিত্তির উপর দুভাবে 'প্রতিষ্টা- 
প্রয়াসে ভূদেব উত্তেজনীহীন অথচ নিরলস । তার এ সংযত-গন্তীর সংস্কারক 
মূতিকে লক্ষ্য করে বহু চিন্তাশীল ব্যক্তি ভূদেবকে উনবিংশ শতাব্দীর বাঁংল। 
দেশের 'বেধ স্বদেশী যুগের প্রবতক" বলে আখ্যায়িত করেছেন। কোন 
ব্যক্তি, সমাজ ব। রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ নয়, উদার শিক্ষার আলোকে 
নিজের ওপর সম্পূর্ণ বিশ্বাস রেখে বাক্তি ও সমাজ জীবনের সুশঙ্খল নিয়ন্ত্রণ__ 
এই-ই হল ভদেবের মতে আদর্শ জীবনের স্বরূপ । ভূদেবের এ জীবনাদশের 
প্রতি লক্ষ্য রেখেই বোধ হয় ভূদেবের ব্যক্তিত্বের অন্গরাগা ব্যক্তিব। তাকে 
"বৈধ স্বদেশী যুগের প্রবতক” বলে অভিনন্দিত করেছিলেন । তুদদেব-চরিত- 
কারও তার জীবনের বৈশিষ্ট্য নিণর প্রসঙ্গে বলেছেন £ “তিনি স্ববগপালন, 
স্বদেশগ্রীতি, সহৃদয়ত।, সমাচার, সৎকগে সম্মিলন, স্বাবলঙ্গন এব” সাত্বিক 
উদ্যমের প্রচারক |” + 

রাজনারায়ণের বাল্যশিক্ষাঁ় হিন্দুধ্মগ্রীতির কোঁন পরিচয় নেই, যৌবনে 
তিনি স্ব-ধন্ন ত্যাগ করে ব্রাহ্মধর্ধে দাক্ষিত হয়েছিলেন, অথচ আশ্চবের 
বিষয় প্রৌডত্বে সনাতন হিন্দধর্নের শ্রেষ্ট বিষয়ে তিনি ছিলেন সবদ। সজাগ । 
“'আত্মচরিতে রাজনাবায়ণ বলেছেন £ “আমি আপনাকে হিন্দু এবং ব্রাঙ্গধর্নকে 
হিন্দুধর্ধের সমুন্নত আকার মাত্র মনে করি।” ধর্ধ সম্পর্কে এরকম উদারতা! 
সে যুগে ছিল একান্ত দুর্লভ। ব্রাঙ্গরা তার পবিত্র চিত্র ও উদ্দার ধর্ম- 
বোঁধের জন্য তাঁকে “সমাজের আচাঁষ পদে বরণ করেছিলেন, আব কোন 
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১০৬ আধুনিক বাঙালী সংস্কৃতি ও বাঁংল। সাহিত্য 


কোন হিন্দু তীকে “কলির ব্যাসদেব* এবং “হিন্দুকুলচুডামণি” আখ্য। দিয়েছিল। 
পণ্ডিত শিবনাথ শান্্ী রাঁজনাবায়ণ প্রসঙ্গে লিখেছেন £ “সে সময়ে হিন্দুসমীজ- 
ত্যাগীদের সম্পর্কে পুরাঁভন পন্থারা অত্যন্ত সন্দিহান ভিলেন, কিন্তু রীজনাঁরায়ণ 
বাবু সম্পকে এ সাধারণ মনোবত্তির ব্যতিক্রম সকল সময় দেখা যাইত 1৮১ 
শাস্ত্রী মহাশয়ের উক্ত পুস্তক হতে আবে! জানা যায়, গভীর ও উদাদ 
ধর্মবোধের জন্য দেওঘর বাসকাঁলে সে অঞ্চলের লোকেরা তাঁকে দেবতা জ্ঞানে 
শ্রদ্ধা করত। তার উদার ব্যক্তিতে এমন একট। অবারিত প্রসন্ুত1 ছিল বে, 
যে কোন লোক তার সান্নিধ্যে এলেই নিজের সম্কীর্ণতা ও ক্ষুদ্রতা না ভুল 
পাঁরত নাঁ। তার চরিত্রের নিক্ষলুষ মীধৃষ তার বন্ধু নৈষ্টিক ত্রাক্মণ ভূদেবকে 
এতটা অভিভূত করেছিল যে তিনি একবার নিজের উপবীত বাঁজনাবায়ণের 
গলায় পরিয়ে দিয়ে বলেছিলেন £ াঁজনারায়ণ, অব্রাঙ্গণকুলে জন্মীলেও তুমিই 
প্রকৃত ব্রাঙ্গণ, এ উপবীত তোমার গলাতেই শোভ। পায়। তোমার অকৃত্রিম 
ব্রাহ্মণত্ব আমার ভিতরে সঞ্চারিত হলে আমি শিজেকে ধন্য মনে কব্ব "১ 
ধমবোধের ক্ষেত্রে এ উদার বিস্তৃতি ও গভীরতাঁর জন্য রাজনারার়ণের 
সমসাময়িকেরা তাকে খধি'-আখ্যায় সম্মানিত করেছিল । 

বাস্তবিকই বীজনারায়ণেন খধিজনোচিত প্রজ্ঞাদৃষ্টির পরিচয় পাঁওয়' 
যায় তার জীবনের বহু সুচিন্তিত কাজের মধ্যে । সমসাময়িক বাঙাঁলীকে 
স্থরাপানের উন্মত্ত নেশামুক্ত করবার আকাজ্জার় মেদিনীপুরে “্সিরাপান 
নিবাঁরণী সভা, সংস্থাপনের কথ। আগেই উন্লেখ করা হয়েছে । এ আন্দোলন 
সেকালের মোহগ্রস্ত বাঁডীলীকে মোহমুক্ত করতে যে সহায়তা করেছিল তাতে 
সন্দেহ নেই। কিন্তু তার খধিদৃষ্টির অন্যতম শ্রেষ্ঠ পরিচয় রয়েছে মেদিনীপুরে 
“জাতীয় গৌরব-সম্পাদ্নী” সভা! প্রতিষ্ঠায় । এ উগ্র জাতীয়তাবাদী 
প্রতিষ্ঠানের কর্মধারার মাধমে রাঁজনারায়ণ সচেতনভাবে সে যুগের পরাচিকরণ- 
কারী বাঙালীর মধ্যে জাতীয়তাঁবোধ সঞ্চার করবার প্রয়াস পাঁন। এ সভার 
কার্ধবিবরণ হতে রাজনারাঁয়ণ “12098760105 0:৪8. 509০1665 10 0০ 
[10700961010 01779100091] 160111)6 20)01)08 0102 200102090. 17917৮৩3 
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এতিহ্যায়ী নতৃন চিন্তা! ॥ ভূদেব ও বাঁজনারায়ণ ১০৭ 


০1 32108৪81” নামক একখানি পুস্তিকা প্রণয়ন করেন৷ রাঁজনাবায়ণ নিজেই 
বলেছেন, পুন্তিকা হইতে বান্ধববর নবগোপাল মিত্র হিন্মেলার ভাব 
পাঁন। (দ্রঃ রাজনারায়ণের আহ্বচরিত--৮১ পৃঃ) শ্বরেশ ও স্বভাতি- 
প্রেমিক রাঁজনাবায়ণের দেশাআআসবোধের চেতনা ক্রমশঃ “হিন্দুমেলা” ও পণে 
জাতীয় কংগ্রেসের মধ্য দিয়ে বিকাঁশ লাভ করে শুধু বাঁডালী নয়_-সমগ্র 
ভারতীয় জাতিকে পরবর্তীকালে উন্মত্ত করে তোলে বিদেশী শাসনপাঁশ থেকে 
নুক্ত হতে । স্বদেশ-চেতনার ক্ষেতে এ দূরদৃষ্টির জন্য রাজনারাঁয়ণকে সঙ্গতভাবেই 
বলা হয়ে থাকে-_ 0517100100ো 01 1100101) 7101010211507)- 

সে যুগের স্বতিশ্বাবজিত পরান্তকারী বাঙালী জাতিকে অন্গকরণস্পৃহ! 
হতে মুক্ত করবার জন্যে বাঁজনারায়ণ আনে! ছুএক ক্ষেত্রে যে দুঃসাহসিকতাঁন 
পরিচয় দেন তা সে যুগে ছিল অকল্পনীয় । ডেভিড হেয়াবের স্থৃতিসভায় ও 
ব্রাহ্মঘমাজের আচাষের ভাষণে সবপ্রথমে বাংল! ভাঁষা ব্যবহার তার মধ্যে 
অন্যতম। সে যুগে শুপু প্রকাশ্য সভাসমিতিতে কেন, ছুচীরজন শিক্ষিত 
লোকের সামনেও মাতৃভাষায় কথা বলাকে চরম ক্চিহীনত্বার পরিচয় বলে মনে 
কর। হত। বাজনারাঘ়ণ এ জাতীয়তাবোধহান পরাঁণকারাদের দান্ত 
প্রবৃক্ভিকে তীব্র আঘাত করেন প্রকীশ্ত সভায় বাংল ভাষায় বড়ত। কবে। 
ব্যক্তিগত কথাবাতা৷ ও প্রকাশ্য সভার মাতৃভাষাকে উপযুক্ত মযাঁদ। দেবাণ 
প্রেরণ। দিয়ে রাজনাবায়ণ জাতীম়্তাবোধহ!ন বাঁালার সামনে বাঙালা 
সংস্কাতির একটি নতুন অধ্যায় উন্মোচিত করেছিলেন সেদিন । 

একমাত্র “আঁত্মচরিত” ও “বুদ্ধ হিন্দুর আশ।” ছাড়। রাজণারায়ণের সমস্থ 
রচনাই তার বিভিন্ন বিষয়ে সুচিন্তিত বক্তৃতার মার সংগ্রহ । নিরপেক্ষ 
দৃষ্টিভঙ্গীতে লেখ। তার “আত্মচরিত” ও বক্তৃতার সারসংগ্রহ “সেকাল আর 
একাল” বাংল। গগ্যের ইতিহাসে ০18551০ সাহিত্যের মধাদ। পেয়েছে । যে 
সমক্ত সমালোচক রাঁজনারাঁয়ণের বিরাট ব্যক্তিত্বের অন্তলৌকে প্রবেশ করতে 
ন। পেরে শুধু তীকে ধর্মপ্রচারক হিসেবেই দেখতে পেয়েছেন, তারাও "সেকাল 
আর একালে”্র প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়েছেন ।১ 001955:০ সাহিত্যের ষ| 


১1830218551) সিন 090 5 2 101010081000001000 12010600000 2 20120) 
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মি আধুনিক বাঙালী সংস্কৃতি ও বাংল! সাহিত্য 


অন্যতম প্রধান ধর্ন- চিন্তার স্বচ্ছতা ও বক্তব্যের স্পষ্টতা ( ইংরাজীতে যাকে 
বলা হয় ০18115 ) তাঁর সঙ্গে নির্মল রসবোধ যুক্ত হয়ে বাঁজনারায়ণের গদ্য 
ভঙ্গীকে আধুনিক পাঠকের নিকটও পরম আম্বাদ্চ করে তুলেছে । ভূদেবের 
প্রবন্ধেরও প্রধান বৈশিষ্ট্য ০18:105 সন্দেহ নেই, কিন্তু সে ভাষার স্থর যেন 
একটু বেশী গন্ভীর_ রীঁজনাপায়ণের বক্তবোর অন্তরঙ্গ সুর সেখানে নেই। 
সেজন্ধা বাজনারারণের রচিত উক্ত বই ছুখান। এখনও সাহিতামোদীর প্রিয়, 
আর ভুদেবের বনু তথ্যপূর্ণ রচনাগুলি এখন শুধু শিক্ষা্থার পাঠ্য সীমার মধ্যে 
সঙ্কচিত। রাজনারায়ণের রচনার হ্ৃগ্ধ স্থর বন্ছিমের বহু প্রবন্ধে আরে! যেন 
স্পষ্টভাঁবে ধ্বনিত হয়ে উঠেছে । 


ভর্দেব ও বাজনারাঁয়ণের আদর্শবোধ ও বাস্তবনিষ্ট। প্রায় একমুখী হলেও 
তাঁদের মানসিকতার পরিণতি ছিল ভিন্নমুখী । সমস্ত কর্ণজীবনে সমকালীন 
বাঙালীর পরিবর্তমান সংস্কৃতি ও সাহিত্যের হৃদস্পন্দন অনুভব করলেও শেষ 
জীবনে রাজনারায়ণ অধ্যাহুূসাধনার মধ্যে জীবনের চরম সার্থকতা খুঁজে 
পেয়েছিলেন । শিবনাঁথ শাস্্রীর বর্ণনা হতে আমরা জানতে পারি মৃত্যুর 
পরবে দেগ্ঘর বামকালে “প্রায় সবদাই তিনি উপনিষদ, হাফিজ, মাদার 
গইঘ্নান প্রভৃতি মরমিয়। সাধক-সাধিকার গ্রন্থ লষ্টয়াই সময় কাটাইতেন |” 
আন ভদেব সমসামস্সিক বাঙালীর বহিমুখী মনকে অন্তমুখী করবার 
উদ্দেশ্তে বহুদিনের চিন্ত। ও যুক্তির সাঁহাধ্যে পারিবারিক, সামাজিক, আচার 
প্রবন্ধ ও বিবিধ প্রবন্ধ রচনা করেও শেষ পবন্ত রোমান্টিক কল্পনার পাখার ভর 
করে রচন1 করেছিলেন “ঞ্তিহাঁসিক উপন্যাস” । এই এঁতিহাসিক উপন্তাঁসের 
অন্তর্গত “অঙ্গুবীয় বিনিময়” অংশে তিনি নাঁরীপ্রেমের তিক গতির যে শৈল্পিক 
রূপ দ্রেন তাই নাকি পরবতী ওপন্তাসিক বঙ্কিমকে অনুপ্রাণিত করেছিল 
এতিহাসিক রোমান্স রচনাঁয়। স্বপ্রলব্ধ ভারতবর্ষের ইতিহাসেও ভূদেবের 
স্বাভাবিক বাস্তবমুখী দৃষ্টি যেন ধরণীর ধূলি ত্যাগ করে কল্পনার পাখায় ভর 
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এতিহ্থাশ্রয়ী নতুন চিন্তা ॥ ভূদেব ও রাঁজনারায়ণ ১০৯ 


করেছে । যে আত্যন্তিক রোমাঁটিক কল্পনার বিস্তার বন্কিমের সষ্ট উপন্তাসকে 
অপরূপ শিল্পসৌন্দর্যে মণ্ডিত করেছে তার প্রাথমিক বিছবাৎস্কুরণ দেখি 
ভূদেবের কক্পনানির্ভর “এতিহাসিক উপন্যাস ও ন্বপ্ললন্ধ ভাঁরতবষের 
ইতিহাসে? । একজন বাংলা সাঁহিতোর ইতিহাসকার সঙ্গতভাবেই মন্তবা 
করেছেন, “বাঁংল! ভাষায় টেকচাদ নয়, ভদেবই প্রথম ষথার্থনামা ওপন্যাসিক" । 
বান্তবিকই টেকচাদের “আলাঁলের ঘরের ছুলালে” সমসাময়িক জীবন- 
চিত্রে পরিচয় থাকলে ৪ বইখানিতে উপন্যাসোচিত জীবন-জটিলতার সন্ধান 
মেলে না; আর “অন্গবীয় বিনিময়ের" ঘটন। সংস্থান খানিকটা এতিহাসিক 
খর্দনকট। কল্পনাশ্রয়ী হলে ৭ উপন্যাসথাঁশি চিপন্তন জীন-বেদনায় স্পন্রমান | 
এখানেই ভদ্দেব আধুনিক পোমান্টিক পন্যাপিকদের অগ্রদূত, আর এখানেই 
ভদেবের মানসিকতা তার লমধশী স্থহ্ৃদ রাজনারারণের মানসপ্রবত্তি হতে 
সম্পূর্ণ স্বতন্। 


জাতি, ধর্শ, সাহিতা, মানবতীর আদর্শ 9 পরিবতমান সংস্কতি-চেতন। 
সম্পর্কে ভদেব-রাঁজনাপায়ণের স্থচিন্তিত চিন্তাধার। অন্ন্গাত হয়ে আছে 
তাদের রচনার মধ্যে । গত শতাব্ধার এ ছুই মনাধার অভিজ্ঞত|-সধিতি 
চিন্তাধার। স'স্মভি-জগতে বতমান বিভ্রান্ত বাঁডালার সামনে দিক্-দর্শনী 
আলোৌকরেখার মত; সুতরাং সে চিন্তাধারার পুনরালোচনা অপ্রাসঙ্গিক 
নয়। 

ভদেবের জাতীয়তাবোধের তুলনায় রাজনারারণের জাতীর়তাবোঁধে একট! 
একদেশদশী ্টিভ ভঙ্গী ও সাসাবদভ] ছিল একথ। অস্বীকার কর। যার ন! | গত 
শতাব্দীর প্রথমার্ধের বিজাঁভীর ভাবপধারার সংঘাতে বিক্ষুব্ধ জীবনের পট- 
ভমিকাঁয় তিনি ষে জাতী উজ্জীবনের স্বপ্প দেখেছিলেন তাঁর মৌল প্রেরণ 
ছিল সনাতন হিন্দুসংস্কতির জাগরণ। তার পরিণত বয়সের বচন। “বুদ 
হিন্দুর আশায় (১৮০৭) তিনি জাতির সর্বপ্রকার অক্রাদঘ়ের জন্য যে 
ংহতি-শক্তির প্রয়োজনীয়তা অপরিহাধ বলে মনে করেছেন, সে হল 
বিভিন্ন আচারপরায়ণ, মতাবলম্বী এবং বিচিত্র বেশধারী হিন্দুজাতিন সংহতি । 


১ ভূদেব চৌধুরী, বাংল! সাহিত্যের উতিকথা, ২য় খণ্ড, পৃঃ 


১১০ আধুনিক বাঙীলী সংস্কৃতি ও বাংল! সাহিত্য 


অবশ্য হিন্দু বলতে রাজনারায়ণ বলেছেন £ “আমি আমার প্রস্তাবে ব্রাক্মদিগকে 
ও বিলাতফেরত ব্যক্তিদিগকে হিন্দু বলিয়া গণ্য করিয়াছি” ব্রাহ্মদের মনে 
করা হত তখন হিন্দুধ্জচাত, আর বিলাতফেরতদের মনে করা হত 
আচারভ্রঙ্ই পতিত। সনাতন হিন্দুসমাজের এই ভাঙনের প্রতি লক্ষ্য রেখেই 
রাজনারাঁঘণ তাই বুদ্ধ হিন্দুর ভূমিকার অবতীর্ণ হয়ে জাতিকে উপদেশ 
দিয়েছেন এই বলেঃ “আমরা যতই লইব ততই বাঁচিব, আর যতই ছ'টিব 
ততই মনিব ।” 

জাতী সংহতির জন্য বাজনারাঁয়ণ তাই দেশবাসীকে আহ্বান করে- 
ছিলেন একটি হিন্দু জাতীয় সভ। স্থাপনের জন্তো। “বুদ্ধ হিন্দুর আঁশখ” 
পুক্তিকীর ভুমিকায় রাঁজনারায়ণের এ হিন্দু জাতীয়তার মনোভাব সুস্পষ্টভাবে 
আত্মপ্রকাশ করেছে £ 

“.**মুললমানদের যেমন 0010া1912100210 48550015010] 
নামে জাতার সভা, ভাবরতপ্রবাসপী ইংরাঁজদিগের যেমন £১::10-11501718 
[)০:৩1)00 /৯৭১০০119:8 নামক জাতীয় সভা, ফিরিঙ্গীদের 1057451277 0190 
£13610-0701218 ১59০10018 মাঁমক জাতীয় সভা আছে, আমাদিগের 
ইচ্ছা সেইরূপ হিন্দুদিগের একটি জাতীয় সভ। সংস্থাঁপিত হয় ।-.-হিন্দুদিগের 
ধমসন্বন্ধ স্বত্ব ও অধিকার রক্ষা কর।, হিন্দুদিগেপ জাতীয় ভাব উদ্দীপন কন 
এবং সাধারণ হিন্দ্ুদিগের উন্নতি সাধন করা সভার উদ্দেশ্ত হইবে |৮' 

আবেগধমী ভাষায় পানা বাঁয়ণ হিন্দুদের মিলিত হবার জন্যে যে আহ্বান 
জানিয়েছিলেন তার ভেতর আমরা বন্কিমের হিন্দু রেনেসাস-এর দূরাঁগত ধ্বনি 
শুনতে পাই £ 

“হে হিন্দু মহোঁদয়গণ! আপন।রা এই দারুণ ছুরবস্থার প্রতিকারের জন্য 
কি কোন চেষ্ট। করিবেন না ?..পুরাকাঁলে পৃথিবীর সকল জাতির মধ্যে 
হিন্দুজাতির যে অগ্রণী পদ ছিল, সে অগ্রণী পদে তাহাঁকে পুনঃস্থাপিত করিতে 
কি আপনার! সচেষ্ট হইবে না?” 

“আশ্যধ ন্বপ্রে” রাজনারাঁয়ণ যে স্বপ্র দেখেছিলেন তাঁতেও দেখি হিন্দুধর্ম 


১. সাহিত্য সাধক চরিতমালা, চতুর্থ খণ্ড, রাজবারায়ণ বন্থ, পৃঃ ৮৭ 
সত ্ এর প্র পৃঃ ৮৯ 


এতিহ্যাশ্রয়ী নতুন চিন্তা ॥ ভূদেব ও রাঁজনীরাঁয়ণ ১১১ 


প্রসারের কথা ;--“দেখিলাম অধিকাঁশ লোক হিন্দুধপ্ন অবলম্বন করিয়াছে, 
এবং পল্লী গ্রামের যে সকল চধ্য তাহা অবলম্বন করে না তাহাদিগকে শ্রেষ্ঠ 
লোকের। গ্রাম্য (08891) ) এই উপাধি প্রদান করিয়াছেন |”, তার 
“হিন্দুধসের শ্রে্ত।” বিষয়ক বর্ততারও মুল বক্তব্য ছিল যে “খগ বেদের সময়ের 
ন্ুুধন ত্রমে ক্রমে উন্নত ও সংশোধিত হইয়। ব্রাঙ্ঘণাধিকারে পরিণত হইয়াছে" 
সে হিন্দুধদ্ের গৌরব ব্যাখ্যান। জাতীয় ভীবনকে স্থুধ্ট করবার জন্যে 
নাজনারায়ণ ষে প্রতিঙ্গান স্থাপনের পরিকল্পন করেছিলেন তাও সাঞারবাঁদী 
9 নিরাকারবাদী হিন্দ মিলনে একট। অখণ্ড হিন্দু সম্মেলন £ 
»:+----ঈশ্বরেচ্ছা্ সাকারবাদী হিন্দ ও নিরাকাঁঝবাদ। তম উভয় প্রকার 
হন্দুর সমবেত যত্রে যদি কথন মহাহিন্দু সমাতি ভাবতবধে স স্থা(পত হন, 
তাহা হইলে দেশের প্রভৃত কল্যাঁণ হইবে ।”-। আত্মচর্রিত, পৃঃ ৯৪-৯৫ । 

রাজনারায়ণের সমকালেই বাডালা হিন্ুদের বিভিন্ন ধএসভ। যখন পশ্চিমের 
“ভারতধরম” মহামগ্ুলের সঙ্গে যৌগ দিরে একটি অথণ্ড হিন্দু সমিতি গঠন 
করে তখন “বুদ্ধ হিন্দু” বাজনারায়ণের আনন্দের সাম] ছিল মা। স্বায় 
আত্মচরিতের ৯৮ পৃষ্ঠায় তিনি লিখেছেন, “বাডালী ও হিন্দুম্থানাদের 
সংযোগে সংরচিত অভিনব সভ। আমার প্রন্তাবত মহাহিন্ু আমতি বলা 
যাইতে পারে |” 

বল। বাঁছুলা াজনারার়ণের এ হিন্দুজাতীয়তাবোধ ভার সমকালীন ও 
পরবতী হি হন্পু-স স্কৃতি পুনরুজ্জীবন আন্দে।ণনে 1171017144 1৩৬1৬৭)] ) যে 
গতিবেগের সঞ্চার করেছিল তাভে সন্দেহ নেহ। তার জাতায়ত।বোধের 
সীমাবদ্ধতার কথা বহু মনীষীর ছার! স্বীকৃত। মনীষা বিপিনচন্দ্র পাল এ 
সম্পর্কে লিখেছেন ₹--"এই সংকীর্ণ স্বদেশিকতার প্রের্ণাতেই স্বগীয় রাজ- 
নারায়ণ বন্থু মহাশয়ের হিন্দুধ্দের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপারদক বক্তৃতা লিপিবদ্ধ 
ভয়।২ 


-্৮ধ 
বেনু 


না 


নিষ্ঠাবান ব্রাঙ্গণ হলে ও ভদেবের জাতীয়তাবোধে ছিল একটা! প্রন্ন উদারতা 


১ সাহিত্য নাক চরিতমালা, চতুর্থ খণ্ড রাভনারায়ণ বন্ছ। পৃঃ ৮৩ 
১» বিপিনচন্দ্র পাল, বাংলার নবধুগ, পৃ ১৪১ 





১১২ আঁধুনিক বাঙালী সংস্কৃতি ও বাংলা সাহিত্য 


য| সে সুগের পক্ষে ছিল প্রায় অকল্পনীয় । বাঙালী বলতে তিনি বুঝতেন 
হিন্দু ও মুসলমানের সমবায়ে একটি মিশ্র জাতি মুসলমানেরা ও হিন্দুর মত 
সে জাতিদেহের একটি অবিচ্ছেদ্য প্রত্যঙ্গ । তিনি বলতেন-_“তিন্দু € মুসলমান 
দুই ভা উভয়ে এখন একদেশবাসী, স্রতরাৎ একই মাতৃন্তন্যে উভয়েই পুষ্ট, 


55 রি 
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পাঠাবস্থাপ্স মধুস্থদনের মত মৌলভি আবছুল ল্তিফ খা-৪ (যিনি পরে 
নবাব নাহার ও সি. আই. ই. উপাঁধিধাী হয়েছিলেন ) ছিলেন ভদেবের 
ঘনিষ্ঠ বন্ধু। উত্তরকাঁলে কলকাতা মাঁপাসায় শিক্ষকতা এব” স্কুল পরিদর্শকের 
কাজ করবার পময় ভদেব অনেক উদ্ারচেতা মুসলমানের সংস্পর্শে আসেন এব, 
তীদের অনেকের চবিত্রমীধুষ দেখে মুসলমান সমীজেন প্রতি অদ্ধীনিত 
হয়ে উঠেন । এ শ্রদ্ধার অবশ্যন্তাবী পরিণতি তার বাঙাঁলা-জ্রাতীয়তাবৌধের 
ধারণার প্রসার । এ উদ্দান ধারণাই তাঁকে অন্রপ্রাণিত করেছিল ভারতের 
মুসলমীন অধিকারের উতিবুত্তের মশলোকে প্রবেশ করতে ; আর এ গভীারতর 
প্রেরণার ফলেই তিনি সচেষ্ট হয়েছিলেন বাংল। দেশ তথ ভারতের ভিন্ন 
ধ্াবলম্বী হিন্দু-মুসলমাঁনের পারস্পরিক সধন্ধ নিণয়ে। ভবের এ ইতিহাঁস- 
চেতনা ও প্রতিবেশী অনগ্রসর মুসলমানদের প্রতি অতলম্পর্শ সহাহ্গতৃতিনু 
পরিচয় রয়েছে তার শ্রেষ্ট বচন “সামীজিক প্রবন্ধের” বিভিন্ন স্তনে । 

উদার মানসিকতার অধিকারী ভূদেব ভীরতে মুসলমান অধিকারের সফল 
বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন £ 

“মুদলমানদিগের ভারতরাজ্য শাসনে আমীদের অনেক উপকার 
দশিয়াছে। ভাহাদিগের রাজত্ব হইয়াছিল বলিয়াই সমস্ত ভাঁরতবন্ন একটি 
সবপ্রদেশ সাধারণ প্রায় হিন্দীভাঁষ। প্রাপ্ত হইয়াছে, হদাশিন্ন একটি উৎকৃষ্ট 
প্রণীলীতে সংযত হইয়াছে এবং সৌজন্তনীতির আদশ প্রাপ্ত হইয়াছে । 
মুসলমানদিগের নিকট ভাঁরতবর্ষ যথার্থই মহাধণগ্রন্ত । কোন কোন মুসলমান 
নবাব স্ুবা এবং বাদশাহ প্রজাগীড়ন করিয়াছিলেন সত্য কিন্তু অনেকেই 
হ্যায়পরায়ণ ছিলেন; আর যাহারা অন্ঠায়চারী ছিলেন তাহাদিগের 


১ ভূদেব-চরিত, পৃঃ ১৪৪ 


এতিহ্যাশ্রয়ী নতুন চিন্তা ॥ ভূদ্েব ও রাঁজনারায়ণ ১১৩ 


অত্যাচার প্রায়ই দেশব্যাপী হয় নাই, ছুই চারিটি ধনশালী এব” পদস্থ লোকের 
গুতিই প্রযুক্ত হইয়াছিল।” 
[ সামাজিক প্রবন্ধ ভারতবর্ষে মুললমান ] 
মহম্মদ এবং আয়েসা অথব। আলি এবং ফতেমার চরিত্রের মাহাত্ম্য দেখে__- 
“পাশ্চা্ভাভীব--উন্নতিশীলতা" নামক প্রবন্ধে ভদেব লিখেছেন £-এ আদর্শ 
চরিত্রের প্রতি মুসলমানদিগের প্রীতি ভক্তিও অতি তেজন্িনী এবং তাহাদের 
চেষ্টা শক্তিও নিতান্ত অল্প নয়। এই সকল কাঁরণে মুদলমানজাতীয়দিগের 
সভ্যাবস্থা পঞ্চম স্তরের দ্বারা বিচীষ, উহ? সজীব ।» 
* নৈষ্ঠিক ব্রাহ্মণ ভূদেব বর্ণভেদের সমর্থক হলেও তাঁর সহ্‌দয় অন্তরের উদার 
জাতীয়তাবৌধের প্রেরণায় ভিন্নধমী মুসলমানকে ভারতসমাঁজের অন্তর্গত 
একটি বর্ণ ভিসাবে স্বীকার করতে ইচ্ছ্ুক। “ভারতবর্ষে মুসলমান” প্রবন্ধে 
তিনি বলছেন, “জৈন এবং শিখদিগকে যেমন সাধারণ হিন্দুমাঁজের 
সম্পূর্ণভাবে অন্তনিবিষ্ট বলিয়াই বোধ হয় কালে এখানকার মুসলমাঁনেরাও 
যে ভারতসমাঁজের মধো একটা বণবিশেষ রূপেই লক্ষিত হইবেন তাহার 
সম্পূর্ণ সম্ভাবন1।” 
বল। বাহুলা ভারতীয় সমাজ গঠনে ভদেবের এ স্বপ্ন সফল হয়নি, এবং 
সফল না হওয়ার অন্যতম কারণ ভূদেবের উত্তরস্থরী মনীধিদের অন্তরে এ উদার 
জাতীয়তাবোধের অভাঁব। মুসলমানদের প্রতি দ্রষ্টিভঙ্গীর এ উদারতার 
অভাবই পরবতীকালে বাঁঙালী তথ! ভারতীয় শিক্ষিত মুসলমানকে হিন্দুদের 
প্রতি বিরুদ্ধভাঁবাপন্ন ও প্রতিক্রিয়াশীল করে তোঁলে-এ ত এঁতিহাঁসিক 
ঘটনা । 
শুধু প্রতিবেশী মুসলমানদের প্রতি নয়, ভারতের অন্যান্য ধর্মীবলক্দীদের 
প্রতিও ভূদেব প্রশংসনীয় সমপৃষ্টির পরিচয় দিয়েছেন। “সামাজিক প্রবন্ধের 
অন্তর্গত “কর্তব্য নির্ণয়_স্ত্র নির্ধারণ নামক প্রবন্ধে ভূদেব লিখছেন £ 
“প্রতিবাঁপী বাঁ স্বদেশী যদি মুসলমান, খৃষ্টান, বৌদ্ধ অথবা অপর কিছু 
হয়েন, তাহাতেও ব্যবহারাদি ব্যতিক্রম হইতে পারে ন।। হিন্দুর মধ্যে 
ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, নবশাখ অন্ত্যজার্দি আছে বলিয়। প্রতিবাপীদের মধ্যে পরস্পর 
ব্যবহারে ত কোন ভেদ করা যায় না। মুসলমান, খৃষ্টান, ব্রাহ্ম প্রভৃতির 


১১৪ আধুনিক বাঙালী সংস্কৃতি ও বাঁংল। সাহিত্য 


সহিতও সেইরূপ ব্যবহার করা কতব্য। ভারতসমাজে বর্ণভেদ প্রথ৷ 
থাকায় পরস্পর সহানুভূতি বাড়িলেই অপর ধর্নাবলম্বীদিগকে অতি অল্প 
আয়াঁসে সমাঁজান্তর্গত করিবার পথ পড়িয়া রহিয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়” 

বৃহত্তর ভারতীয় জাতি গঠন স্বপ্নে এখাঁনে ভূদেব আধুনিক দৃষ্টিম্ানে স্নাত 
রবীন্দ্রনাথের পূর্বস্থরী | 

ভদেব যে শুধু মুললমানদের জীবনাদর্শের প্রতি সশ্রদ্ধ ছিলেন তা নয়, 
মুদলমানদের ব্যবহৃত বন্ুপ্রচলিত হিন্দু-হিন্দুস্থানী ভাষার বিপুল সম্ভাবন। 
সম্পর্কেও ছিলেন প্রবল আশাবাদী | সামাঁজিক প্রবন্ধের_“ভবিষ্যবিচার, 
ভারতবর্ষের কথা__ভাঁষা বিষয়ক” নামক প্রবন্ধে ভদেব বলছেন £ 

“ভারতবাঁসপীর চলিত ভীষাগুলির মধ্যে হিন্দী-হিন্দৃস্থানীই প্রধান এবং 
মুসলমানদের কল্যাণে উহা সমস্ত মহাদেশ ব্যাপক । অতএব অস্রমীন করা 
যাইতে পাঁবে যে, উহাকে অবলম্বন করিয়াই কোঁন দৃরবতী ভবিষ্যৎকালে 
ভারতবর্ষের ভাষা সম্মিলিত থাঁকিবে |” 

বত'মান ভারতবাষ্ট্রের সাধারণ ভাষা নিরধারণের ক্ষেত্রে ভদেবের এ 
ভবিষাৎ বাণী যে আজ বাস্তব রূপ গ্রহণ করতে চলেছে তা উল্লেখ কর বাহুল্য 
মাত্র। রাঁজনারায়ণ যেখানে ভারতীয় জাতির এক্যবিধানের জন্য স্বপ্ন 
দেখছিলেন একট। অথণড হিন্দু সমিতির, ভূদেবের দূরাবগাহী চিন্তা সে যায়গায় 
কেন্দ্রীভূত হয়েছে মুসলমানদের ব্যবহৃত বন্ুপ্রচলিত হিন্দী-হিন্দস্থানী 
ভাষাকে সর্বভারতীয় ভাষার মযাদা দানে । রাঁজনারায়ণের তুলনায় এখানে 
তর্দেবের দৃষ্টিভঙ্দীর আধুনিকতা আমাদের বিস্মিত করে। 

কিন্তু সমাজসংস্কারের কোন কোন ক্ষেত্রে ভদেবের দৃষ্টিকে 
আপাতংদৃষ্টিতে রাজনারায়ণের দৃষ্টিবিচাঁরে রক্ষণশীল বলেই মনে হবে। 
সমসাময়িক বিধবাবিবাহ আন্দোলন সম্পকে এ উভয় মনীষীর দৃষ্টি- 
ভঙ্গীর পার্থক্য অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে ওঠে। রাজনারায়ণ বিদ্যাসাগরের 
বিধবা-বিবাহ আন্দোলনের প্রতি শুধু মৌখিক সহান্টভূতিসম্পন্ন ছিলেন 
না, সে যুগের এ প্রগতিশীল আন্দোলনে একটি সক্রিয় অংশও গ্রহণ 
করেছিলেন । এ সংস্কারমূলক আন্দৌলনকে সার্ক করে তোলবার একান্তিক 
অভিপ্রায়ে তিনি নিজে উদ্যোগী হয়ে নিজের দু ভাইয়ের বিধবা-বিবাহ 


এতিহ্থাশ্রয়ী নতুন চিন্তা ॥ ভূদেব ও রাঁজনারায়ণ ১১৫ 


দিয়েছিলেন। রাজনারায়ণের “আত্মচরিত” পাঠে জানা ষায় এ আন্দোলনে 
সক্রিয় অংশ গ্রহণ করবার জন্ত তিনি নিজের গ্রামবাসী ও অরদ্ধেয়। মীতা- 
ঠাঁকুরাণীর যথেষ্ট বিরাগভাজন হয়েছিলেন। তার গ্রামবাপীর। তাকে 
শাসিয়েছিল £ “রাজনারায়ণ বস্থ গ্রামে আইলে আমরা! ইট মাঁবিব।” 
উত্তরে দৃঢ়চেতা। রাঁজনারায়ণ বলেছিলেন £ “তাহ হইলে আমি খুশী হইব, 
আমি বাঙালীকে উদাসীন জাতি বলিয়া জানি। এইরূপ ঘটন| হইলে 
আমি স্থির কবিব যে এক্ষণে তীহাদের বিধবাবিবাহ্র প্রতি বিদ্বেষ 
যেমন প্রবল তেমনি বিধবাঁবিবাহু যখন ভাল মনে করিবেন তখন 
উচ্ছার প্রতি তাহাঁদিগের অনুরাগ প্রবল হইবে ।” (দ্রষ্টবা, আম্মচরিত, 
৯৮ পুঃ )। 

ভূদেবের সমগ্র জীবন ছিল সংযম-পৃত ও নিয়মনিষ্ঠ। বিধাতা যাঁকে 
একবার স্বামী স্থথে বঞ্চিত করেছেন সে নারীর পুনরায় বিবাহকে তিনি 
ভোগস্পৃহার নামান্তর বলে মনে করতেন । তৃদ্দেব বলতেন, “মিবৃত্তি মার্গে 
এবং সংযম়ের পথেই ভারতবধষের সকল শ্রেণী উন্নত হইবে, অন্ত পথে 
কতক লোককে লইয়া গেলে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া সমাজ আবে। 
ছুবল হইবে মাত্র ।” ( ভৃদেব-চবিত, ১৮৬ পৃঃ )। বিগ্ভাসাগরের বিধবাঁবিবাঁহ 
আন্দোলন-প্রচেষ্টার উৎসমূলে তিনি দেখতে পেতেন আন্দৌলনকারীর কোমল 
হৃদয়ের প্রবল আবেগধঞ্, আর পাশ্চাত্তা মানবতাবাদী মতবাদের প্রভাব । 
বিধবা বিবাহের বিপক্ষে স্বীয় মতকে তাই তিনি প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন 
দু যুক্তিবাদ্দের ওপর | “পারিবারিক প্রবন্ধে _ “দ্বিতীয় দ্বার পরিগ্রহ”--প্রবন্ধে 
তিনি লিখেছিলেন ঃ 

--ষে সন্গাসী হইয়াছে, সেকি আর গৃহী হইতে পারে? যদি হয় 
তবে সে প্রকৃত আশ্রম-ভষ্ট। সামান্য যুক্তিমুখেও দেখ, যে গিয়াছে 
তাহাকে মনে করিতেই হইবে । যদ্দি তাহাকে ভূলিতে পার তাহ! হইলে 
ন! পার কি ?.-.একপক্ষে মনে করিতেই হইবে--পক্ষান্তরে মনে করিতেও 
নাই। এ দুইয়ের যে পক্ষ অবলম্বন করিবে, তাহাতেই কর্তব্যের ত্রুটি হইবে, 
ধ্যানের ব্যাঘাত হইবে, পবিত্রতা বিনষ্ট হইবে । এইরূপে ভাবিয়। দেখিলে 
কোমতের মতই ভাল বলিয়। বোধ হয়। তিনি বলেন, কি স্ত্রী কি পুরুষ কেহই 


১১৬ আধুনিক বাঙালী সংস্কৃতি ও বাঁংল। সাহিত্য 


একাধিকবার বিবাহ করিবে ন।। আঁমাঁদিগের শাস্ত্রেও বলে প্রথম বিবাহই 
সংস্কার, তাহার পর আর সংস্কার হয় না|” 

স্বদেশান্তরাঁগের দ্রিক দিয়ে ভদেব ও বাঁজনারায়ণ সমধমী । দেশসেব! ও 
লোকসেবার প্রেরণাঁয় উদ্বদ্ধ হয়ে রাজনারায়ণ লোভনীয় সরকারী চাকনি 
গ্রহণ করেন নি, আর সরকারী চাকরি গ্রহণ করেও ভূদেব কখনও স্বাতত্ত্য- 
বোধ ও আত্মমধাঁদীজ্ঞান হারান নি। উভয় মনীষীর স্গভীর দেশপ্রীতি 
প্রকাশ পেয়েছে সমকালীন অনগ্রসর জাতির জন্য গঠনমূলক কর্মপন্থ। 
(0077500001০ [90£1972)0 ) প্রণয়নে _ বিপ্লবের পথে ছুজনের মধ্যে 
কেউ-ই অগ্রসর হননি । জাতির উদ্দেশ্টে এ গঠনমূলক কশপন্থা নির্ণারণের 
পরিচয় রয়েছে বাঁজনারায়ণের স্মরণীয় গ্রন্থ “সেকাল আর একালে”, এবং 
ভদ্বেব-সম্পাদিত “শিক্ষা দর্পণ” ও “এডুকেশন গেজেটের” পণতীয় পাঁতায়। 

অন্ককরণম্পৃহ সেকালের বাঁডালাকে উৎপাজের শীন অন্তকরণ-প্রনুন্তি ত্যাগ 
করে স্বপ্রতিষ্ঠ হবার জন্যে সেকাল আর একাল” গ্রন্থে রাঁজনারায়ণ যে 
সমস্ত যুক্তিতর্ক ও দুষ্টান্ত উপস্থাপিত করেছেন ত। শুধু শিক্ষাপ্রদ নয়, 
পরম উপভোগ্য | এ গ্রন্থের প্রারস্তেই রাঁজনারায়ণ বলছেন £--“কৌত্ুকচ্ছলে 
কতকগুলি হিতকর বাক্য বল! আমার অগ্যকাঁর বক্তৃতার প্রধান উদ্দেশ্ট |” 
স্বাতন্থ্যবোৌধহীন অন্তঃসীরশৃন্য বাঙীলীর বাহক আঁভম্বরের বর্ণন! প্রসঙ্গে 
স্বরূসিক রাঁজনারাঁয়ণ বলছেন £--"বাহিরে সেকস্পীয়ার, মিলটন ও 
ডিফাঁরেনশিয়ল কেলকুলসের চাঁকচিক্য, ভিতরে সব ভুঁও।” আধুনিক 
মন্ত্রশিল্পের যুগে বাঁডীলীর কর্মোছ্যমের অভাব দেখে তিনি আক্ষেপ করেছিলেন; 
“শিল্প ও বাণিজ্যের প্রতি অমনযোগ জন্য দিন দিন আমরা দীন হইয়া 
পড়িতেছি। ইংলগ্ডের উপর আমাদের নির্ভর দিন দিন বাড়িতেছে।” 
বাঙালীর পোষাঁক-পবিচ্ছদে সমতার অভাব দেখে রাজনারায়ণ সখেদে 
লিখেছিলেন £ “প্রত্যেক জাতিরই একটা নিদিষ্ট পরিচ্ছদ আছে, কিন্ত 
আমাদের বাঙালী জাতির একটি নিদিষ্ট পরিচ্ছদ নাই।.."বস্তত এক্য না 
থাকিলে গ্ররুত জাঁতিত্ব কিরূপে সংগঠিত হইবে ?” সমকালীন বিকৃত সভ্যতার 
রূপ দেখে একট চমতকার মন্তব্য করেছিলেন রাজনারায়ণ £₹---“যতই সভ্যতা 
বুদ্ধি হয়, ততই পানদোঁষ, লাম্পট্য ও প্রবঞ্চনা তাহার সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধি হইতে 


এতিহ্বাঅয়ী নতুন চিন্তা ॥ ভূদেব ও রাজনাবায়ণ ১১৭ 


থাকে ।” সমকালীন বাঙালী সভ্যতার এর চাইতে সংক্ষিপ্ত সমালোচন। 
আরকি হতে পারে? ধমহীন শিক্ষা ও সভ্যতার কুফল বণনা প্রসঙ্গে 
রাজনারায়ণ বলেছেন £ “ধঞ সমাঁজরক্ষীর পত্তনভূমি । যে সমাজে ধদের 
প্রতি শ্রদ্ধা নাই, সে সমাজের কি উন্নতি আশা কর] যাইতে পারে ?” 1 উক্ত 
উদ্ধতিগুলি 'মেকাল আর একাল" হতে ]। 

ভূদ্দেবের স্বদেশপ্রেমের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল সাংবাদিকের নানামুখী সচেতন 
বিষ্য়নিষ্ঠা ও স্থগভার ইতিহাস-চেতনা। ভারতবধের প্রকৃত ইতিহাস 
লিখবার সময় ও স্বযৌগ ন। থাকলেও দেশবাসীর স্বদেশপ্রেম উদ্দীপনার জন্যে 
এরূপ ইতিহাস রচনার অপরিহাষ প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে ভূদে 
বলেহ্িলেন £--“ভারতবধের রীতিমত ইতিহাস লেখ। হওয়ার জন্য এখন 
স্বদেশভক্ত এবং স্ববমভক্ত লোকদিগের দ্বারা উপকরণ সংগ্রহ করার সময় 
আসিয়াছে । (দ্রষ্ঠব্য, ভূদেব চরিত, ১৮৩ পুঃ)। ভৃদেবের মতে জাতীয় 
উন্নতির সব চাইতে বড় অন্তরায় হল “ম্বধর্মী বিদ্বেষ ও শযদেশী বিদ্বেষ? । 
“আধুনিক কালের “সাধারণ” হিন্দু অন্ত্যজের স্বখে ছুঃখে, শিক্ষায় দীক্ষা 
উদ্বাীন।, তিনি বিশ্বাস করতেন শিখ ও মারাঠীরা “ভারতে একচ্ছন্ত 
মহারাজ্য স্থাপন করিবার অতট। স্থবিধ। পাইয়াঁও স্বদেশ-গীড়ন পাপ জন্য 
তাহ করিতে পারিল ন1।” (ভূদেব-চ্িত ১৮৬ পৃঃ) । “অঙ্গুরী-বিনিময়ে” 
ভদেব বলেছেন £ “জানিস্‌ না, গর্ভধারিণী মাতা, আর পয়ন্বিনী গো এবং 
সবদ্রব্য প্রসব জন্মভমি-_এ তিনহ লমান। যে জন্মভূমির অপকাঁর করিতে 
পারে সে গো-বধ এবং মাতৃহত্যাও করিতে পারে।” এখানে ভদেবের স্বদেশ- 
প্রেম আবেগধর্মী। ভূদেবের প্রগাঁঢ “ন্বধর্মভক্তি ও ন্বদেশভক্তি এবং সাঁধক- 
স্থলভ ভবিহ্যদর্শন” অন্ুস্থ্যত হয়ে আছে তার “এতিহাঁসিক উপন্তান” এবং 
“পুষ্পাঞ্জলি”তে । ভূদ্দেব-চরিতকার লিখেছেন, “যখন অস্থুরী বিনিময় প্রকাশিত 
হইয়াছিল তখন “দেশের কথা” অপর কেহই ভাবিতে পারে নাই।” 
( পৃঃ ১৯৬ )। কথাটার মধ্যে একটু আতিশয্য আছে, বলা উচিত ছিল এত 
গভীর ভাবে কেউ ভাবে নি। ভূদেবের অনির্বাণ স্বদেশপ্রেম ও আত্মমধাদা- 
জ্ঞানের আরো অনেক কথ! “ভূদেব-চরিতে"র পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় ছড়িয়ে আছে। 

“শিক্ষাদর্পণে ভূদেবের স্বদেশভাঁবনা বহুমুখী । দেশবাসীর তৎকালীন 


১১৮ আধুনিক বাঁঙাঁলী সংস্কৃতি ও বাংল সাহিত্য 


ইতিহাস বিমুখতার কাঁরণ নির্ণয়প্রসঙ্গে ভূদেব বলেন £ “আমাদের দেশের 
প্রকৃত এতিবৃত্তিক বিবরণ এ পধস্ত কিছুই সম্কলিত হয় নাই | তাহ! না হওয়ার 
কারণ দেশীয় লোকের কুসংস্কার এবং গভর্ণমেন্টের ভয় |” মন্তষ্যত্বের সংজ্ঞ। 
নির্ধারণ প্রসঙ্গে ভূদেব লিখেছিলেন £_-“মনুষের ধর্নকেই মন্তযবাত্ব বলে ।'..মনের 
জোরই প্রকৃত মন্তধাত্ব ।'.এই মনের জোরেই মন্তষ্েব! ঈপ্দিত লাঁভ করিতে 
পারে।৮- মন্তব্য নিষ্পয়োজন । বাংল! ভাষায় উন্নতি বিষয়ে ভূদেবের মত 
এখনও গ্রহণযোগ্য £ “বাংল! ভাষার এই প্রথম অভ্যুদয় কাল। কিন্তু ইহাতে 
পারল্য ও স্বভাবোক্তির প্রতি লক্ষ্য ন। হইয়া শব্দালঙ্কারের প্রতি সমধিক 
প্রীতি লক্ষ্য হইয়া থাকে 1” [ এক্ষণে সংস্কৃত হইতে শব্াড়শ্গরের অনেকটা 
হাস হইয়াছে ; কিন্ত ইংরাজী ধরণে এব” অবোধ্যভাঁবে পদবিন্যাসের আগ্রহ 
কাহারো, কাহারো রচনায় অত্যধিক । মন্তব্য--ভদেব চরিতকাঁরের | ] 
“ইংরাজের প্রাধান্যের হেতু বিদ্যাও নয়, বুদ্ধিও নয়, ধর্মশীলতাঁও নয় । উহাদের 
প্রাধান্তের হেতু এই যে, উহার। ভাঙ। মানুষ নহে-উহার। গোট। মান্টষ ৮ 
ইংরেজের ব্যক্তিত্ব বিচারে ভদেবের দৃষ্টি অভ্রান্ত। 

“সাহেবদের স্থানে শিক্ষা করায় হানি নাই; অনেক উপকারই আছে, 
কিন্ত একেবারে সাহেব হইবার চেষ্টা করা নিতান্ত আত্মগৌরববিহীন ব্যক্তির 
কাধ ।” এখাঁনে ভদেব রাজনারায়ণের সেই “গ্রহণের কথাই বলেছেন, কিন্তু 
ব্যক্তিম্বাতন্্য বিসর্জন দিয়ে গ্রহণ নয়। “এতদ্েশীয়দিগের মধ্যে অন্চিকীর্ধার 
প্রাবল্য লক্ষিত হইতেছে তাহাঁরও একটি কারণ স্বদেশ বিষয়ক অনভিজ্ঞতা।” 
_-এখানেও ভূদেব ও রাজনারায়ণ একমত | “গভর্ণমেণ্ট আয় বুদ্ধির উপায় 
ন1 দেখিয়া ব্যয় লাঘব করিবার পথ দেখুন। সেন্য সংখ্যা কিছু কম করুন|... 
বড় বড় কণ্ণচাঁরীদের বেতন কিঞ্চিন্নান করুন-_দরবাঁরী এবং বারবরদারী খরচ 
যাহাঁতে কমে তাঁহা করুন:-.।” আদর্শ রাষ্্শীসন বিষয়ক উক্ত মন্তব্য এখনও 
সমভাবে প্রযোজ্য । “বিড়াল পাতের নিকট থাকুক--মে ও মেও করুক-__ 
মাছের কাটা! খাক-কিন্ত সিবিল সাবিসের দিকে ভুলো! বাঁড়াইলেই চপেটা- 
ঘাত।”--_তীক্ষ ব্যঙ্গাত্বক সমালোচনীয় ভূদেব এখানে রাঁজনারায়ণকে অতিক্রম 
করে আত্মীয়তা স্থাপন করেছেন বস্কিমের কমলাকাস্তের সঙ্গে । 


৯১৫ 


সাহিত্যে নবস্থ্টি সুচনা ঃ নাটক সথ্টিবেদনা। 
রামনারায়ণ 


, সেক্স্পীয়রের যুগের ইংবাজ চরিত্রের বেশিষ্ট্য সন্ধান করতে গিয়ে দুটি 
মৌল প্রবৃত্তির পরিচয় পেয়েছেন একজন ইংরাঁজ লেখক । এ প্রবুত্তির একটি 
হল $01£-61101)00 অপরটি 9০17-0০351017. উনবিংশ শতাব্ীর নব- 
জাগ্রত বাঙালী চরিত্র-বিশ্লেষণেও এ ছুটি বৈশিষ্ট্য সমভাবে আমাদের চোখে 
পড়ে। এ যুগের বাঁডীলীও ফোড়শ শতকের নবভাবে উদ্দীপ্র ইংরাঁজের মত 
অধীর হয়ে উঠেছিল যা কিছু পুরাঁতিন, যা কিছু সনাতন তাঁকে সাহিত্য ও 
সংস্কৃতির ক্ষেত্র হতে বিদায় দিয়ে নতুন কিছুর স্থজন চেতনায় । ফলে যুবোপীয় 
প্রথায় স্থট্টি হল জীবনসংস্পর্শহীন গীতপ্রধান যাত্রাপালার স্থলে 
জীবনাশ্রয়ী বাংলা নাট্যকলাঁর। বাঙালী সংস্কৃতি ও বাংল! সাহিত্যের 
ইতিহাসে একটি নতুন অধ্যায় যোজিত হল। সেক্স্পীয়রের যুগের মত 
সাহিত্য ও সংস্কাতির এ যুগকেও বলা চলে _-]10 ৬25 217 7£0 01 11021156 
০01109510 200 ০0০19170105 01119." 

একট] প্রবল মানবতাঁবোধের (101001019]) ) চেতনায় সনাতন খুন- 
ধর! হিন্দুসমীজের নিষ্টুর চক্রতলে নিম্পেষিত মানুষের পুনমূল্য নির্ধারণ চেষ্টা 
চলছে তখন সে যুগে। এ প্রচেষ্টার প্রথম ফল আজীবন সংগ্রামা মারীদরদী 
রামমোহন কর্তৃক সতীদাহ প্রথা নিবারণ। তাঁরপর আমর দেখি একই 
মানবতাবৌধের চেতন। চিরবিপ্রবী বি্ভাসাঁগরকে মাতিয়ে তুলেছে কৌলিন্য- 
প্রথার মূলে আঘাঁত হানতে । এ প্রচেষ্টার অনিবাধ ফলশ্রুতি হল কুলীন 
বিধবাঁকে পুনরায় বিবাহ দিয়ে স্বাভাবিক জীবনের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা করবার 
জন্যে অক্লান্ত প্রয়াস। শুধু বিদ্রোহী কর্মপন্থার মধ্য দিয়ে নয়, বিদ্যাসাগরের 
সবল লেখনীর মুখেও বেজে উঠেছে নংস্কারান্ধ হিন্দুঘমাজের এ নির্মমতার 


১২০ আধুনিক বাগালা সংস্কৃতি ও বাংল! সাহিত্য 


বিরুদ্ধে বিপ্রবের পাঞ্চজন্য শঙ্খ । কিন্তু বিদ্যাসাগরের আবেগঞ্রুত হৃদয়ের 
ভাঁষ। বড় গুক্ণগন্ভার, আর যুক্তিতে ভরা ;--সে সাঁড়শ্বর হৃদয়াবেগ সমকালীন 
শিক্ষিত সমাজের চিত্তকে স্পর্শ করলেও তা ছিল অশিক্ষিত জনসাধারণের 
আয়ন্তের বাইরে । তার অন্ভৃতিগভীর অন্তরের বেদনার বাণীকে জনচিত্তের 
দুয়ারে পৌছিয়ে দেবার জন্যে সে যুগে প্রয়োজন ছিল একজন দরদী 
জীবন শিল্পীর | বাঁযনারায়ণ তর্করত্ব বাংল। সাহিত্যের সে জীবনশিল্পী যিনি 
বিদ্যাসাগরের অন্তরপপ্রবাহিত সে বেদনার ফল্তধারাকে আরো মুখর করে 
তুলেছেন আপন হৃদয়ের সহান্ছভৃতির স্পর্শে। শুধু মুখর বললে বোধ হয় 
বর্ণন সম্পূর্ণ হয় না, বল। উচিত নিজের স্বাভাবিক শিল্পনৈপুণ্য দিয়ে সে 
আবেগগভীর হৃদয়ান্ুভৃতিকে রপাপ্রুত করে তুলেছেন । সেজন্যে বাঁমনারায়ণের 
এতিহাসিক আবির্ভাবের পৃবে অন্তবাদাশ্িত বাংল! নাটক রচিত হলেও 
মনীষা রমেশচন্দ্র দত্ত হতে পরবতী প্রায় সমস্ত সাহিত্যের ইতিহাঁসকাঁর তার 
“কুলীনবুলসবন্ষ” নাটকখানিকে বাংল। সাহিতোর সবপ্রথম নাটক বলে 
অভিহিত করেছেন।: কালানত্রমের দ্রিক দিয়ে প্রথম না হলেও জীবনাশ্রয়ী 
মৌলিক নাটক হিসেবে নাটকখানি যে পুবস্থরীত্বের দাবী করতে পারে তা৷ 
নিঃসন্দেহ [ রচনাকাল ১৮৫9 || 

নাট্যসাহিত্য বিচারে রামনারাঁয়ণের কুলীনকুলসর্বস্ব' মূল্যহীন বলে মনে 
হবে নিশ্চয়ই, কারণ নাটকে স্থসন্বদ্ধ কোন প্রট নেই, ঘটনাপ্রবাহকে একটি 
এক্যস্থত্রে বিধৃত করাঁও হয়নি, চরিত্রের বিকাশও স্বাভাবিক নয়, এবং নাটকে 
চরিত্র স্থির জন্যে যে গতিশীল সংলাপের প্রয়োজন তারও অভাব দেখা যায় 
নাটকখানিতে । এসব দোষক্রটি ও অপূর্ণতা সত্বেও একথা। বোধ হয় নিঃসন্দেহে 
বল। চলে, এ নাঁটকখানি আধুনিক বাংলা নাট্য সাহিত্যের ইতিহাসে একটি 
আলোকন্তস্ত-যুগীস্তরকাঁরী (০1০9০1:-708]176 ) নাটক। বহুযুগসঞ্চিত 
সামাজিক কুসংস্কারের বিরুদ্ধে সমকালীন বাঁংল। দেশের জনচিত্তে যে 
বিক্ষোভের তরঙ্গ উঠেছিল তার বাঁণীরূপ হল এ নাঁটকখানি-একটা যুগ- 


এ  শাক্পীশি শি পিপেসপাই 
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সাহিত্যে নবস্থষ্টি স্চন। : নাটক ॥ বামনারায়ণ ১২১ 


চেতনার পরিচয়বাহী বলে নাটকখানিকে বলা চলে আলোকস্তস্ত; আর 
দ্বিতীয়তঃ, নাট্যকারের সুস্পষ্ট সমীজচেতন সে যুগের বহু নাঁট্যকাঁরকে উদ্দ দ্ধ 
করেছিল জীবনসচেতন নাটক রচনীয় ;১--সে হিসেবে নাটকখানি নিঃসন্দেহে 
যুগান্তকারী । 

সে যুগের নাট্যান্দৌলন ও রঙ্গমঞ্চের ইতিহাস পাঠে জানা যায় নাটকখানি 
বারে বারে অভিনীত হয়েছে কলকাতা এবং মফঃস্বলের বিভিন্ন নাট্যামোদী 
বিত্তবান বাক্তির গৃহে, আর এই নাটকের সজীব অভিনয় স্ষ্টি করেছে দর্শকদের 
মনে বিভিন্ন ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার । ১৮৫৮ সনের ২২শে মাচ বড়বাজারের 
গদাধর শেঠের বাডীতে নাটকখানির যে অভিনদ্ধ হয়, তাতে উপস্থিত 
ছিলেন বিদ্যাসাগর, নরেক্ত্রনাথ ঠাকুর, কিশোবাচাদ মিত্র প্রভৃতির মত সে 
যুগের গণ্যমান্য বাঙালী । কলকাতায় এ অভিনয় হল নাটকটির তৃতীয় 
অভিনয় । নাটকীয় গুণের অভাব সত্বেও সে যুগের প্রগতিশীল বাঙালীর 
নিকট নাটকথানি যে কতট। জনপ্রিয় হয়েছিল বিভিন্ন রঙ্গমঞ্চে তার পুনঃ পুনঃ 
অভিনয়ই তার 'প্রমাণ। আর মফঃম্বল অঞ্চলে (চটডার নবোভ্তম পালের 
বাড়ীতে ১৮৫৮ সালের ৩র। জুলাই অভিনীত ) এ সংস্কারধমী নাটকখানির 
অভিনয় যে অবাঞ্চিত প্রতিক্রিয়ার কষ্টি করেছিল তার সাক্ষা পাওয়া যায় সে 
বছরের ১৫ই জুলাইয়ের “হিন্দু পেটিয়ট' পত্রিকায় £-- 
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নাটকখানির আলোচনা প্রসঙ্গে আর একটা বৈশিষ্্য লক্ষণীয় £ নাটকে 
পুক্রুষ চরিত্রের সংলাপ অত্যন্ত গুরুভার) মে সংলাপের ওপর সে যুগের 
উচ্চ কোটির গদ্য রচনারাতির প্রভাব স্থম্পষ্ট; কিন্তু প্রাচীনপন্থী সংস্কৃত 
পণ্ডিত রামনারায়ণ নারী চরিত্রের মুখে যে সংলাপ যৌজন। করেছিলেন 
তা নিখুত কথ্যভাষার ওপর প্রতিষ্ঠিত ন। হলেও অত্যন্ত স্বাভাবিক-_ 
লেখকের অকৃত্রিম বেদনার শোণিতরাগে রঞ্তিত। মানবজীবনের প্রতি 


১২২ আধুনিক বাঙালী সংস্কৃতি ও বাংল! সাহিত্য 


যে বেদনাবোধ উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধের বাংল! সাহিত্যকে আধুনিকতার 
স্তরে উন্নীত করেছে তাঁর সবপ্রথম বাঁণীকাঁর হলেন রামনারায়ণ। রাম- 
নাবায়ণের কল্পনার মানশী কুলীন কন্যা যখন বলে 7 

“যৌবন ছুঃসহ ভার সহিতে না পারি । 

একে ত অবলা বাল তাহে কুলনারী ॥ 

বিকল বিফলে যাঁয় যৌবন বাহিয়ে। 

কত পাপে হইযঘ়াছি কুলীনের মেয়ে ॥ 

ঠা নং ৬ 
জর জর হলো তন্ত কোঁকিলের রবে । 
কেমনে এমন কালে জাতিকুল রবে ॥| 
কু. কু. সবন্ব, পৃ. ৪৯, ৪২ 

কিংবা স্বামীসোহাগবঞ্চিত। কুলীনপত্রী ফুলকুমারীর মম্রভেদী হাহাকার যখন 
ধ্বনিত হয় লেখকের বেদনারঞ্ডিত ভাষায় £ 

একাকিনী বিরহিনী যামিনী জাগিয়। | 

নয়ন করেছি রাঙা কীাদিয়া কাঁদিয়া |। 
তখন কামিনী ব ফুলকুমারীর যৌবন-বেদনীও সম্গদয় পাঠকের অন্তরকে 
স্পর্শ করে। যে অপুর্ব শিল্পকৌশলে স্বল্প রেখায় শিল্পী বঙ্কিম স্বামীসোহাঁগ- 
বঞ্চিতা শ্যামাস্ুন্দরীর জীবন্ত আলেখ্যখানি অস্কিত করেছিলেন সে শিল্প- 
কৌশল হয়ত রামনারায়ণের আয়ত্তে ছিল না) কিন্তু উভয় লেখকের 
শিল্পরচনার উত্স বেদনাহত একই নারী-অন্তর। বঞ্চিত নাবী-অন্তরের 
এ বেদনা যখন আমাদের অন্তরে শীতল স্পর্শ বুলিয়ে দেয় তখন আমরা 
যেন ক্ষণিকের জন্য ভূলে যাই আঙ্গিকের দিক দিয়ে নাটকখানি নিখুত 
কিনা, কিংবা! শুধুমীত্র পুরস্কার পাওয়ার লোভে লেখক নাটক রচনায় 
উদ্যত হয়েছিলেন কি না। বরং আমবা বিস্ময়ে অবাক হয়ে যাই প্রাীন 
সংস্কৃত শিক্ষীর পরিবেশের মধ্যে আজন্মবধিত পণ্ডিতের সমকালীন জীবন- 
সমস্তার প্রতি সদীজাগ্রত দৃষ্টি এবং স্বীয় স্থ্টির সঙ্গে নাট্যকারের সহমমিতা 
দেখে । 

রামনারায়ণের নাট্যাঙ্গিকের বিবতন রেখা খুবই ম্পষ্ট। ১৮৬৬ সনে 


সাহিত্যে নবস্থ্টি স্থচনা : নাটক ॥ রামনাঁরায়ণ ১২৩ 


প্রকাশিত তার “বহুবিবাহ প্রভৃতি কুপ্রথা বিষয়ক নবনাটকে” যে টেকনিক 
অন্ুম্থত হয়েছে তার সঙ্গে “কুলীনকুলসবস্থে'র ব্যবধান প্রচুর। “কুলীন- 
কুলসর্বস্ব' বিষয়গৌরবে গুরুত্বপূর্ণ ও সমসাময়িক সামাজিক সমস্যার ছায়াপাতে 
উজ্জল হলেও আসলে প্রকৃতিবিচারে বইখানিকে ব্যঙ্গ জাতীয় নকস! ছাড় 
আর কিছু বল চলে না। কিন্তু নবনাটকে তিনি যে গঠন-কৌশলের 
পরিচয় দিয়েছেন তাতে নাঁটকখানিকে পূর্ণাঙ্গ নাটক বলতে বোধ হয় 
বাধা নেই। এনাটকখানি প্রকাশের আগেই মধুস্থদনের সমস্ত নাটক এবং 
দুনবন্ধুর “নীলদর্পণ' ও “নবীন তপস্ষিনী”ও প্রকাশিত হয়েছে । এ অবস্থায় 
রামনারায়ণ সমপাঁময়িক নাটকের আঙ্গিক-বৈশিষ্ট্য কি তা লক্ষ্য করেছিলেন, 
এ অন্রমান অসঙ্গত নয়। শুপু লক্ষ্য কর! নয়, নিজের অলক্ষ্যে হয়ত ব। তিনি 
সমকালীন সার্থক নাট্যকারের নাট্যকৃতির ঘার। প্রভাবান্বিত হয়েও থাকবেন । 
নবনাটকের পরিসমাপ্চিতে মৃত্যুর মধ্য দিয়ে রামনারায়ণ যে ট্রাঁজিক রস 
স্ষ্টি করবার প্রয়াম পেয়েছেন তা খুব সম্ভব দ্রীনবন্ধুর নীলদর্পণের অনুসরণে । 
নাট্যরচনার ক্ষেত্রে এ যুগ-স্বীকৃতি সংস্কতজ্ঞ পণ্ডিত রামনারায়ণের স”স্কারমুক্ত 
মনের পরিচায়ক সন্দেত নেই । 
সংলাপ রচনার দিক দিয়েও এ নাটকে উল্লেখ্য কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন 
রামনারায়ণ। এ নাটকের সংলাঁপ পুধবর্তী নাটকের তুলনাঘ অনেক বেশী 
লঘু ও গতিশীল । এ ছাড়! স্ত্রী চিত্রের উক্তিগুলি যেন আরও বেশী সজীব 
ও বাস্তবধর্মী হয়ে উঠেছে । এ প্রসঙ্গে নাটকের প্রথম অঙ্কের ভগি নামক 
একটি চিত্রের স্বগতৌক্তি উদ্ধারযোগ্য ঃ 
ভগি (শ্বগত )--বাসনগুলো ধোয়া হলোআবার যাঁই, অনেক কাজ 
গলায়, আর পারিও না-একজনে কি এতে। পারে? 
বামন বাড়ীর চাকবী--এটি পয়পাওতে। উপরি পাবার 
যো নাই! কেবল খেটেই মরে।, ভাল চাঁকরি পেয়েছি । 
(আগমন করত দেখিয়া) ও কেও দাঁড়িয়ে, সাবি না? 
(প্রকাশ্যে) ও সাবি, সাবি, মর্-_কথ। কস্‌ না, 
অহঙ্কারেই গ্যালেন, এত ভাক্‌চি উত্তর নেই। ও 
সাবি-_-সাবি-__মব্‌, ভাকৃচি শোন্‌। 


১২৪ আধুনিক বাঙালী সংস্কৃতি ও বাংলা সাহিত্য 


সে যুগের ইংরেজা শিক্ষিতন্মন্ত নগরবাসী বাঙালীর পরান্নকরণ স্প্‌হাঁর 
প্রতি রামনারায়ণের ব্যঙ্থবিদ্ধপও নাটকের মধ্যে কম উপভোগ্য হয়নি । 
এ সমস্ত ব্যঙ্গ বিদ্রপান্মক সংলাপের মধ্যে মাতৃভাষার প্রতি রামনারায়ণের 
অকুগ্ গ্রাতি লেখকের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধার উদ্রেক করে। তৃতীয় 
অন্কের এ ধরণের মংলাপ উদ্ধার যোগ্য £ 
নাগর £-হ্যা৮এখন আমার হেল্থ মাচ, ইমৃপ্রিভড, বটে, কিন্তু 
অনেকদিন এবার কলকাতার ছিলাম, টোৌনের ভিতরট। নাকি 
বড় ভার্টি, তাই ্টং ফিল্‌ কচ্চিনে। তা" ভাই তুমি একটু 
ওয়েট কর) আমার একটি ফ্রেণ্ড আসবে, দেখি আমছে কি'ন! 
( পশ্চাদবতনে প্রস্থান )। 
গ্রাম্য ১-(স্বগগভ ) হবি বৌল হবি! ওর সে পীড। সাল্যে কি হবে। 
মাতৃভাষায় অরুচি, এই একটি মহৎ পাড়ান্তর উপস্থিত ১ -. 
গ্রাম্য ৮--এ আবার হলো-তাই বাঙালী ধুতি চাঁদর পর্যে একটি টুপি 
মাথায় দিলে যেমন হাস্যস্পদ হয় বাঁ'লা ভাষার মধ্যে ইংরাজী 
কথা ছু" একটা প্রবেশ করলেও সেরূপ হয়ে ওঠে, ও বড় 
খারাপ। 
সে যুগের স্বল্প ইংরাজী শিক্ষিত বাঙালী বাবুদের পরান্ছকরণ স্পৃহা 
প্রতি ব্যঙ্গ বিদ্রপের তীর ছুড়ে তাদের আত্মস্থ করবার চেষ্টায় রামনারায়ণ 
এখানে মধুক্থদন ও দীনবন্ধুর সমগোত্রীয়_যেমন সমাঁজ-সংক্কার চেতনায় 
তিনি সমগোত্রীয় বিদ্যাসাগরের । যে প্রবল জাতীয়তাবোধের প্রেরণায় 
উনবিংশ শতাঁবীর উত্তরাধে ভূদেব-রাঁজনারায়ণ-শিবনাথশাস্ত্রী প্রভৃতি 
মনীষী সচেতনভাবে মাতৃভাষ! ও দেশীয় সংস্কৃতি চর্চার পুনরুজ্জীবনের 
জন্যে জীবন উতৎসগ করেছিলেন, সে আদর্শের প্রতি উন্মুখতা, সংস্কৃতজ্ঞ 
পণ্ডিত রামনারায়ণের লেখনীকেও যে উদ্যত করেছিল তা অন্মান করা 
বোধ হয় অসঙ্গত নয়। শুধু নাটকের মাধ্যমে নয়, জীবনাশ্রয়ী নাটক 
রচনার পৃবেও দেখ! যায় পণ্ডিত রামনারায়ণ ১৩৫৩ খুষ্টাব্ে তার হিন্দু 
মেট্রোপলিটন কলেজের ছাত্রদের উপদেশ দিচ্ছেন ইংরাজী ভাষার সঙ্গে 
সঙ্গে মাতৃভাঁষাঁর 55৮ করতে £-_ 


সাহিত্যে নবস্ষ্টি সুচনা ঃ নাটক ॥ রামনীবাঁয়ণ ১২৫ 


“তোমরা যেমন মনযোগপূর্বক ইংরাজী শিখিবে বাংলাও সেইরূপ 
শিক্ষা করিবে, বাংলার প্র।ত কদাঁচ অনাস্থা রাঁখিবে না । বাংলা 
এতদেশীয় মাতৃভাষা, সুতরাং মাতৃবৎ এই মাতৃভাষার প্রতি 
ভক্তি রাখ! নিতীন্ত আবশ্তাক।” + 
মাতৃভাষার প্রতি এ সম্রদ্ধ মনোৌভাঁবই বসবপ পেয়েছে রামনারায়ণের 
নবনাটকে । 
মধুস্থদন ও দীনবন্ধুর নব নাঁটাপরিকল্পন1- ট্র্যাজেডির দ্বারা প্রভাবান্বিত 
হলেও সংস্কৃত পণ্ডিত রামনারায়ণ নাটকের প্রারস্ত ও সমাপ্চিতে সংস্কত 
নাটকের প্রভাব একেবারে কাটিয়ে উঠতে পারে নি। নব নাটকের 
প্রন্তাবনায় যেমন স্ুত্রধার, নটি প্রভতিকে উপস্থিত কর! হয়েছে, তেমনি 
সমাপ্ডিতেও দেখি স্ত্রধারের জবানীতে নাটকের উদ্দেশ বর্ণন| কর। হচ্ছে £ 
স্বত্রঃ সভ্য মঙোদয়বর্গ, আপনার! গুণগ্রাহী, এ নাটকখানি দেখলেন, 
অভিনয়ে গবেশবাবর দুরবস্থা স্বচক্ষে নিরীক্ষণ করলেন, আর কি 
আপনাঁর। বহুবিবাহ প্রথার অন্রমোদন করবেন? ও ছুর্পথা 
আর রাখতে যাবেন? যাতে ওই নানা দৌষকর দ্বণিত ঢুষ্রথা 
দেশ হইতে দৃরীভ্ত হয় ভদ্দিষয়ে আপনার! কি কিছু শত্্র করবেন 
না; যদি করেন আমরা কৃতাথ হই, গ্রন্থকতা কৃতাথ হন, এবং 
যে সকল মহোদয়ের উদ্যোগে এই নাঁটক প্রস্তত হয়ে অভিনীত হলে। 
ভাঁরাঁও কৃতাথ হন ।” 
বিষয়বস্তর অভিনবত্ব সত্বেও সংস্কৃত পণ্ডিত রামনারাগ্ণ এখানে প্রাচীন 
সংস্কত নাট্যকারদের সঙ্গে অস্বীয়ত। স্থাপন করেছেন। যে সংস্কারপ্রবৃত্তি 
৪ প্রচাঁরধয়িতা বিদ্যানাগরের গছ্য প্রবন্ধকে বৈশিষ্ট্য দান করেছে, বাঁম- 
নাবায়ণের স্্টিমূলক রচনায় সে প্রচারধর্ধের প্রাধান্য । তবে রাঁমনারার়ণের 
শিল্পস্থষ্টির অপূর্ণতার স্বপক্ষে শুধু একথা! বলা যায় যে, সংস্কার-যুগে প্রচার- 
ধয়িতাই ছিল লেখকের একটি বিশেষ প্রবুত্তি। এমন কি রামনারায়ণ 
হতে অধিকতর শক্তিশালী শিল্পী দীনবন্ধুর নাটক ও বস্কিমের বু উল্লেখখোগ্য 
উপন্যাঁসও এ প্রচারধয়িতা হতে মুক্ত নয় । 


১ সাহিত্য সাধক চরিতমালা, ব্রলেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, রামনারায়ণ তকরত্বঃ পু ৮ 


১২৬ আধুনিক বাঙালী সংস্কৃতি ও বাংল! সাহিত্য 


নবনাটকও কুলীনকুলসবস্বের মত ফরমায়েসি রচনা সন্দেহ নেই ১ কিন্ত 
করমাঁয়েমি রচনা হলেও এ নাটকে নাট্যকারের কৃতিত্ব অনেকট। অব্যাহত | 
সমসাময়িক জীবনসসস্তার প্রতি লেখকের আন্তরিক সহান্গভৃতির স্পশ্শে 
নাট্যপরিবেশটি জীবন্ত হয়ে উঠেছে । নাটকটি পড়তে পড়তে আমাদের 
মনেই থাকে না যে সেটি একটি ফরমায়েসি রচনা । তবে একথা 
অবশ্তন্বীক।ব, লেখকের সচেতন 'প্রচাঁরধমিতা৷ নাট্যরস স্ষ্টিতে বহুস্থানে ব্যাঘাত 
ঘটিয়েছে । বাংলা নাট্য সাহিত্যের প্রথম শিল্পী রাঁমনারায়ণ ; অতএব তার 
শিল্পস্থষটিতে ত্রুটি বিচ্যুতি অপরিহাধ। মাইকেল বা দীনবন্ধুর মত ইংরাজী 
নাট্যসাহিত্য ও নাট্যোন্দোলনের সঙ্গে রামনারায়ণের পরিচয় ছিল নঃ 
হাতের কাছে যে উপাদান তিনি পেয়েছিলেন, স্বাভাবিক নাট্যপ্রতিভার 
সাহায্যে সে উপাদান নিয়ে শিল্পী নবস্থষ্টির আনন্দে মেতেছিলেন। সেকালের 
নবপ্রতিষ্ঠিত রঙ্গমঞ্চের চাহিদ। মেটাবার জন্যে অতি দ্রুত তাকে রচনাকাধ 
সমাপ্ত করতে হত। এ অবস্থায় নাটকের উৎক্ষের দিকে দৃষ্টি রাখা সব সময় 
সম্ভব হত না। জীবনের সমস্যাগুলি নিয়ে কোন গভীর চিন্ত। বা অন্গধ্যান 
নেই, শুধু মাত্র রঙ্গভরেই তিনি যেন একটির পর একটি নাটক রচনা করে 
চলেছেন । রামনারায়ণের এ স্বাভাবিক নাট্য প্রতিভাকে উদ্দেশ্য করেই তার 
গুণমুগ্ধ স্বদেশবাঁনী সকৌতুকে তাকে “নাটকে রামনারায়ণ' আখ্যা দিয়েছিল । 

ক্ষত্র প্রহসন িভয় সংকটে'-ও বঙ্গব্যঙ্গের মাধ্যমে সমসাময়িক হিন্দুর 
বহুবিধবাপ্রথাঁকে আক্রমণ করেছেন বামনারায়ণ। আর ছুখানি প্রহসন-_ 
“যেমন কম তেমনি ফল" এবং “চক্ষদান' পুরুষের লাম্পট্যব্যাধিকে উদ্দেশ্য 
করে লেখ।। ডাঃ স্থকুমার সেন মনে করেন যেমন কর্ধ তেমনি ফলের 
ওপর দীনবন্ধুর “নবীন তপশ্ষিনী'র প্রভাব আছে। সাহিত্য বিচারে এ 
প্রহসনগুলির মূল্য যাই থাক না কেন, সে যুগের সামাজিক কুপ্রথ| দূর 
করবার মাধ্যম হিসেবে এ সমস্ত সরস নাট্য প্রচেষ্টার যে একটা এতিহাঁসিক 
মূল্য আছে তা অনন্বীকাঁষ। তার নাটক প্রহসনে সে যুগের সংস্কারকামী 
বাঙালী-মন যেন কথা কয়ে উঠেছে-যেমন বাণীবূপ লাঁভ করেছে বিভিন্ন 
যুগের বাঙালী-মন বিচিত্রধর্মী বাংল সাহিত্যে । এ প্রসঙ্গে মনীষী 
বমেশচন্দ্রের উক্তিটি প্রণিধানযোগ্য £ 
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আধুনিক বাংল! সাহিত্য ও সংস্কৃতির ক্রমবিকাঁশের ইতিহাসে রাঁম- 
নাবায়ণ স্মরণীয় মুখ্যতঃ তাঁর সামাজিক নাটক-নক্স। ও প্রহসনের জন্যে । 
অতএব তার অন্ুবাদাশ্রিত ব1 পৌরাণিক নাটকগুলি আমাদের এ 
আলোচনার বহিভূতি রাখা হল। তাঁর অন্ুবাদাশ্রিত নাটকের মধ্যে 
রত্নাবলীর অভিনয় কি করে মধুস্দনকে নব-নাট্য-স্থষ্টির প্রেরণা দিয়েছিল 
তাঞ্ষতন্্ আলোচনার বিষয়বস্তু । 
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সাহিত্যে নবস্থষ্টি মুটন! ঃ নাটক । স্থষ্টির উল্লাস। 
মাইকেল 


ভাবধ্ ও বূপকর্ধের (10700 20 10[0 ) দিক দিয়ে মধুস্থদন বাংলা 
কাব্যকে নতুন করে সাজিয়েছিলেন, বাংলা কাব্যের সমতল ভূমি হতে কাব্য 
সাহিত্যকে উভীর্ণ করেছিলেন শিল্পলোকের উচ্চভূমিতে, সেজন্য মপুস্থদন 
আধুনিক সাহিত্যামোদীর নিকট স্মরণীয় হয়ে আছেন। কিন্তু বাংলা সাহিত্যে 
অভিনব কাঁথ্যক্ষষ্টি না করলেও মণুফ্দূন চিরকাঁল বাঙালীর কাছে ম্মরণায় হয়ে 
থাকতেন আধুনিক নাটক শষ্টির জন্ে। মধুস্থদনের কাঁব্যে ছিল থর বিদ্যুতের 
চমক. তাঁর কল্পনার উত্তঙ্গত। সে যুগের পক্ষে ছিল অকল্পনীয়, আর তাঁর 
কাব্যের ক্লাসিক গান্ভীঘ ও রোমান্টিক সৌন্দষ এ যুগের পাঠককেও চমকিত 
করে--সেজন্য আধুণিক বাংলা সাহিত্যে মধুস্দন সাধারণতঃ কৰি হিসেবেই 
বন্দিত। 

মধ্যযুগীয় ধ্যান ধারণ মুক্ত করে বাংলা কাব্যে নতুন প্রাণপ্রবাহ সঞ্চার 
করে দিয়েছিলেন বলে মধুস্দন অবশ্যই বাঙালী পাঠকের কাছে ন্মরণীয়; 
কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একথাও আমর! যেন ভূলে না যাঁই ষে, যুরোপীয় নাটাার্দিকের 
অন্ুমরণে অভিনব নাটক রচনা করে তিনি আমাদের সামনে আধুনিক নাট্য- 
কলা স্থষ্টির পথ নির্দেশ করে গেছেন। মধুস্থদনের নাট্যকৃতি বিচারে একজন 
সাহিত্যের এতিহাঁসিক সঙ্গতভাবেই মন্তব্য করেছেন £47901150081) 1১ 
[161)0]য 16568106025 00 170] 01 701789]1 01:0102.) 

মধুস্থদরনের পুবেও বাংলা সাহিত্যে বহু নাটক রচিত হয়েছে; কলকাতার 
ও মফঃম্বলের বহু সৌখীন রঙ্গমঞ্চে মে নাটক সাড়ম্বরে অভিনীতও হয়েছে । 
তথাপি মধুস্থদনকে বাংলা নাটকের জনক বলা হয়েছে_এর কারণটি অন্ধাবন 
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যোগ্য । নাট্যকার হিসাবে রামনারায়ণ ও দীনবন্ধু মধুস্থদনের প্রায় সম- 
সামরিক ) বামনারায়ণের কোন কোন নাটক মধুস্দনের নাটকের পরেও 
রচিত হয়েছে একথা সত্য | কিন্ত নাট্যকতির দিক দিয়ে রামনারায়ণ-দীনবন্ধুর 
সঙ্গে মধুত্দনের বাবধান প্রচুর । 

কী সেব্যবধান? কোথায় সে ব্যবধান? 

সমসাময়িক অপর ছুই নাট্যকারের সঙ্গে মপুস্থদনের নাট্যকৃতির মৌল 
ব্যবধান যুবোপীয় পদ্ধতিতে নাটযার্িক পরিকল্পনায়, কল্পন1 বিস্তারে আর 
রুচির পরিচ্ছন্নতায়। সমসাময়িক যুগের পক্ষে মধুস্থদনের কাব্য যেমন ছিল 
অতান্ত প্রগতিশীল, তেমনি নাটকও ছিল প্রাগ্রসর। কাব্যহষ্টিতে অভিনব 
রূপার্গিক ও ভাবধারাঁর জন্যে বভ স্বদেশবাপীর নিকট হতে মপুস্দনের ভাগ্যে 
হ্ুটেছিল যেমন হাদি বিদ্রপ ও টিট কারি, তেমনি অভিনব পদ্ধতিতে নাঁটক 
রচনার ফলেই মণুস্ুদনের নাট্যশিল্পীর জীবনেও ঘটে আকস্মিক পরিসমাপ্তি । 
বেলগাছিয়৷ রঙ্গমঞ্চে তাঁর শ্রেষ্ঠ নাট্যকৃতি “কৃষ্ণকুমারীর"” অভিনয় হল না 
দেখে মধুকদন সথেদে বলেছিলেন ১ 44১12751001 218 2£010 50012 1” 
“অকালে অনময়ে জন্মগ্রহণ করিয়! মবিয়। গেলাম ! আমানু শিতি হইল না 
দেশের লোক আমায় পোষণ করিল ম|-দেখিল ন।-বুঝিল ন।! কি 
করিতাম, কত করিতে পাব্রিতাঁষ !? 

মণৃস্থদরনের নাট্যজীবনের প্রারস্ত ছিল প্রচুর সস্ভীবনাময়, কিন্তু সমাঞ্ডি 
করুণ! নাটক লিখে রঙ্গমঞ্চে সে নাটকের অভিনয় ন! দেখলে ব। দর্শকের 
সোতসাহ অভিনন্দন ন! পেলে মধুস্থদন নতুন নাটক স্থষ্টির অন্তপ্রেরণ। পেতেন 
না। নাটক অভিনয়ের জন্য তাকে নিরভর করতে হত সে যুগের নাট্যামোদী 
বিস্তবাঁন ও তাদের সাঙ্গোপাঙ্গদের খেয়াল-খুশীর উপর--আঁধুনিক যুগের 
উচ্চতর নাট্যকলার সঙ্গে ধাদের পরিচয় ছিল না। মধুস্থদন সেজন্য বারে 
বারে আক্ষেপ প্রকাঁশ করেছেন সে যুগে সাধারণ রঙ্গমঞ্চের অভাবের জন্যে । 
সে যুগে যদি সাধারণ রঙ্গমঞ্চের প্রতিষ্ঠ। হত, আর মধুস্থদনের নাটকগুলি 
যদি সে রঙমঞ্চে অভিনীত হয়ে দর্শকের সাদর অভিনন্দন লাভ করত, তা৷ 
হলে মধুস্দনের নাট্য প্রতিভার বিকাঁশ যে কতখানি হতে পারত তা শুধু 
আমাদের কল্পনার বিষয় হয়েই বইল। স্থসাহিত্যিক প্রমথনীথ বিশী 
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১৩০ আধুনিক বাঙালী সংস্কৃতি ও বাংলা সাহিত্য 


মধুস্দনের শিল্পবোধের তিনটি স্তর উল্লেখ করেছেন তার জীবনভাস্ত রচনায় । 
তৃতীয় স্তরে “তাহার অধিদেবতা-_সেক্স পয়র |” নিজের রচিত ট্র্যাজেডির 
ধর্ম আলোচনায় তিনি কেশব গাঙ্থুলাকে লিখেছিলেন £ “আমি যে দৃষ্টিতে এ 
ব্যাপারকে দেখিয়াছি, খুব সম্ভব সেক্স পীয়রও সে দৃষ্টিতে ইহা দেখিতেন।” 
(প্রমথনাঁথ বিশী, মাইকেল মধুস্থদন' ) 

তার নাট্যপ্রতিভায় সে সেক্সপীয়রীয় দৃষ্টির সমাগমের সঙ্গে সঙ্গেই তার 
নাট্যজীবনের সমাপ্তি হল আঁকম্মিক ভাঁবে-__-এ এঁতিহণসিক ঘটনা। বাংল! নাট্য- 
সাহিত্যের ইতিহাস পাঠকমাত্রই জানেন। দৃষ্টির গভীরতা আছে অথচ সৃষ্টির 
পূর্ণতা নেই, সেজন্যে চিন্তাশীল লেখক প্রমথনাথ বিশী মধুস্থদনকে বলেছেন 
_-িঙ্গসাহিত্যে অপৃণ সম্ভাবনার মহাকবি ।” সেক্সগীয়রীয় দৃষ্টিপ্রভাব 
“কৃষ্ণকুমারা” ট্র্যাজেডি রচনার পরও মধুস্থদন “বিজয়া” নাটক রচনার পরিকল্পনা 
করেছিলেন, কিন্ত প্রবল নেরাশ্ঠের ফলে সে নাটকও সমাপ্ত করে যেতে পাবেন 
নি। অতএব বাংল নাট্যসাহিত্যের ত্রমবিকাশের ধারায় মধুক্ছদনের স্থান 
নিশীত হবে তার লেখনী হতে আমর যে নাটকগুলি পেয়েছি তার 
আলোচন! দিয়ে । 


আধুনিক বাংল! সাহিত্যের ইতিহাসে খ্রাষ্টায় ১৮৫৯ সনটি বিশেষ ভাবে 
স্মরণীয়। স্মরণীয় এজন্য, এ বৎসরেই প্রাীনাদশের শেষ কবি ঈশ্বর গুপ্ত বাংলা 
সাহিত্য জগত থেকে অন্তহিত হয়েছেন, আর সাহিত্যে নবানাদর্শের পূজারী 
মধুস্দন নবযুগের শঙ্খধ্বনি করেছেন তার “শখিষ্টা নাটক প্রকাশ করে । 

মনে রাখা দরকার, বাংলা! নাট্যজগতে বামনারায়ণ তখন অপ্রতিদন্দী 
সম্রাট, আর নাটক রচনায় তাঁর স্ুচিহ্নিত পথ হল সংস্কৃত আলংকারিক 
বিশ্বনাথ চক্রবর্তী প্রতিষ্ঠিত আগ্টেপৃষ্ঠে আটঘাট বাধা সংস্কৃত নাট্যাঙ্গিকের 
পথ। নাটক রচনায় অগ্রসর হয়ে মধুস্দ্রন প্রথমেই সে যুগের সবজনশদ্ধেয় 
নাট্যাদর্শের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে বসলেন । 

“মনে রাখিও, তোমার সাহিত্যদর্পণের বিশ্বনাথকে ভুলিতে না পারিলে 
বাংল! নাটকের উদ্গতি নাই”। 

সমসাময়িক নাট্যমোদীর কাছে এ উক্তি কত দুঃসাহসিক আজ তা। ধারণ! 
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করা একটু কষ্টসাধ্য সন্দেহ নেই। আজন্ম বিদ্রোহী মধুস্থদন সচেতন ভাবেই 
নাটক রচনায় এ বিদ্রোহিতার পথে অগ্রসর হয়েছিলেন । বাল্মীকি, ব্যাস, 
ভবভূতি, কালিদাস প্রভৃতি মহাকবি ও উত্কষ্ট নাট্যকারগণ যে দেশে কাব্য ও 
নাটকের ক্ষেত্রে একট! উচ্চ আদর্শ স্থাপন করে গেছেন, তাদের উত্তরসাধকের। 
অকিঞ্চিংকর নাটক রচন। ও নাট্যাভিনয় করে যে প্রভূত অর্থ সামথ্য ব্যয় 
করিলেন তা উচ্চতর নাট্যরসের রমিক মধুস্দনের অন্তরকে পীড়িত 
করেছিল সেদিন। তাই আবাল্য পাশ্চাত্য সমুদ্রে আকণ্ঠ নিমজ্জিত থেকেও 
এবং বাংল! সাহিত্য ও বাংলা রচনাবীতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচিতির অভাব 
"সন্বেগ সাহিত্যপ্রাণ মধুক্দন সবলে এসেছিলেন বাংল! সাহিত্যের এ 
অন্ধকারাচ্ছন্ন দিকটার দৈন্য দুচাতে | 

সংস্কৃত নাটকের পাঠক মাশ্রই লক্ষ্য করবেন, "শয্রিষ্ঠার আদি ও অন্তে 
প্রস্তাবনা ও উপসংহার জাতীয় ছুটি রচনা! থাকলেও আসলে তা সংস্কৃত 
নাট্যনগ্রমের অন্তধায়ী নয়; বরং বিদ্রোহী মপুস্থদন যেন একটা প্রচণ্ড 
'চ্যালেগ্ত জানিয়েছিলেন প্রাচীনপন্থী বাংলা নাট্যকারদের সে কবিতার 
মাধ্যমে 


উঠ ত্যজ খুমঘোর . হইল হুইল ভোর 
ফিনকর প্রাচীতে উদয় | 
অলীক কুনাট্যে রঙ্গে মজে লোকে রাটে বঙ্গে 


শিরখিয়া প্রাণে নাহি সয়। 

সমসাময়িক নাট্যান্দোলনকে মধুস্দন অভিহিত করেছিলেন “অলীক 
কুনাট্য' বলে ; আর তার প্রথম সৃষ্টি শমি। সম্পর্কে সদস্তে নিজের মনোভাব 
প্রকাশ করেছিলেন, “এই নাটকে আমি তোমার প্রাচীন পগ্ডিতসংঘকে 
একেবারে স্তক্তিত করিয়া দিব। তবে, বলিয়। রাখি, বেশী আশঙ্কারও করণ 
নাই।” “মনে রাখিও, আমি এই নাটক এমন সমন্ত লোকের জন্যই লিখিয়াছি, 
যাহারা আমার ভাবেই ভাবুক ; যাহারা ন্যনাধিক পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত 
এবং পাশ্চাত্য নিয়মেই চিন্তা করে। প্রাচীন সংস্কত আদর্শের দাশ্যশীল 
অন্্মরণ হইতে আমাদের চিন্তাঁশক্তির চরণে যে শৃঙ্খল পড়িয়াছে, উহাকে 
সর্বপ্রথম দূর করাই আমার উদ্দেশ্য ।” 


১৩২ আধুনিক বাঙালী সংস্কৃতি ও বাংল। সাহিত্য 


বাস্তবিক পক্ষে ভাঘারীতির ক্ষেত্রে বিড্রোহিতার জন্যে মধুস্থদনকে প্রাচীন- 
পন্থাদের কাছে কম নাকাল ভতে ভয়নি। পাইকপাঁড়ার সভাপপ্তিত প্রেম- 
টা তর্কবাগীশ শত শযিট্টার দোঁক্রট সংশোধন প্রপঙ্গে সোঁজাই বলেছিলেন 
_-"দাগ দিতে গেলে আঁব কিছুই থাঁকবে না।” আনু নাটাকার বামনারায়ণ 
তরকরত্র প্রধান অভিযোগ এনেছিলেন মপুস্ছদনের রচনারাতির বিরুদ্ধে-ষে 
রচনারাতির উপর পড়েছিল মধুস্থদনের নবনিমিত সাহিত্যপ্রতিমার প্রতি- 
বিশ্ব। মবুস্থদনের ভাষাতেই বলি ৮. 

“আমি রামনায়ায়ণকে কেবল লেখায় কোন ব্যাকরণ ভুল থাকিলে এ 
সম সংশোধন করিতে চাহিয়াছিলাম । আমার কথাকে কথা বদলাউয়। 
ফেলিতে চাহি নাই । তুমি জান মাফের বচনারীতির মধ্যে তাঁভার প্রীণ- 
মনেব প্রতিবিশ্টাই পড়ে। তোমাকে বলিতে কি, উত্ত আভ্গামহ্োপাধ্যা়ের 
সর্পে এই অধমের কোনদিকে কৌন িলতি' নাতি । তবে, আমি ভাভার 
কছ়েকটি সংশোধন গ্রহণ করিব ।” 

শমিষ্ঠটা নাটক রচন1 করতে গিয়ে মধুক্সদম দাবী করেছিলেন, সে নাউক 
সমসাময়িক ইংরাজী শিক্ষিত জনসাধারণের সাঠিভাক রূচিকে পবিতপ 
করনে , দ্বিতীয়তঃ, প্রাচীন সংস্কৃত আদর্শের 'দাস্তশীল অন্তসরণ প্রয়ীস' যুক্ত 
করবে । দেখা যাঁক, শমিষ্টা নাটকে মধুস্থদনের এ দাঁবী কতট। ফলবান 
হয়েছে 

শমি] নাটকে মহাভারতীয় কাহিনী অন্টসরণ কর সত্বেও সমব্ত নাটকে 
কল্পনার যে মুক্ত হাঁওয়। প্রবাহিত হয়েছে বাংলা নাটক তথ! সমসাময়িক 
বা"ল! সাহিত্যেও তা অভিনব । প্রাচীনপন্থিগণ যাঁই বলুন না কেন, সে 
যুগের ইতরাঁজী শিক্ষিত বাঁডালী নাট্যকারের কল্পনামুক্তির উল্লান দেখে 
নাটকটিকে সাদর অভিনন্দন জানাতে দিধা করেননি । “তীহার] “কুলীন 
কুলপবন্ব' ও রত্বাবলীর” অন্ধকৃপ হইতে বাহিরে আসিয়া 'শমিষ্টার' কল্পনাঁঘুখী 
মুক্ত বাতায়নে হাঁফ ছাড়িবার স্থযোগ পাইলেন।" [[ প্রমথনীথ বিশী, 
“মাইকেল মধুস্দন' ] 

নাটকে যযাতির পূর্বরাগ বণিত হয়েছে পাশ্চাত্য আদর্শের অনুসরণে । 
তারপর রোমান্টিক ভাবকল্পন1 ও পরিস্থিতি রচনায় নাটকটি হয়ে উঠেছে পরম 
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আস্বাদা-_ সে যুগের বাঁংল! নাটকের পক্ষে যা সম্পূর্ণ অভিনব । সমালোচক 
শশাকঙ্কমোহন সেনের মতে এ রোমাটিক ভাবাদর্শের জন্যে মধুস্দন প্রধানতঃ 
ধণী প্রাচীন সংস্কৃত নাট্যকারদের কাছে । এ রোমান্টিক আদর্শ প্রাচ্যই হোক 
আর প্রতীচ্যই হোঁক, সে যুগের নাট্যামোদী পাঠক ও নাট্যশিল্পীর সামনে 
মধুন্থদনের এ নতুন ভাঁবগন্ধী নাটক যে আনন্দ ও সৌন্দধময় জগতের সন্ধান 
দিয়েছিল তাতে সন্দেহ নেই । 

শগ্রি্টা নাটকের মূল্যায়ন প্রসঙ্গে সবচেয়ে উল্লেখ্য বিষয় হল শিধীতিত 
নারীজীবনের প্রতি মধুস্থদনের যুগোচিত সহান্ভূতি। এ নিবাতিত নারীর 
ক্রন্দন রামমোহন-বিদ্যাপাগরকে অন্প্রাণিত করেছিল সমাজের বহু যুগসঞ্চিত 
কুসংস্কারের অন্ধতাঁমস দূরীভূত করে একট। নতুন সমাজ গড়তে, আর সে 
একই প্রেরণা মধুস্থদনকে অন্গ্রাণিত করোছল অন্তর-বেদনায় সিঞিত 
অভিনব শিল্পমূতি রচনায়। শিকল্পন্থষ্টির মাধ্যমে বাক্তির বন্ধনমুক্তি কামনায় 
মধুস্থদন এখানে আত্মীয়ত। স্থাপন করেছেন সমকালীন ইউরোপীয় শিল্পী ও 
মনাষাদের সঙ্গে । স্ুমাহিত্তিক প্রমথনীথ বিশী তার উজ্জল ভঙ্গীতে মধুক্দন- 
প্রতিভার এ বৈশিষ্টোর প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকধণ করেছেন ২. 

“মাইকেলের সব কাবাই বন্দিনী নারীর বিলাপধ্বনিতে পূর্ণ । 

“এমিষ্ট। দ।সত্বে বন্দিনী, কষ্ণকুমীরী রাঁজকন্য1, কিন্ত সে রাজনীতির পাশে 
বন্দিনী। পদ্মাবতী শচা ও মূরজান্ ঈধাচক্রে বন্দিনী-_ 

“মধুস্থদনের সময় হইতেই সাহিত্যে এই ব্যক্তিত্বের বন্ধনমোচনের প্রক্রিয়া 
আরম্ভ হইয়াছিল। তাহার নারীচরিত্রগুলিতে এই বন্ধনমোচনের প্ররাস, 
এই বন্ধনেই তাহার বন্দিনী; এই বন্ধনের বিলাপেই মণুস্থদনীয় সাহিত্য 
পরিপূর্ণ |” [ প্রমথনাথ বিশী, “মাইকেল মধুস্দন? ] 

শযরিষ্ঠা নাটকের নাট্যাঙ্গিকের আধুনিকত। প্রসঙ্গে সবপ্রথমে উল্লেখযোগ্য, 
এ নাটকে সচেতন ভাবেই মণুস্ছদন স্ুত্রধর নটা সমম্থিত প্রস্তাবন।- 
রীতিকে বর্জন করেছেন । দ্বিতীয়তঃ, সংস্কত নাট্যরীত লঙ্ঘন করে তিনি 
একটি অস্ককে বিভিন্ন গঞ্ভাঙ্কে বিভক্ত করেছেন, ফলে অংশবিশেষে স্থান- 
কালের এক্য রক্ষিত হয়নি। এখানেও মধুস্থদন সেক্সপীয়রের অন্থগামী। 
সেক্সপীয়র যেমন আরিন্টভল-নিদিষ্ট গ্রীক-নাট্যশান্্ের স্থান কালের এক্য- 


১৩৪ আধুনিক বাঙালী সংস্কৃতি ও বাংলা সাহিত্য 


আদর্শকে সচেতন ভাবে লঙ্ঘন করেছিলেন, মধুস্দনও তেমনি সংস্কৃত 
আলঙ্কারিকদের আদর্শকে অন্বীকাঁর করে বাংল। নাট্যরীতিতে নতুন আদর্শ 
স্থাপনের প্রয়াস পেয়েছেন। সংস্কৃত নাট্যরীতির বিরুদ্ধে এ সচেতন বিদ্রোহ 
সে যুগের প্রাচীনপন্থী পর্িতদের যে ক্ষুব্ধ করবে এ ত খুবই স্বাভাবিক । 

কিন্তু মধুস্থদনের এ বিদ্রোহিত। প্রসঙ্গে এ কথাও স্মরণযোগ্য,_শমিষ্ঠা 
নাটক-এ বিঞরোহ প্রধানতঃ সংস্কৃত নাঁট্যাদর্শের বহিরঙ্গের বিরুদ্ধে। নাটকের 
মূল বৈশিষ্ট্য বিচারে শমিষ্ঠায় সংস্কৃত নাট্যাদর্শ হতে খুব বড় রকমের বাবধান 
লক্ষ্য করা যাবে না । ভঃস্থকুমার সেনের মতে শমিষ্ঠা" কাঁলিদাসের, 
“অভিজ্ঞানশকুন্থলম্‌* নাটকের দ্বারু। প্রভাবান্বিত, আঁর সমালোচক শশাঙ্কমোহন 
সেন শমিষ্ট। নাটকের মধুস্থদনকে শ্রাহর্সেরই আম্জ বলে অভিহিত করেছেন । 
সংস্কৃত নাটকের সঙ্গে সাদৃশ্ট বিচারে দেখ। যাঁবে, শমিষ্টা নাটকে দীর্ঘ প্ররূতি- 
বর্ণনা! এবং সালঙ্কাপ বাঝ্যরীতি নাটকীয় গতিকে বাহত করেছে । স“লাপে 
নাট্যধর্দ অপেক্ষা! কাব্যধর্রের প্রকাঁশই বেশী । এ ছাড়া স্বগত-উক্তিন 
মধ্য দিয়ে নাটকাঁয় পাত্রগণের আত্মপরিচয় এবং অনুশ্ঠ ঘটনাপ বিস্তৃত বিবরণ 
আমাদের প্রাচীন নাট্যকাঁরদের নাট্যরীতিকেই স্মরণ করিয়ে দেয় । 

মধুহ্দন মুখ্যতঃ কবি। কথ!কে অলংকৃত ভাষার মাধামে প্রকাঁশ করা 
আর কল্পনা বিস্তারের সাহায্যে সৌন্দষস্থগ্টির প্রেরণা তার সকল স্থির 
মূলে। এ সৌন্দঘচেতন। তার কাবাকে মহৎ শিল্পন্ৃষ্টিতে পরিণত করেছে 
সন্দেহ নেই, কিন্তু নাটক স্থষ্টিতে সে চেতন। যথেষ্ট ছুবলতারও সঞ্চার করেছে। 
সমালোচক শশাঙ্কমোহন সঙ্গতভাবেই মন্তবা করেছেন 2 200)6% 15৩ 00০ 
€802] 11060 0০2৮! উহাদের মধ্যে কবিত্বমঘতা ও সৌন্ধরূপী 
অভিসম্পাত আছে। ( শশাক্কমোহন সেন, মধুস্থদন ) 

নাট্যশিল্প হিসাবে শহিষ্টার অপূৃণণতাঁর কারণ নিণয়ে শুধু এ কথ! বল। চলে £ 
মধুন্ছদনের সময় নাটক লিখবার উপযুক্ত গদ্য ভাষা তখনও সৃষ্ট হয়নি, উৎকৃষ্ট 
নাটক রচনার কোন আদর্শও তাঁর সামনে বিদ্যমান ছিল না। নেহা একটা 
জেদের বশে অতিদ্রত তাঁকে শমিষ্ঠার শিল্প-কাঁঠামে তৈরী করতে হয়েছিল । 
নাটকের রূপাঙ্গিকে শিল্পোত্কর্ষ ঘটাতে হলে যে সময় স্থযোৌগ ও সাধনার 
প্রয়োজন তা তখন নাট্যকারের ছিল না। এ ছাড়া তাঁর পৃষ্ঠপোষক রাজাদের 


সাহিত্যে নঃস্থি সুচনা ঃ নাটক ॥ মাইকেল ১৩৫ 


এবং সে যুগের অভিনেতা ও সম্ভাব্য দর্শকদের রুচির দিকে লক্ষ্য রেখে নাটক- 
খানি রচন। কলতে হয়েছিল বলে মধুস্থদন এ নাটক রচনায় স্বতন্ত্র দৃষ্টিভঙ্গী ও 
স্যগ্টিক্ষমতাঁর পরিচয় দিতে পারেননি । 

শিল্পস্ষষ্টির দিক দিয়ে এ সমস্ত অপূর্ণতা সত্বেও এ কথা অবশ্ঠ স্বীকাধ, বাংলা 
সাহিতো পূর্ণণঙ্গ নাট্যরচনার প্রথম প্রয়াস শমিঙ্গ। ; এবং প্রথম প্রয়াস হলেও 
প্রথম ব্রতীর সংশয়কে অতিক্রম করেছেন নাট্যকার এ অভিনব নাটক 
রচনায় । 
ৃ আধুনিক বাংলা সাহিতাকে ভাবগভীন ও বিচিজ্রধমী করেছে 
পাশ্চান্তা ভাবধার! ও সাহিতাদর্শ। উনবিংশ শতাব্দীর দ্িতীয়ার্ধ এ 
পাশ্চান্ভা ভাবধার। স্বা্গীকরণের যুগ। বিদেশী ভাবধারার বিছ্যৎস্প্শে 
এ যুগে কষ্টি হয়েছে কল্পনীমুখর রোমার্টিক সাহিত্য । মপুস্থদনের 
দ্বিতীয় নাটক পদ্মাবতী বিদেশী ভাব স্বীকরণের প্রতাক্ষ কল। এ 
নাটকে মপুকবির রোমান্টিক মন কল্পনার পাখায় ভর করে সদর শৃন্যে 
বিচরণ করেতে | সেই রোমান্টিক কল্পন।-প্রবৃন্তি পরবতী ব লেখকের কাব্য 
নাটক ও উপন্যাসে নভোচার; বিহর্দের মত নিঃপীঘ মীলিমার রহ) 
এবং সৌন্দধের অন্ঠসন্ধীনে তৎপর হয়েছে । আণুনিক সাহিত্যের মৌল সুত্র 
সন্ধানে তাই পন্মাবতী নাটকের রোমান্টিক পৌন্দসন্থষ্টি উপেক্গনীয় নয় । 

শমিষ্ঠটা নাটকে মধুক্দনের সুদূর প্রসারী কল্পন। বিচ্ছরিত হয়েছে মহাভারতের 
কাহিনী অবলগ্কনে । আন পন্বতী নাটক পন্মানতীতে সে কল্পন। শিল্পা়িত 
হযেছে গ্রীক পুরাণের কাভিনী (৯0৩06 0050৭) বূপাঙ্গনে | 
রাঁমনারীঘণের মত মপুস্ছদন শুধু কল্পনাহীন অন্তবাদ নিগ্নেই তৃপপ নন) 
পাশ্চাত্য সাহিত্যের সার্থক অন্সরণের মাধ্যমে বাংলা সাহিত্যের দিগন্ত 
প্রসারই এখানে নাট্যকারের মূল লক্ষ্য । এ লক্ষ্য নিয়ে মণুস্থদন অনভ্রান্ 
পদক্ষেপে অগ্রসর হয়েছেন বিদেশী কাহিনীকে ভারতীয় পরিচ্ছদ পরিয়ে 
একটি চিত্র/কর্ক নাটক রচনায়। বিদেশী আবহাওয়াপূর্ণ এ নাটক 
সে যুগের পাশ্চাত্ত শিক্ষিত ব্যক্তিদের রসপিপাসা নিবৃত্ত করলেও প্রাচীন- 
পন্থী সাধারণ পাঠক ও অভিনয়দর্শক হয়ত এ নাটকের বিজাতীয় 


১৩৬ আধুনিক বাঙালী সংস্কৃতি ও বাঁংল। সাহিত্য 


পরিবেশ দেখে ক্ষুব্ধ হতে পারেন_ এ আশঙ্কায় মধুস্থদন এ অভিনব নাট্য- 
পরিকল্পনার কৈকিম্ৎ ব্বরূপ লিখেছিলেন__ 

“আমার এ নাটকে কিছু না কিছু বিদেশী আবহাঁওয়। থাকিবেই | কিন্ত, 
ভাষা! যদি বিশুদ্ধ হয়, ভাব মূদি অব্যর্থ এবং প্রাপ্তল হয়, উহার ঘটন।- 
চক্র যদ্দি চিভ্তাকধক হয়, চরিত্রাঙ্কন যদি স্থচারুরূপে সম্পন্ন হইয়। থাকে 
তাহা হইলে উহার মধ্যে বিদেশী ভাব থাঁকিলেই বাকি যায় আসে?” 

মপুক্দনের অনন্তকরণীয় ভাঁষায় বল। যাঁয় এ নাটকে তিনি “1১017:০৬ ০ 
2:10001.610 01 2. ড7156-00971, 1770000100০ 17012 5010 | তথাপি 
মধুস্ছদনের এ দ্বিধা সে যুগের নাট্যামৌদী জনসাধারণের সংস্কারাচ্ছন্ন 
রুচিকে লক্ষ্য করে। 

গ্রীক অদুষ্টবাদের সঙ্গে ভারতীয় অতুষ্টবাদের সংমিশ্রণে রচিত হয় 
পদ্মাবতা” নাটক । ভাবাদশের দিক দিয়ে এ সমন্বয়প্রচেষ্টা মধুস্থদনের 
কাব্যে যেমন নাটকেও তেমনি সমভাবে অন্ুস্থত হয়েছে । বলা বাহুল্য, 
যে কল্পনামুখিতা পস্মাবতী, নাটককে রোমান্টিক রসব্যঞ্জনায় মূল্যবান 
করেছে, সে আতাস্তিক ভাবকল্পন। সু চরিত্র সষ্টি এবং সংঘাত স্থগিতে 
ব্যাঘাত ঘটিয়েছে । তবে বৈচিত্র্য স্যট্টি ও গঠননৈপুণ্যের দিক দিয়ে 
পদ্মাবতী" সে যুগের বৈচিত্র্যহীন বাংল! নাটকের ক্ষেত্রে যে একট! স্বাতন্ত্য 
অর্জন করেছিল তা নিঃসন্দেহ। “পদ্মাবতী” নাটক প্রসঙ্গে আরও একটা 
বৈশিষ্ট্য উল্লেখ্য ।--সচেতনভাবে নাট্যকার এ নাটকে পাশ্চাত্য নাট্যকৌশল 
অবলম্বন করলেও বাস্তব ক্ষেত্রে সংস্কৃত নাট্যাদর্শকে সম্পূর্ণ অতিক্রম করা তার 
পক্ষে সম্ভব হয়নি । সংস্কৃত নাটকের মতই শুভ পরিণতি ঘটিয়ে নাট্যকার 
এ নাটকে ভারতীয় নাট্যাদ্শের প্রতি আনুগত্য দেখিয়েছেন। 

“পন্মাবতী” নাটকে গগ্য সংলাপ “শয়িষ্টা, হতে আর একটু গতিশীল । 
এ নাটকের সংলাপ স্থষ্টিতে মধুস্থদন সেক্সপীয়রীয় কৌশলের পরিচয় 
দিয়েছেন শুধু এক স্থানে ভঙ্গ ও অভঙ্গ অমিত্রাক্ষরছন্দ সৃষ্টি করে। 
সে যুগের অভিনেতা ও দশক হয়ত এ গতিশীল সংলাপের মম্মগ্রহণ 
করতে পারবে না, এ দ্বিধার ফলে মধুন্থ্দন তার নাটকে অমিত্রচ্ছন্দের 
ব্যাপক ব্যবহারে সাহশী হননি। কিন্তু পদ্মাবতী নাটকের অমিত্রাক্ষর 


সাহিত্যে নবস্থট্রি সুচনা ঃ নাটক ॥ মাইকেল ১৩৭ 


ছন্দে রচিত ক্ষুত্র একটি সংলাপ পড়ে এ যুগের পাঠকের সন্দেহের অবকাশ থাঁকে 
শা যে, গগ্যকে নাটকীয় সংলাপের বাহন না করে মধুস্থদন যদি অমিত্রচ্ছন্দের 
মাধ্যমে সংলাপ রচনা করতেন, তা হলে অমর নাট্যগৌরবের অধিকাঁরা 
হওয়া তার পক্ষে সহজ হত। 


কন্ননার পাথায় ভর করে পোমািক সৌন্দযের সন্ধানই মধুস্থদনের 
নাট্যপরিকল্পনার একখাত্র নিদর্শন নয়, সমসামফ়িক জাবনের প্রতি 
তার নাট্যচেতনাও যে ছিল সদীজাগ্রত সে পরিচয় বহন করে শমিচ। 
প্রকাশের পর এবং তিলোন্তমাসস্তব প্রকাশের পুবে তার রচিত ছুখাঁনি 
প্রহসন €(একেহ কি বলে সভাতা” ও "বুড়ো! শালিকের ঘাডে রো" )। 
ব্যঙ্গাত্মক নকপার একটা এতিহা গদ্ ও নাটকে হতিপুৰে গড়ে উঠেছিল 
সন্দেহ নেই কিন্ত এজাতায় রচনীও যে শুধু ভাড়ামিতে পৃণ না শুয়ে 
সংস্কৃত রুচির পরিচয়বাহী হতে পারে, বিদগ্ধ লেখকের শক্তিমান লেখনীর 
স্পর্শে সংলাপ যে দীপ্রিময় হয়ে উঠতে পারে, প্রকাঁশভঙ্গীর উজ্জলা ও 
ওচিতাবোধের স্পর্শে মধুসূদন তা প্রমাণ করলেন এ প্রসহন ছুখামি রচন। 
করে। কথ্যভাষাকে বাহন করে তার পুবস্থরার। খে প্রহসন রচন। 
করেন তা ছিল গ্রাম্যতাদে দুষ্ট ; আব 36910910  ৫9110এ8171এন 
উপর ভিন্তি করে সণলাপ রচনার একটা আদর্শ বাতি গড়ে 
তোলার কৃতিত্ব শিল্পা মধুক্দনের | মধুস্থদনের নাট্যজীবনের আকস্মিক 
পরিসমাপ্তি না ঘটলে বাস্তবধমী নাটক প্রহসন রচনায় তিনি থে 
আরও বেশী কৃতিতের অধিকারী হতেন তা অনুমান করা অহেতুক 
নয়। বঞ্ষিমচন্্র থেকে শুরু করে তার সমশাময়িক ও পরবতী অনেক 
সাহিত্যিক মপুস্ছদনের এ প্রহন দুখানির উতৎকশ সম্পর্কে উচ্ছ্বসিত 
হয়েছিলেন । অথচ দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে, নব্য ও প্রাচান উভরপন্থা 
সমসাময়িক বাঙালীর দোষ-ছুবলতাকে ব্যঙ্গ করায় 'প্রহন ছুখানি অভিনয়- 
মৌভাগ্যবঞ্চিত হল। প্রিয় প্রহসন ছুখানির এ নৈরাশ্তজনক পরিণতি 
দেখে মধুহ্দন হথখ করে বলেছিলেন--তা 772৮9 13211 158106 1)9৬1705 
00101151150 03059 ০ 01717765”। নাটক অভিনয়ের জন্যে ব্যক্তিগত 


১৩৮ আধুনিক বাঙালী সংস্কৃতি ও বাংলা সাহিত্য 


খেয়ালখুশীর উপর নির্ভর করতে হত বলে মধুস্দন এ সময় জাতীয় 
নাট্যমঞ্চের অভাবের কথ। বিশেষ করে অন্তভব করত থাকেন, রাজনারায়ণের 
নিকট লিখিত একখান] পত্রে একথার উল্লেখ আছে । মাট্যকলার উতৎকর্ণ 
বিধানের জন্য তার এ অতন্র চিন্তা! মধুস্থদনকে নব্য বঙ্গসংস্কৃতিঅষ্টাদের 
সমশ্রেণীতৃক্ত করবে সন্দেহ নে | 


অতঃপর মধুস্ুদনের নাট্যকৃতির শ্রেষ্ঠ নিদর্শন “কৃষ্ণকুমারী” | এ 
নাটকে মধুক্দন সচেতন ভাবে বিদ্রোহ করেছেন চিরপ্রচলিত ভারতীর 
নাট্যাদর্শের বিরুদ্ধে এবং এ বিদ্রোহ এ মাটককে উন্নীত করেছে 
আধুনিকতার স্তরে। অশুভজনক পরিণতির মধ্য দিয়ে নাট্যরসন্ষ্টি- 
প্রচেষ্টা সে যুগের পক্ষে কতট। ছুঃশাহসিকতাঁর কাজ ছিল বিংশ শতীব্দীর 
দ্বিতীঘার্পে বসে আছ আমাদেন পক্ষে তা ধারণ। করা কতকট। অসম্ভব । 
কিন্তু প্রাচীন ধ্যান-ধাঁরণ] ঠতে সকল প্রকার বন্ধনমুক্তির উল্লামেই মধুস্থদন 
এ অসম্ভবকেও সম্ভব করেছিলেন। প্রবল বিপ্রোহিতার ফলে মধুস্থদনের 
এ নবক্টটি সে যুগের বাঁণলা নাট্যসাহত্যকে একট নতুন দিগন্ছের 
সন্ধান দিল। মধুস্দনের পৃ্পোষক বেলগাছিয়ার রাজারা এ অশুভ 
আদর্শের “অমঙ্গল্য* নাটকের অভিনয্ব করতে রাজী না হলেও কষ্খকুমারী 
প্রকাশের ছয় বছর পরে সাধারণ বঙ্গমঞ্চের পরিচালকেরা এ ঘন্দরগ্রধান 
নাটকটিকে মঞ্চস্থ করতে দ্বিধ! করেননি! এসএ 000) 27700 0০০ 
১০০91) 1 এ সক্ষোভ আতনাদের মধ্যে মধুস্ছদন যেন ভবিন্তাংকে স্পষ্ট 
দেখতে পেয়েছিলেন । 

কিষ্ণকুমারী”তে মধুস্ছদন তার স্বাভাবিক কবিকল্পনার উচ্চভূমি ত্যাগ 
করে অবতরণ করেছেন ধরার ধূলিতে ; এ নাটকে অদুষ্টতাডিত নায়িকার 
চরম বিষাঁদান্ত পরিণতি অশ্রসজল | স্বাতস্ত্রহীনা নারীর চরম ছুর্ভাগ্য 
নিয়ে ট্র্যাজেভি রচনায় মধুস্ছদন এ নাটকে যুগমচেতনতার পরিচয় 
দিয়েছেন । এ নাটকে নাট্যাঙ্গিকের পরিকল্পনা ও নাটকীয় সংলাপের 
বিবতনও লক্ষণীয়। সবপ্রকার অভিনেয় গুণের জন্যে এ নাঁটকখানি 
মধুস্থদনের নাঁটকপ্তলির মধ্যে বিশিষ্টতা অর্জন করেছে। অভিনেয় গুণের 


সাহিত্যে নবস্থষ্টি স্থচন। £ নাটক ॥ মাইকেল ১৩৯ 


দিকে বিশেষ করে মনোযোগী হয়েছিলেন বলে এ নাটকের বাঁকাযোজনায় 
অযথা কবিত্বের স্ফুরণ সধত্বে পরিত্যক্ত হয়েছে; আর নাটকের ভাষায় 
মধুত্দন বঙ্গভাষার যে “গাহস্থ্য শক্তি, যে গ্রাম্যতাবজিত অথচ 
আটপৌরে সামর্থ্য আয়ত্ত করিয়াছেন তাঁহাঁও সর্তোভাবে অপৃব 1+ ১ 
সমালোচক শশাঙ্কমোৌহন সেন মনে করেন, “এইরূপ শিল্পদৃষ্টি, বিদ্যাসাগর 
কিংবা হুতোম, প্যারীচাদ বা রামনারায়ণের মধ্যে নাই !” 

'কষ্কুমারী" বাংল! সাহিত্যে একটা দিকৃনিদেশক চিহ্ন, যুরোপীয় নাট্যা- 
পিকের অন্পরণে সার্থক ট্র্যাজেডি স্যঙ্ির প্রথম প্রয়াম। অত্যন্ত অল্প সময়ের 
মধো মধুস্থদন বাংলা সাহিত্যের এ যুগীন্তরকাবী নাটক সমাপন করেছিলেন 
সন্দেহ নেই ১ কিন্তু রচনাকাধের এ দ্রুত গতি তৎ্কালোচিত হাঁস্তা ব| অন্যান্য 
রশকে অযথা প্রশ্রয় দিয়ে ট্যাক্তিক বসকে ক্ষ করেনি কোথাও । 
ছুলজ্ব্য নিয়তির প্রভাঁবে ট্রাজেডি স্ষ্টিতে গ্রীক ও গ্রাষ্টান আঁদশের 
অপূর্ব সময় দ্রেখি্সেছেন নাট্যকার এ নাটক্খানিতে । 

কঞ্চকুমারী শুপু মপস্ছদনেন একখানি স্মরণী নাটক নর, সমগ্র বাংলা 
নাটকের ইতিহাসে একটি মহৎ আষ্টি । এ নাটকের উতৎকর্প নিচাঁরে 
সমালোচক শশাঙ্কমোহন মেন উচ্ছ্বসিত ভাবে মন্তব্য করেছেন- “এখন খাব, 
কোন নাটক উচ্ভাকে শিল্পতাবিষয়ে অতিন্রম করিতে পারে নাই ।” 
এ উক্তির মধ্যে কিছুটা আতিশম্য থাকলেও শিল্পবিচারে বাল! নাটা 
সাহিত্যের ইতিহাসে নাটকখানি যে একটি উল্লেখযোগ্য স্থানের অধিকারী 
তাতে সন্দেহ নেই । অথচ ছুর্ভাগ্যের বিষয়, মণুস্থদনের নাঁদ্যকতির শ্রেষ্ঠ 
নিদশন এ নাটকখানি সেকালে অভিনয়সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত হয়েছিল । 
মর্দাহত মপুস্দন এ নাটকখানির বিরূপ লমালোচনাঁর তার পরিকল্পিত 
আরো তিন চাঁরখানা নাটক বচন হতে বিরত হন। মপুস্থদনের সকল 
সমালোচকই এ ঘটনাকে বাংলা সাহিতোর একটি চরম ছুর্ঘটন। বলে ছুবথ 
প্রকাশ করেছেন । কিন্তু এ জন্যে ছুঃখ করে লাভ কি? মধুহদনের এ প্রবল 
নৈরাশ্ট বোধ বাংলা নাটকের পক্ষে একট! ছুর্ঘটনা বলে বিবেচিত হলেও 
বাংল। কাব্যের পক্ষে পরম লাভজনক পরিণতিবাহী হয়েছিল, সন্দেহ পে । 

মধুস্দনের পরবর্তী নাঁটকগুলি অমরশিল্পীর নাট্/প্রতিভার স্বাক্ষরহীন। 


শা পেশী কি পস্পশািশাপপপিস 


১ শশাঙ্কমোহন সেন, মধুস্থদন, পৃঃ ১৬১ 


রে 


সাহিত্যে নবস্থষ্টিতুচনা 2 নাটক । স্ষ্টিতে সহমমিতা ॥ 
দীনবন্ধু 


নাট্যকার হিসাবে মধুস্থদন ও দীনবন্ধু প্রায় সমসাময়িক হলেও মানসধর্মের 
দিক দিয়ে উভয় শিল্পার ব্যবধান প্রটুর। একজনের মানসপ্রবুত্তি প্রধানত; 
রোমান্সধমী, আর একজনের বাস্তবধমী | ভাঁবাঁদর্শের দিক দিয়ে একজনের 
মানস-সামিধ্য প্রাচীন ভারতীয় নাটাকাঁর কালিদাস, ভবভৃতি, শ্রুহধ এবং 
গ্রীক নাট্যকার গোঁঠা ও উতরাজ নাট্যকার সেঞ্স পীয়রের সঙ্গে) আর এক 
জনের মানগিক নৈকট্যবোধ বাঙালী কবি ঈশ্বর গুপু এবং সমসাময়িক 
তরঙ্গিত সামাজিক জাবন ও বিক্ষুব্ধ গণজীবনের সঙ্গে । একজন সে যুগের 
বিদগ্ধ নাগরিকের প্রিয় নাট্যকার, আর একজন সবধুগেব নিযাঁতিত জীবনের 
সহানভূতিশীল বাণাকার। মধুস্দনের নাট্যশিল্পের আবেদন তাই এযুগের 
নাট্যামোদীর অন্তরকে আন্দোলিত না করলেও দীনবন্ধুর কোন কোন 
নাটকের ( যেমন নীলদর্পণ ) আবেদন এখনও অন্ুভৃতিশীল বাঙালীর অন্তরে 
সঞ্রিয়। 
মধুন্থদনের নাটক রচনার একটা প্রস্তুতিপর্ব ছিল, আর প্রথম নাটক রচন। 
করেই দীনবন্ধু রাতারাতি খ্যাতিমান। মধুস্থদনের নাটকে ক্রমবিকাশের ধাপ 
আছে* আর দীনবন্ধুর প্রথম মাটকই তার নাটযপ্রতিভার অন্যতম শ্রেষ্ঠ 
পরিচয় । মধুস্থদনের নাটক প্রধানতঃ কল্পনানির্ভর, আর দীনবন্ধুর অধিকাংশ 
নাটক বাস্তবনিভর। নাটক রচনার অন্ুপ্রেরণার জন্যে মধুস্দন রঙ্গমঞ্চের 
আন্ুকুল্যপ্রত্যাশী, আর দীনবন্ধু সাধারণ রঙ্গমঞ্চের পরোক্ষ শরষ্টা রূপে স্বীরুত 
(গিরিশচন্দ্র ঘোষের “শাস্তি কি শান্তি” নাটকের উতৎসগপত্র দষ্টব্য )। 
দীনবন্ধুর নাট্যসাঁফল্যের মূলে রয়েছে জীবন সম্পর্কে বহুবিস্তৃত অভিজ্ঞতা 
আর সংবেদনশীল অন্তরের ব্যাপক সহানুভূতি । দীনবন্ধুর কল্পনায় মধুস্থদনের 
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সুদূর বিস্তার ছিল না। কিন্তু ছিল সার্থক নাট্যকাঁরের দৃষ্টির ০11০০0৮11৮1 
“যাহা অস্ফুট, যাহা অতীন্দিয়, যাহা! আন্মগত কল্পনায় সুন্দর, তাহাতে তাহার 
তেমন দখল ছিল না; কিন্ত যাহা প্রকৃত, যাহ! প্রত্যক্ষ, যাহা প্রাপ্ত, তাহাতে 
যে রস ও যে সৌন্দব, দীনবন্ধু সে রসের রসিক, সে সৌন্দমষের কবি”-- 
দীনবন্ধুর নাট্যপ্রতিভ। নিণয়ে চিন্তাশীল সমালোচক ডঃ স্থশীলকুমার দে-র 
উক্ত মন্তবা অশ্রীস্ত 

দীনবন্ধু জীবনরস-রসিক । একমাত্র “কমলে কামিশী"তে যখনই তিনি 
বরোমাটিক কল্পনার আশ্রয় নিয়েছেন তখশি তার শিল্পন্থটি ব/থ হয়েছে । 
জীবনরসন্ষ্টিতে কোথাও তিনি মাত্রাতিরিক্ত করুণ, কোথাও ভাঁঙ্গরসাত্যী | 
তার হান্তরসে বাঙ্গ আছে, বিদ্রপ আছে, কিন্ক জাল। মনেই । হাঁশ্সারলন্থষ্টিতে 
তিনি তার গুরু ঈশ্বর গুপ্রের স্কুল হালরসের দ্বারা প্রভাবাপিত 5 কিন্তু হীপ্া- 
রূপের স্থলঙ| সে যুগের ব্সবসিকতার পণিচয়বাহী। দানবন্দুর হাশাবধ 
স্বলতাধমী হলেও ভাড়ামিমুক্ত | 

বু দো ক্রটি সন্তেও দ্ানবন্ধ ভার প্রথম নাটক নীলদপপণের (প্রকাশকাল 
১৮৩০ ) জন্যে চিণকাঁল বাংল। সাঁঙ্তো ন্মবণীয় হয়ে খাকবেন। এ স্মরণীয় 
কাতির স্ষ্টিমূলে আছে সাবজনান ও সাবকা(লিক মানাঁবক আবেদন । ছুনলেণ 
উপর সবলের অত্যাচার মানবসভ্যতার আদি হতে যুগে যুগে চলে আসছে, 
সে শিবাতনের পরিণনাপ্সি কোনাঁদন হবে কিনা, হলেও কবে হবে, কেউ 
বলতে পারে না। যুগে যুগে এ নিযাতন বিভিন্ন দূপ নিয়ে আত্মপ্রকাশ করে 7 
কথনও রাজনৈতিক, কখনও সামাজিক, কখনও অর্থনৈতিক | শিখাতনেৰ 
প্রকৃতি যাভ হোক, সবলের এ অত্যাচার মানবতাবিরোধা। বিভিন্ন যুগে, বিভিন্ন 
দেশে মানবতার শত্রু এ সমস্ত অত্যাচাবীৰ নিধাতনের বিরুছে। মানবতাবাদী 
শিল্পীর লেখনী উদ্যত হয়েছে, তাদের বেদনাদগ্ধ হৃদয়ের উত্তাপ দেশের জম- 
সাধারণকে বিক্ষুব্ধ করেছে, আর তাঁদের উন্মভ্ত করে তুলেছে গণ-আন্দোলনের 
মাধ্যমে হৃদয়হীন নিষ্ঠুর অত্যাচারীর অত্যাচার দূরীভূত করতে । মানবদরদী 
শিল্পী মিসেস. স্টো-র [01১61070205 0801 এভাবে একদিন আমোরিকার 
অত্যাচারী ধনী সম্প্রদায়ের মানব-নিধাতনে বাঁধ। দ্রিয়েছিল, আর জাবনশিল্পা 
ডিকেন্সের 731010195 110101505 এবৎ 0115০177150 বিলাতের শিশু- 
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নিপীড়নের বিপক্ষে একট। প্রবল গণ-আন্দোলন জাগিয়ে তুলেছিল । জীবন- 
শিল্পী হিসেবে দানবন্ধু মিসেস্‌ স্টে। ব। ডিকেন্সের সমগোত্রীয়,_শিল্পরচনার 
উত্কধে না হোক, নিনাতিত মানবতার প্রতি সহানভতির গভীরতায়। 
নাট্যশিল্প বিচারে দানবন্ধুর নীলদর্পণ £০০৭ &:৮এর পধায়ে না পড়লেও, যে 
মহৎ উদ্দেশ্তে এ নাটকখানি রচিত হয়েছিল সে উদ্দেশ বিচারে নাটকখানিকে 
€7০০1 ৪1 ব। মহত শিল্প বলতে বাধা নেই । প্রবীণ সাহিত্যিক ডঃ স্থপুমার 
সেন সঙ্গতভাবেই মন্তব্য করেছেন_-“দেশ বিদেশের অল্প সংখ্যক যথাঁথ 
পুণ্যবান সাহিত্যত্রষ্টার মধ্যে দীনবন্ধু অন্যতম |” + 

পরাধান দেশের সকল প্রকার দুর্ভাগ্যের কাঁরণ-_-বিদেশী শাসনের নাগপাশ 
হতে মুক্ত করবার জন্য জাতায়তাঁর প্রেরণ। তখন'ও দেশের ভিতর সচেতনভাবে 
জাগ্রত হয়নি । তাই “নালদর্পণে” দীনবন্ধুর ভূমিক1 জাতীস্তাবাদা স্বদেশ- 
প্রেমিকের নয়”মানবতাঁবাধা হদয়বান শিল্পার । অসহায় বাংলা ও বিহারের 
গ্রামবাশীর উপর সেকালের রাঁজান্তগৃহীত নালকর শাহেবের। অত্যাচারের 
যে স্তাম-রোলার চালিয়েছিল তার ম্বরূপের সঙ্গে প্রতা্গ পরিচয় ছিল সহৃদয় 
নাট্যশিল্পী দীনবন্ধুর, আর সে অভিজ্ঞত1 তাঁকে প্রবতন। দিয়েছিল নিষ্ষম্প হস্তে 
সে প্রজা-পীড়নের নিখুত চিত্র অঙ্কিত ক€তে। অত্যাচারী নীলকরদের হাতে 
অসহায়পলীবাপীর সে লাঞ্ছনার চিত্র যে অতিরঞ্িত নয়, তার পরিচয় পাওয়া 
যায় তথাকথিত 13121. £০0 ( বেথুন সাহেবের খসড়া, ১৯৮৪৯ ) এর সমর্থনে 
প্রসিদ্ধ বাগী রামগোপাল ঘোষের বিবুতি পড়ে £-- 

“1095০ 00905090001 18০214 0£ 000)191911105 01 610০ 01011016 
53120190095) 01 13000001120 01005101176 01 197)05 53001690 
0৮ 190101915. ]:1)9৬0 1)2210 01 15005 ভা10]) 0001 91001010115 
120011199 10211) 50101001090. 200. 11001)11501060 2 0০ 79158507501 
612 701917067. 110202 1)9810 2150 01102901105 2.1)0 17791 002.000613 
০৮০1) 01700 06260, 528. 01 10052 21852, ৮11195০ 00197 200 
1595 81217 1 5010 010999৭ ৬10) 1001196 200 51006. 
1010111)0191016 11050817065 16 ৮৮081017085 0102 0০9০1 ০0101590091 


১ ডঃ সুকুমার সেন, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, ২য় খণ্ড পৃঃ ৯৮ 
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121 102062 00 5০৮ [00 00110 01905 6159, 00০ 120150 21810, 
7000 132 15 00000 10818 2130 19096 61] 1)০ 70001595 2 10010 20 
721০0 220 51105 ৪. ০0102০ট [0 ০0101209 006 [01906015 
17ড০1:109 010, 

41001 20) ০0091]1% 52015904 01020 11৮95016110 ৬৮111 0105০ 
1080 00 2 17160 ০2061000106 10200110105 21505 0] 70100০92125 
[506 10911)6 20001021010 11) 5011003 90170৩5$ 00 0])6 10119010610 01 
(170 000100151] 0০041 05,” 

নালদপপণ নাটকের পরিণতি ট্র্যাজিক হলেও নাট্যধ্ বিচারে নাটকটিকে 
ট্র্যাজেডি বল চলে না। প্রকাশ্ঠ রঙ্গমঞ্চে একের পর এক মৃত্যু, হত্য।, আত্ম- 
হত্যা, ভোগলোলুপ পুরুষের অত্যাচার প্রতি বাভৎস চিত্র নাটকের ট্র্যাজিক 
রপন্ষ্টিতে ব্যাঘাত ঘটিয়েছে । আধুনিক নাটক পরিসমাপ্তিতে ব্যঞ্জনাময়। 
এ প্রসর্জে জনৈক সাহিত্য-মমালোচকের মন্তব্য প্রণিধানযোগা £ 

“11 100900171) 019%5 25 11 27090017) 100৮০15, ৮৮০180৮০000] 
1006০ন “৪ 00001051018 11) ৮/10101) 009017105 15 5010100090১” 11) 
৬1010] ০ 0৩ 100 25 10210105502 01000 ০0101919112, [01520 01) 
006 ০1996 01 2. ৮৮2৬০ ৬1101) 0025 10001012010. 

এ সক্ষম ব্যঞ্জনান্যষ্টির নৈপুণা দীনবন্থুর নাট্যপ্রতিভাঁর ছিল না। “নীল- 
দর্পণে শুধু ঝড়ের সংকেত নেই, প্রবল ঝড়ের আঘাতে বনস্পতির মৃত্যু 
ঘোষণাই যেন এখানে নাট্যকারের প্রধান লক্ষ্য। ট্র্যাজেডি সৃষ্টির চেয়ে 
করুণ রসের উদ্বোধনেই নাট্যকার প্রথমাবধি চেতন । 

নীলদর্পণ নাটকে সুক্ম ভাঁবসংঘাত-স্ৃষ্টিপ্রবুত্তিকে অতিক্রম করেছে 
নাট্যকারের চিত্রধমিতা_-তাই কোন কোন সমালোচক নীলদর্পণকে পূণাঙ্গ 
নাটক ন।বাল “নাট্যচিত্রঁ আর দীনবন্ধুকে নাট্যকার না বলে “কেবলই- 
চিত্রকর --01009£91)67” বলে অভিহিত করেছেন। আবার কোন 
কোন সমালোচক 'নীলদর্পণের" সঙ্গে প্রাচীন গ্রীক ট্র্যাজেডির একটা 
নিকট-সাদৃস্ খুঁজে পেয়েছেন। 
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নাটকীয় চবিত্র জীবন্ত হয়ে ওঠে নাট্াযকারের সংলাপ রচনার শক্তির 
স্পর্শে। কালিদাস বা পেক্সপারর এখনও নাট্যামোদা পাঠক সমাজে 
আদূত$ এ জনপ্রিয়তার প্রপান কারণ তাদের নাটকীয় চব্রিত্রের সজীবতা, 
বিভিন্ন ্তবের মান্তয থে ভাষায় কথ। বলে নাটকায় চবিত্র গুলির মুখে যদি সে 
ভাষ। দেওয়। যা তা হলে মে চনিত্রস্থষ্টি স্বাভাবিক ভয়ে ওঠে, চরিব্রবিকাশেও 
আসে সানলীলত!, আর পাঠক ব! দর্শকের মনেও নাট্যরস সভজেই জমে উঠ্ে। 
নীলদর্পণ নাটকে দরদী নাট্যকার দ্রানবন্ধু ভদ্রেতর শ্রেণীর সংলাপ তাদের 
স্বাভাবিক কথিত ভাষা যোজন। করেছেন, তাই সে চরিত্রগ্তলি অতান্ত জীবন্ 
হয়ে নাটারসন্ষ্টির সহাঁরত। করেছে । আর ভদশ্রেণীর সংলাপ রচনায় যখনই 
তিনি আশ্রয় গ্রঠণ করেছেন সে ঘুগর সাহিত্যে প্রচলিত উচ্চকোটির সাধু- 
ভাষার, তখনি সে চরিত্র হয়ে উঠেছে আডষ্ট, প্রাণঠান | এ মন্তব্য শুধু তার 
নীলদপণের ভর্রশ্রেণার চপিত্র প্রসঙ্গে প্রযোজা নর, লালাৰতী ৪ নবীন- 
তপন্ষিনীর সন্্রান্ত শ্রেণাৰ চরিত্র সম্বন্ধে প্রযোজ্য । যে ব্যক্তি যশোর-নদীয়ার 
গ্রামাঞ্চলের রুধকশ্রেণার অমাজিত মুখের ভাষাকে কেন্দ্র বে এত জাবন্ত 


চবিত্রস্থষ্ট করতে পাবেন, ভদ্রশরেণীর সংলাপ রচনায় তিনি এত হাস্তকর 


ৃ 
সাঁপুভাষ। প্রয়োগ করতে গেলেন কেন সে প্রশ্ন স্বভাবত মনে আসে । 
এখানেও তার সাহিত্যগুরু ঈশ্বর গুথের গছ্যরচনার প্রভাবটাইঈ বিশেষ করে 
স্মরণীয় । ঈশ্বর গুপ্ধের পদ্য ছিল যেমন হাঁল্ক] চাঁলের, তেমনি তাঁর গছ্য ছিল 
গুরুভাঁর আড়ষ্ট ও গতিহীন | ভদ্রশ্েণীর চরিত্রের মুখে সে ভাষ। ব্যবহার 
করায় সে চবিত্রগুলিও যে আড়ষ্ট হয়ে পডবে তাতে সন্দেহ কি? উক্ত নাটক 
তিনটির বৈশিষ্ট্যবিচার প্রসঙ্গে সমালোচক যখন মন্তব্য করেন-_“[১০1 
[01065 1০ 0)1000100, (10017 01081000075 যো০ 01019812170. 0101 
019109£00 15 11010552170 21217700171”১ --তখন এ মত্ত আংশিক সতা 
বলেই মনে হয়। দীনবন্ধুর ভদ্রশ্রেণীর চরিত্র সম্পর্কে সত্য হলেও ভড়েতর 
শ্রেণীর চরিত্রকে অবাস্তব কিংবা তাঁদের সংলাঁপকে প্রাণহীন বা 
অস্বাভাবিক বলে উড়িয়ে দেবার চেষ্টাকে বাস্তবজ্ঞীনহীনতাঁর পরিচায়ক 
বলেই মনে হয়। 


স্পপস লি 


১. শা. 00, 31)0991), 136716011 10608016) 0,150 
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বিষয়বস্ত উপস্থাপনাঁন দিক দিয়ে বিচার করলে দীনবন্ধুর নীলদর্পণকে সে 
যুগের পক্ষে অগ্রগামী সীচিত্যস্থ্টি বলে স্বীকার না করে উপায় থাকেনা । সে 
ভাবস-ম্থতার যুগে যৃগন্ধর সাহিত্যিকেরা (যেমন মাইকেল ও বঙ্কিম ) যখন 
মুখ্যতঃ পুরাণ ও ইতিহাসে সুদূর কাহিনী অবলম্বনে রোমান্টিক সৌন্দর্য 
সষিতে শিম, তখন দরদী নাট্যকার দ'নবন্ধু বাঙলা দেশের কৃষক সমাজের 
বেদনার শোণিতরাগরপ্রিত কাহিনীকে শিল্পস্থট্ির মাধামে জীবন্ত রূপ দেবার 
চেষ্টায় ব্যাপৃত | দাণবন্ধুর শি্পস্থটিন উৎকণ প্রশ্নাধীন হতে পারে, কিন্ত এ 
দরদ স্ষ্ঠাকে শুপুমাত নাটকার আখা। ন। দিয়ে সমসামঘিক বাংলাদেশের 
নবজাগুত ভবনবোধের চারণকবি বলত বোপ হয় সমাচান। গত 
শাক" বাশ্তববমী রচনার ক্ষেত্রে নীলদপণ পততাকীস্থানীয় । সে যুগের শিক 
কল্পনা প্রধান রচনাঘর্শের সামনে নীলদর্পণ স্থাপন করেছিল বান্তবমুখা নাটকের 
এক ম5ৎ আদর্শ । চুভাগ্যের বিষয় সে শ্রেয়োবোধের আদর শুধু সে যুগের 
কেন, এ যুগের নাট্য প্রচেষ্ঠায়ও খব কমই অন্হ্থত হয়েছে । 

পূর্বেই ধল। হরেছে দণনবন্ধু-গ্রতিভাবু স্ব-ক্ষেত্র ছিল হাশ্সপুস-স্ষ্টিতে । 
এ ভাল্সবম সহানহতিশীল জীবনদ্র্ঠার । ভাস রসিকের বস্তুদুর্ি জীবনে “প্রতি 
তার পুটটিকে করেছিল উদার ও নিনপেক্ষ | এ দি-প্রভাবে5 দীনবন্ধু 
ভীবনেপ সকল প্রকার অমদ্ঘতি ও অসামঞ্জএকে হাস্যালোকে উদ্ভাসিত করে 
ভুলেহেন | নিজের শ্& চদিস্রগুলির সন্ছে পানবন্ধুর সহমমিত। ছিল আঅপন্ি- 
সাম 5 শাহ নজে প্রণ্যান্থা হয়েও উচ্ছ.ঙখল 2 পাপপ্রবুর্ডির চবিজের সঙ্গে 
একাত্ম শপে তিনি মে চক্ত্রগুলিকে ছীবনধমী কনে তুলেহেন। যেখানেই 
তিনি একটু গুঞ্চগন্ার হবার চেইছ। করেছেন ব। বোম|টিক কল্পনার আশ্গতা 
স্বীকার করেছন সেগানে তিনি বাথ, আর খেখানে তিনি অমসামঘিক 
জীবনের সবপ্রকার অসঙ্গতি ও অসামঞ্চমাকে কেন্ত্র করে চপিত্রক্থষ্টি করবার 
প্রয়ান পেয়েছেন, সেখানে তাঁর নাটা প্রতিভ। দ্যতিমান্‌ হয়ে উঠেছে । 

উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, নালদর্পণ নাটকে একের পর এক করুণ ও 
বীভৎস ঘটন। যখন পাঠকের রূসপ্রবুত্তিকে পীড়িত করে, তখন নিপসক্ষর 
চাষীদের কৌতুককর কথাবাতা সে করুণরসের পড়ন থেকে পাঠককে মুক্তি 
দেয়। কিন্তু নীলদর্পণ নাটকের ভাবগান্তা হাস্যরসের অনুকুল নয় বলে 

৯০ 
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এ নাঁটকে হাস্যরসের সাহায্যে চবিত্রস্ষ্টি-প্রচেষ্টা তেমন স্ক,তি পায়নি, 
যেমন পেয়েছে দাশবন্ধুর পরবতী নাটক প্রহসনগুলিতে । নীলদপণের 
পরবতী 'নবীনতপস্থিনী” নাটকে (১৮৬৩) মুল রোমান্টিক প্রণয়-কাহিনী থেকে 
বেশী উপভোগ্য হয়েছে জলধর-জগদন্থা ও মালতা-মলিকারু হাস্যাত্মক ও 
কৌতুককর উপাখ্ান । 'লীলাবতা” নাটকের (১৮৬৭) হেমচা্ নদেরচাদের 
হাসি-ঠাট্র। বেচিত্রাহান গাভস্থ্য জবনের স্বখছুঃখের বণনাঁর মধ্যে বৈচিত্রের 
সঞ্চার করেছে । “কমলে কামিনী" নাটকটি নেহাৎ বস্ত্সম্পর্হীন হয়ে 
পড়ত যদি না তার মধ্যে প্রচর হাস্যরসের অবতারণ। থাকত । 


দীনবন্ধু যুগসচেতন নাট্যকার | তাঁর মুগমচেতনতা। একদিকে আত্মপ্রকাশ 
করেছে মানবতার লাঞ্চনাবর চিত্র নীলদর্পণে, আর একদিকে সামাজিক 
অসঙ্গাঙর পরিচায়ক প্রহসনগুলেতে । সে যুগটাই ঠিল গঞ্চ, পদ্ধ ও নাটকের 
মাধ্যমে ব্যঙ্গ বিদ্রপ ও নব্জা-জাতায় রচনার যুগ। পে যুগপ্রভাবকে 
অতিক্রম করা দীনবন্ধুর পক্ষে সম্ভব হয়নি । তাঁর গ্রহসনত্রয়ী (জামাঁই- 
বারিক, বিয়ে পাগলা বুড়ো, সধবার একাদশী) এ যুগচেতনারই “ুত্যক্ষ ফল। 
এ প্রশসনগুলিতে দীনবন্ধু তার সমসাময়িক সমাজভাবনের সকল প্রকার 
অশঙ্গতিকে সকৌতুকে ব্যঙ্গ করেছেন । বাঙ্গপ্রবণ হলেও দীনবন্ধু কিন্ত 
সত্যিকারের ১৪17১ নন, তাঁর ব্যঙ্গের মধ্যেও মানবজবনের আ্থলন, পতন ও 
অসঙ্গতির জন্য বেদন। আছে | সেভন্ দানবন্ধুকে বলা চলে হাসারসিক জাবন- 
শিল্পী-1101710180। তার সাহিত্যগুর ঈশ্বর গুপ্তের কাব্যে সমসামঘ়িক 
জীবন নিয়ে শুধু ব্যঙ্গ। এখানেই হাদ্যরসশিল্পী হিসেবে গুরুশিষোর মৌলিক 
পাথকায । দীনবন্ধুর হাঁসারস করুণরসের স্পর্শে উজ্জল । 

'জামাইবারিক” প্রহসন রামনাবায়ণ তর্করত্বের “কুলীনকুলসবস্বের 
বিপরীত কোটিতে অবস্থিত । বামনারায়ণের নাটকে কৌলীন্য প্রথার বিষময় 
প্রভাবজনিত কুলীন কন্যাদের ছুরবস্থার বেদনাষয় কাহিনী, আর দীনবন্ধুর 
প্রহসনে কুলীন কন্যাদের হস্তে কুলীনপুরুষদের অবস্থা-বিপধয়ের কাহিনী । 
পরিকল্পনার অভিনবত্ব পরম উপভোগ্য সন্দেহ নেই। কিন্তু অভিনবত্বটাই 
এখানে বড় কথা নয়, লঘু কৌতুক সৃষ্টির সঙ্গে শ্বশুরান্নে প্রতিপাঁলিত ঘর- 
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জামাইদের জীবনের যে কারুণ্যের দিকটা এখাঁনে উদ্ঘাটিত হয়েছে, তা 
ম্স্পশী | এখানে নাট্যকার নিছক কৌতুক স্থগ্টির পায় অতিক্রম করে 
জীবনশিল্পীর ভূমিকায় উত্তীর্ণ। আবমিশ্র প্রহসন “বিয়ে পাগলা ঝুড়াতে 
হাস্যরসহ্ষ্টি প্রচেষ্টা মুখ্য হলেও নারাদেহলোলুপ রাজীবলোচন মুখোপাধ]ার়ের 
আশাহত জীবন-পরিণতিকে নাটাকার করুণ-মাধুষে মাণ্ডত করেছেন। 

'বিয়ে পাগলা বুড়ো'তে প্রাচানপন্থী গ্রাম্য বাডালী-জীবনের 'প্রাতি 
হাস্যরসের মাধ্যমে ব্যঙ্গ বিদ্রপের তীক্ষতী ; আবার 'সধবার একাদশা তে সে 
যুগের উচ্ছংঙ্ঘল, আত্মন্রষ্ট, পরান্ছকরণকারী ইংরেজী-শিক্ষিত বাঙালী তরুণের 
জীবনের উ্রযাজেডিকে নিয়ে নাট্যরস স্্টির চেষ্টা । উভয় ক্ষেত্রেই দরদী শিল্পী 
দীনবন্ধু পে যুগের বাঙালী-জীবনের মদে পৌছাবার প্রয়াস পেয়েছেন । হাস্য 
রসের সাহায্যে সে যুগের নব্য। শক্ষিত সমাজের স্বরূপ উদ্ঘাটন প্রচেষ্টায় দীনবন্ধু 
সধবার একাদশীতে মধুস্থদনের সমগোত্রায় । বিশেষ করে যে ফোটোগ্রাফার- 
সলভ নিপুণতার সঙ্গে দীনবন্ধু সে যুগের নব্যতন্ত্রী যুবক সমাজের বিনষ্টির চিত্র 
আঁদ্কত করেছেন তাতে তার প্রেরণার উৎস কোথায় তা খুজে নিতে 
আমাদের অস্থবিধা হয় না। যুগধ্ ও যুগশিক্ষার প্রভাবে সে যুগের বাঙাশী- 
জীবনে যে প্রবল ভাঙ্গন এসেছিল, প্বজাতিপ্রোমক দানবন্ধু হাস্যরসের আলোকে 
তার উপভোগ্য বাস্তবরূপ দিতে চেদেছিলেন সববার একাদশ নাটকে । 
অব্যাপক স্থশীলধুখার দে দানবন্ধুর স্বাজাত্যবে।পের বৈশিষ্ট; নিণয় করতে গিয়ে 
লিখেছেন-'ধানবন্ধুর স্বজাতিবাৎসল্য বঙ্ষিমচন্দ্রেদ মতই আগুগিক ছিল। 
বাঙালীর বাঙালাত্বকে তিনি সকলের উপরেই স্থান দিতেন। তাই পগ্গিবতন- 
যুগের শিক্ষিত বাঙালীর এই জাতিধর্মচ্যত অন্থকরণের মোহ তাহার মনকে 
ব্যথিত ও প্রতিভাকে প্রবুদ্ধ করিয়াছিল ।”১ 

সধবার একাদশী নাটকে লেখকের উদ্দেশ্য মহৎ এ কথ! সবজনস্বীকৃত, কিন্তু 
প্রশ্ন উঠেছে এ নাটকে তিনি তার সতউদ্দেশ্তকে শিশ্পরূপ দিতে পেরেছেন 
কিনা? এ প্রসঙ্গে একাধিক সমালোচক দীনবন্ধুর বিরুদ্ধে রুচিহীনত্াার অভি- 
যোগ আনয়ন করেছেন এবং এ মন্তব্য করেছেন, গ্রকাশভঙ্গী যেখানে রুচিহীন 
সেখানে রপ্থষ্টির প্রশ্ন অবান্তর । এ মন্তব্যের যৌক্তিকতা অস্বীকার করবার 


১. ডঃ সথশলকুমার দে, দীনবন্ধু মিত্র: পৃঃ ৮৯ 


১৪৮ আপুনিক বাঙালী সংস্কৃতি ও বাংল! সাহিত্য 


উপায় নেই ; কিন্তু দীনবন্ধুর হাপ্যরস হ্যছিতে যে রুচির পরিচয় আছে তাকে 
এ যুগের মানদণ্ডে বিচার করলে দীনবন্ধুর প্রতি অবিচার করা হবে। 
বিদেশী শিক্ষা ও সভ্যতার প্রভাবে বাঙালী তখনও মাজিতরুচির নামে 
রুচিবাগীশ হয়ে ওঠেশি। অশঙ্গত বা হাদাকর বস্ত দেখলে বাঁঙালী তখন 
প্রাণখুলে গাসতে জানত | মে হামি আধুনিক দিতে স্কলরুচি হতে পারে; 
কিছ্তু দে হাসির ভিতর সে যুগর বাঙালীর অন্থলৌক যেন অনাবুত হয়ে 
আছে। দানবধ্ধুর প্রহসনের ভাষাও সে হাঁসির আলোকে উজ্জ্বল । বাঙালীর 
সে প্রাণের ভাষার স্পেই সধবার একাদশীর হষ্ট চবিত্রগ্ুলি, বিশেষ করে 
শিমচাদ দভের চরিত এত বাস্তবধর্মী হয়ে উঠেছে । দে যুগের নীতিবাদী 
সাহিত্যিক রামগতি ন্যা়রত্্ ধানবন্ধল শিমটাদ দত্তের চত্রিত্রে গ্রুবল ছুমাতির 
আভাস দেখে শঙ্কিত হয়ে উঠেছিলেন । কিন্তু যে সহজাত শহান্টভৃতি দিয়ে 
জীবনশিল্পা দানবন্ধু এ মগ্যপের চরিত্র একেছিলেন সে সহমম়িতাঁর অভাবের 
জন্যই নীতিবাদ্দা সমালোচকের পক্ষে এ দুর্নীতির অভিযোগ আন।| সম্ভব 
হয়েছে। নিখচাদ দণ্ড নব্যবঙ্গের প্রতীক । উদার পাশ্চান্যশিক্ষীর সংস্পশে 
এসেও সে যুগের নবাতন্ত্রী বাঙাল! বাক্তিগত জীবনে প্রগতিশীলতার নাঁমে 
যে উচ্ছ,ঙ্ঘলতা ও অসংযমকে প্রশ্রয় দিত সে আত্ম্রষ্টত] দশবন্ধুর গাঁজাত্য- 
গ্রাতিকে পীডিত্ করোছিল। সে হৃদয়ের বেদনীকে তিনি করুণ মীধ্দ দান 
করেছেন তার অপব স্থষ্টি নিমচাদ দণ্ডের চরিতের সঙ্গে একাত্ম হয়ে স্বায় 
সষ্ট চণিত্রের সঙ্গে শিল্পীচিন্তেন এ একাআুত| মানবাস্মীর অবত্রূণকে ট্র্যাজেডির 
করুণ মাপুষে ম্ডিত কবেছে। সম্ভাঁবনাপূণ একটা শরণ জীবনের পতনের 
চিত্র অন্ত্ভৃতিশ্বীল পাঠক মাত্রেরই অন্তরকে আলোড়িত করে। এখানেই 
নাট্যকাঁরের রসস্থষ্ি প্রচেষ্ট। সাথক--সুনীতি ব। ছুমগাতির প্রশ্ন অবান্তর । 

ধীনবন্ধু উনবিংশ এতাবার সংস্কৃতি ও সাহিত্যের যুগসন্ধিক্ষণের নাট্য- 
কার। শে কারণে তার নাটক সে যুগের দোষগুণ-মিশ্রিত। দীনবন্ধু নাট) 
শিপ্পের বিচার করতে হবে তাই সে যুগের পরিপ্রেক্ষিতে । না৷ হলে দীনবন্ধুর 
নাট্য প্রতিভ। নিণয়ে পদে পদে ভ্রান্তির সম্ভাবনা । 


০৯ 
গন সু্টিবেদন! ॥ লোকারত সাহিত্যপ্রয়াস ॥ সংস্কৃতিপ্রসার 
প্যারীটাদ মিত্র 


সাম্প্রতিক কাঁলে বাঙালী শিক্ষিত ও সাহিত্যিক মহলে পারীটাঁদ মিত্র 
শুধু মাত্র 'আলাছে্র ঘপের দুলাল'-এর জন্য স্মূণয় হয়ে আছেন। কিন্ত 
এই অক্লান্ককর্মী পুরুষসিংহ বাংলাদেশের সংস্কৃতি ও সাহিত্াজজগতে যে 
আঁরে। অনেক অবিশ্গর্ণার কীতি রেখে গেছেন তাঁর খবর আজ অপেকেই 
রাখেন না। সে সন্বন্ধে কিছুট। আলোকপাত করার চেষ্ট। বতমান অধ্যায়ের 
গধান লক্ষ | 

ইংর151তে যাকে বলে সাও 7707১01 811৬৮ প্যারীচাদ শির ছিলেন 
সেরকম একট। 74150100৩1৯ 410চাশপ অধিকারা | এমন গ্রকতিচঞ্ধল 
গ্রদাপ গ্রতিভ। গাপুনিক বাল সাহিকোর ঠত্াসে বিরল। প্রতিভার ধর্ম 
হল জগ ও গাবনের আনব ৪ অনাবদূত শেখে লাথকভাবে পদচারণ|| 
মেডন্য প্র'ঙভাবান ব্যক্তি ভাবনে য। পেয়েছেন তাকে পন্চাতে ফেলে জাবনে 
যা অপ্লীপ্য, য| খদূর ভার পণ্চাতে চিণকাল ধাবিত হয়েছেন । আনার শ্রদূর 
যখন নিকটবভা হয়েছে, তখন আবার হার যা গরু হয়েছে-09 1৯ 
০০9০১ 8170১0000৩৯ 00০৬৮ | প্যারাচাদের জীবনে এ সত্য কিভাবে 
বাস্তব রূপ পেয়েছিল এখন ভাই আমাদের আলোচ্য । 


ইংরাজীতে একটা! কথা আছে - দিমট| কেমন যাবে সকালবেলাতেই 
তা টের পাওয়া যায়। প্যারীচাদ যখন হিন্দুকলেজের ছাত্র (১৮২৭) 
তখন থেকেই তার সাহিত্য-প্রতিভার প্রথম লক্ষণ দেখ! গেল। 
অঙ্শান্ত্রে যেমন তার অপারদশিতা, সাহিত্যে তেমনি গভীর 


এ লাশ 


১ ব্রজেন্তরনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সাহিত্য সাধক চরিমালা, ২য় খণ্ড, প্যারীঠাদ মিত্র, পৃঃ ৫ 





১৫৯ আধুনিক বাঙালী সংস্কৃতি ও বাংলা সাহিত্য 


অনুরাগ তাঁর শিক্ষকদের বিম্মিত করল। অস্কের শিক্ষক টাইটলর- 
সাহেব অক্কশাস্ত্রে তার অনগ্রসরত] দেখেও তাঁকে আন্বব্রিকভাবে ভালবাসলেন্‌ 
এবং উৎসাহিত করলেন১। এ ডৎসাহ প্যাবীঠাদের শিক্ষা-জীবনে ফলপ্রস্থ 
হল। প্যাীচাঁদ যখন হিন্দ-কলেজের ছাত্র তখন স্প্রিম-কোটের জজ 
গ্রাণ্ট-সাঁেব প্রতিযোগিতামূলক একটি প্রবন্ধ রচনার জন্য ভাঁত্রদের মধ্য হতে 
একটি লেখা আহ্বান করেন । “পাবীচাদ এই প্রবন্ধ লেখেন, বাজ দিগম্থর 
মিত্রও প্রবন্ধ লেখেন | কিন্ত প্যারীটাদ জয়লাভ করেন, পুরস্কার পান? | 
প্যাপাচাদের রচনাশক্তি ও পাঁগ্িত্য ছাত্র এবং শিক্ষক মহলে স্ীকৃত ভল। 

ঠিন্-কলেজে প্যাপীচাদ কত বসন পড়েছিলেন ত। সঠিক জানা যায় না। 
তবে মশাধা ডিরোজিও প্রভৃতি খাতনাম। অধ্যাপকদের অধ্যাপন। ঘে তাঁর 
মঠনস-বিকাঁশে সহায়তা করেছিল ত। খুবই সম্ভবৎ । 

পারাটাদ ধখন হিন্-কলেজের ছাত্র তখন তিনি জনসীধাঁরণের ইউৎরেজি 
শিক্ষার জশ্য নিজ বাড়াতে একটি অবৈতনিক স্বল খোলেন । তার কনিষ্ঠ 
ভাতা কিশোরীচাদ মিত্রের 0) 111” 19+001৭৭ 01 15111,:6189)8 111 1307001 
--1060)6400170)) 01 4116 1)০)10011১0977111 1960) 414১0৮10110), 7701, 1. 
1967-এ এ কথার উল্লেখ আছে । প্যারীচাঁদের মন ছাঁতবস্বাতেই কিভাবে 
সমাজ-সচেতন হয়ে উঠেছিল এ ঘটনাই তার প্রমাণ । 


এর পর আরস্ত হল বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্যারীষ্ঠারদদের কর্জজীবন । ১৮৩৫ সালের 
ডিসেম্বর মাসে প্যারী্াদ কলকাত। পাঁবলিক লাইব্রেরির সহুকীবী লাইব্রেরি- 
যানের পদে নিযুক্ত হলেন। গ্রন্থাগারে চাকরি তার জ্ঞানান্তশীলনের পক্ষে 
খবই সহায়ক হল। অল্প সময়ের মধ্যেই অক্লীন্ত কর্মতৎ্পরতা ও সততা গুণে 
তিনি ১৮৪৮ শ্রীষ্টাব্ধে সে-গ্রন্থীগাবের সেক্রেটারি ও লাইত্রেরিয়ানের পদে 
উন্নীত হলেন। তখন তাঁর মাসিক বেতন হল একশো টাঁকা। ততৎকাঁলে 
যে- -কোন শিক্ষিত ব্যক্তির পক্ষে এ মাসিক আয় উপেক্ষণীয় ছিল না। কিন্তু 


স্পা 


৯ হরিমোহন হন মুখোপাধ্যায়, বঙ্গভাযার লেখক, পৃ ২৭৭ 
ঃ" %ঃ পৃঃ ২৭৭ 


৩ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়, সাহিত্য নাধৰক চরিতমাল, ২য় খণ্ড, প্যারীটাদ মিত্র, পৃঃ ৬ 


গন্ধে হ্ঠিবেদনা ॥ প্যারীচার্দ মিত্র ১৫১. 


উচ্চাকাজ্কী প্যারীাদ এ ধরাবাধা আয়ে সন্ষ্ট থাকতে পাঁরলেন নী। শীঘ্রই 
চাকুরি ছেড়ে তিনি স্বাধীন ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হলেন । গ্রন্থাগারের 
কর্ম তাগ করলেও গ্রন্তাগার কর্তৃপক্ষ তার অক্াত্রম গ্রস্থাগীর-মেবার হন্থয 
তাঁকে অবৈতনিক কিউবেটার এবং লাইব্রেরি-কাঁউন্সিলের সদস্য নিযুক্ত, 
কবেন। এ সম্মান চাকুরি-জীবূন পারাচাদের কৃতিত্ের স্বাক্ষর সন্দেহ 
নেই । 

হ্রাবপ্রবণত। ও অবাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী আমাদের দেশের অনেক সাহিত্যিকের 

জানে বিকলতা এনেছে এমন দষ্টান্কের অভাব নেই । কিন্তু প্যারাচাদের 
চর্টিত্পী ছিল অত্যন্ত বাস্তব । সেনা আ্াধান ব্যবসাষের ক্ষেত্রে নেখেও 
জীবনে তিনি সফলতা অজন করলেন । লক্ষ্মীর দাক্ষিণা তাঁর জানে এনে 
দিল প্রীচঘ। ক্যালকাট| পার্সিক লাঁইব্রেবর সভকারা-লাহরেপিয়ান খাক। 
অনগ্ছারও [তন তাীচাদ শেঠ এ কালাচাদ চণ্বতীর সঙ্গে অংশাদার কপে 
আমদানি-রপানি ব্যবসাগে লিপু ভিলেন | চাখুনি ছাড়াৰ পরে তার অংশা- 
দাবের মুত্যু হলে প্যারীচাদ স্বাধীনভাবে বাবসা করতে থাকেন এব” অক্লাস্থ 
পরিশ্রম ও সততাগুণে প্রচর বিতর অধিকারা শন। সমসামাঘিক হৎরাজ 
ব্যবসায়ীরাঁও তাঁর সততা জন্য তাঁকে অত্যন্থ শ্রথা করতেন । গ্রেট 
ঈস্টান হোটেল কোম্পানি প্রভৃতি কয়েকটি বিখ্যাত বিলাতি ব্যবসায়ী 
প্রতিষ্ঠান ও কয়েকটি চাকোম্পানি তাকে বোৌডের সদশ্যক্ূপে মনোনাত 
করেন। 

এ অক্লান্তুকমীণ পুরুষের অসাধারণ কর্নক্ষমতা ও সততার কথ। ক্রমে ক্রমে 
ছডিয়ে পড়ল সরকারী ও বেসরকারা শিক্ষিত জনসাধারণের মধ্যে । তত্কালীন 
বড়লাট লর্ড ডালহৌসি পুলিশ-সংস্কার উদ্দেশ্যে ঘে কমিশন বসান--বভ ইংরাজ 
ও দেশীয় গণ্যমান্য বংক্তিন সঙ্গে তিনি সে কমিশনে সাক্ষ্য দেন। সে ত্রিটিশ 
সাআাজাবাদের সমৃদ্ধির যুগে সরকারী পুলিশের অপরাধ বর্ণনা করে প্যারীচাদ 
নিভীকচিত্তে যে সাক্ষ্য দেন তা মকলেরই €শংসা অর্জন করে । তাঁর এই 
সত্য-উদঘাটনের ফলে অনেক পুলিশের চাকরি পধন্ত যাঁয়। 

প্যারীচাদের বুদ্ধি কত ক্ষুরধার ছিল, নিষ্ঠ। কত গভাব ছিল, এবং ব্যক্তিত্ব 
কত প্রখর ছিল তা বোঝাবাঁর জন্যই তার এইনাতি বিস্তৃত কর্মজীবনের 


১৫২ আধুনিক বাঙালী সংস্কৃতি ও বাংলা সাহিত্য 


কাহিনীর অবতারণ। তাঁর 'প্রতিভায় ছিল পরশপাথরের অলৌকিক শক্তি - 
যাস্পর্শ করেছেন, তাই সোন] হয়ে গেছে । 


জনসাধারণের মধ্যে ইতরাঁজী শিক্ষা! প্রসারের জন্য ছাত্রজীবনে নিজ গৃহে 
প্যারীটাদ অবৈতনিক বিগ্ভাপর স্থাপন করে যে সমাঁজচেতনার পরিচয় 
দিয়েছিলেন, সে সমাজচেতনা নান। ধারার বিকশিত হয়ে উঠল তার পরিণত 
যৌবনে । তৎকাঁলে কলকাতায় যে সমন্ত সামাঁজিক সংস্থা ছিল তাঁদের সঙ্গে 
প্যারাটাদের কোন-নাকোন রকম যোগাধোগ ছিল 

“প্ারীচাদ বেখুন সোসাইটির সেক্রেটারী, প্যারীচাদ জীব-নিষ্ঠুরত। 
নিবারণী সভার সদশ্ট, প্যারাটাদ বেঙ্গল সোশ্পাল সাঁয়েশ এশোশিয়েশনের 
অবৈতনিক সেক্রেটারী, প্যারাচাদ কাষসভার ধেক্রেটান্ী, প্যারীচাদ বুটিশ 
ইণ্ডিয়ান এশোশিয়েশনের আদি সদল্য 15 ত্রিশ ইঞ্ডিযান আযসোসিস্সেশন 
যখন ছিল ব্রিটিশ ₹িয়ান সোপাহটি তখন পাাঝচাদ ছিলেন তার সেজেটাপি। 
প্যারাচাদ সাধারণ জ্ঞানোপা'জকা। »ভারু যুগ্রাসম্পাদক, এব” তকুবোপধিনী- 
সভার সদস্ত। “এ ছাড়া প)ারাচাদ হেয়!র প্রাইভ-ঘ1গ-নখিটিন সেক্রেটারা, 
প্যারাটাদ ভিষ্রিক্চেরিটেবল সোনাই।টর এবং কালক।তা পাব লিক লাইব্রেরীর 
সদস্য । ১৮৬৮ সালের ১৮ই জানুয়ারী হইতে ১৮৭” সালের ১৮ই জাভয়াবী 
পযন্ত প্যারীটাদদ বেঙ্গল কাউান্সলের সদশ) চিপেন। এই সময়ে তিনি 
ব্যবস্থাপক সভায় জীব-নিষ্টুরতা নিবারণ উদ্দেশ্টো টির বিল পেশ করেন । 
ইহা এক্ষণে ১৮৭৮ সাঁলের প্রথম এবং তৃতীরর আইন নামে অভিহিত । 
প্যাবীচাদ অনাবারি মেজিষ্টর, প্যারীচাদ চা অব. দি পিস; প্যাঁরা- 
চাঁদ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সদস্য 1” 

শুধু সামাজিক সংস্থা পরিচালনা বা! সামাজিক উন্নতিমূলক বক্তৃতা দেওয়া 
প্যারীচাদের সমীজচেতনার একমাত্র পরিচয় বলা চলে না। সমসাময়িক 
সামাজিক সমস্যা নিয়ে তিনি অক্লীস্ততাবে লেখনী চালনা ও আন্দোলন 
করে চলেছিলেন এ সময়ে । “কলিকাতা বিভিউ'নামক সে-সময়কাঁর 
১ হরিমোহন মুখোপাধ্যায়, বঙ্গভীষার লেখক, পৃঃ ২৭৮ 
২ এ এ পৃঃ ২৬৯ 


গছ্যে স্টিব্দেন ॥ প্যারীচাদ মিত্র ১৫৩ 


বিখ্যাত ইংরাজী পত্রে প্যারীটাদ জমিদার ও প্রজা সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লেখেন । 
এ প্রবন্ধে জমিদার-প্রজার সম্বন্ধ নিয়ে তিনি যে কত গুরুত্বপূণণ আলোচন। 
করেছিলেন তার প্রমাণ হল--“বিলাতে এ প্রবন্ধ লইয়! মহা আন্দোলন 
উপস্থিত হয় । পালামেণ্টের কমন্স সভাতেও এই প্রবন্ধের কথ। উঠে |”: 
“কলিকাতা! রিভিউ'তে প্রকাশিত তার প্রবন্ধগুলি গভীর পা্ডিত্য, গবেষণ। 
ও চিন্তাশীলতার পরিচায়ক | 

প্যার'চাদের মানসপ্রবণত! কত বহুমুখী ছিল, তার কৃষি-সম্পকীয় জ্ঞানের 
পরিচয় হতেই ত। আমরা জানতে পারি । ১৮৪৭ সালে তিনি এাগ্রকালচারেল 
ও হটিকালচাবেল সোমাইটি অক্ষ ইগ্ডয়ীপ মান্য নিবাচিত হন। এ 
প্রতিষ্ঠান থেকে তিনি দেশর লোকের মধ্যে জ্ঞানপ্রচাবের উদ্দেশ্টে হয খণ্ডে 
“ভাবতবধায় কাষবিষয়ক বিবিধ সংগ্রহ" সম্পাদন! কবেন ( ১৮৫৩-৫৬ মনে 
প্রকাশিত )। ১৮৬১ গ্রষ্টাব্দে প্যারাটাদ “কৃষিপাঠ' নামক পুস্তকখাঁশি এবং 
১৮৮১ গ্রাষ্টাবে 419)1711861)6 $)৫ 18011 নামক তার বিখ্যাত প্রষাখষয়ক 
গ্রন্থখানি প্রকাশ করেন । কৃষি সম্বন্ধে তার গভার পাগিত্ের স্বীকধিপ 
প্যারাচাদকে ১৮৫৭ থেকে ১৮৮১ হা£াক পবরপ্ত ৯110010017৩ 2) 1701 0- 
০০]0:৭] ১০৩।০(১৮-ব সভকারা সভাপাতির সম্মানজনক পদে শিবাঁচিত কব। 
হয়। ১৮৭১ গ্রাঞ্ছ/বে তিনি এ এ্রতিষ্টানের অনার মেস্বার শিধুক্ত »ন। 
এ সম্মান বাঙালাদের মধ্যে তিনি প্রথম লাভ করেন 1৮১ 

প্যারাচটার্দের জীবনের এই বিস্তৃত পরিচয় থেকে একথাট। স্পষ্ট হয়ে গুঠে, 
প্যারীচাদ উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে শুধুমাত্র বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বের অধিকারী 
ছিলেন না, তিনি ছিলেন যেন একটি খিরাট প্রতিষ্ঠান (10750000600 )। 
উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাঁগে বাঁগীলী সংস্কৃতি কত বিভিন্ন বিষয়কে অবলথন 
করে বিচিত্র ধাবাঘ্র আত্মপ্রকঁশোনুখ হয়েছিল চিন্। ও কর্ণবীর প্যারীচাদের 
জীবন-সাধনাঁর ইতিবৃত্ত হতে তাঁর কিছুটা! আভাস পাওয়। খাবে । 


প্যারীটাঁদের সাহিত্য-স্্টি প্রয়াণ তাত বিচিত্রধমী কঙ্ধধারার মত 
হরিমোহন নুখোশাধ্যায়, বঙ্গভাবার লেখক, পৃঃ ২৭৯ 
ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সাহিত্য সাধক চরিতমালা, ২য় খণ্ড, প্যারীচাদ মিত্র, পৃঃ ১৬ 


১৫৪ আধুনিক বাঙালী সংস্কৃতি ও বাংলা সাহিত্য 


বহুমুখী । তার একশ্রেণীর রচনায় স্বষ্টি প্রয়াস মুখ্য, আর এক শ্রেণীর রচনাতে 
সে যুগের সংস্কীর প্রচেষ্টা ও জ্ঞানচ্চার পরিচয় পাওয়া যায়। তৎকালীন 
অধিকাংশ সাহিত্যসেবীর মত তিনি সমসাময়িক সংবাদপত্র পরিচালনায় 
সত্রিয় অংশ গ্রভণ করেন । ১৮৫৪ খ্রাষ্টাব্ে বন্ধু বাধাঁনাথ শিকদারেব সহ- 
যোগিতায় তিনি জনসাধারণ ও মহিলাদের উপযোগী “মাসিক পত্রিকা” নাঁমক 
একখানি ক্ষুদ্রকায় পত্রিক সম্পাদনা করেন | নানা কারণে এই পত্রিকাখাঁনি 
বাংলা সাঠিতো ম্মরণীয়_ সে সন্গক্ষে পরে আলোচনা করা হবে । এ মাসিকপত্র 
গ্রাকাশের পুবেই পালীচাদ উয়ং বেঙ্গলের মুখপত্র 'জ্ঞানান্বেষণ' ও “বেঙ্গল 
স্পেকটেটর' পত্রিকার পবিচলন বাপাত্ে যথেষ্ট সাহাধা করেছিলেন । এই 
উভগ্ন পত্রিকাতেই প্যারীচাদের জানগভ বহু রচন। প্রকাশিত তয়। 


বাংলা সাতিতো প্যারীচাদের বিশিষ্ট বীতি কিন্ত মাসিক পত্র-সম্পীদন।| 
এক্ষুদকীয় পত্রিকাখানির সম্পাদনা প্যারীচাদ্দ যে প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গীর 
পরিচয় দিয়েছিলেন ত! ছিল সেকালে একান্ত ছুলভ। ইতিপৃবে মনীষী 
বিদ্যাাগর নারী-শিক্ষাবিস্তারে যে প্রগতিশীলতার পরিচয় দিয়েছিলেন, 
প্যারীটাদের প্রয়াস তাঁর থেকেও ছুঃসাহসিক। এর কারণ, অশিক্ষিত 
স্্ীলৌকদের মধ্যে শিক্ষাবিস্তার ছিল বিদ্যাসাগরের সংস্কার- প্রচেষ্টার প্রধান 
লক্ষ্য, আর অন্নশিক্ষিত স্ীলোক ও জনসাধাণের মধ্যে সাহিত্যপাঠের 
অন্গরাগ-সঞ্চারই ছিল প্যারীচাদ্দের “মাসিক পত্র" প্রকাশের প্রধান উদ্দেশ্য । 
সে যুগের উচ্চকোটির সংস্কৃত ভাষারীতিকে বঙ্জন করে এ অভিনব পত্রিকার 
বিষয়বস্ত জনসাধারণের মধ্যে প্রচলিত ভাষাতেই রচিত হত। বাংলা 
সাহিত্যের অন্তরাগী পাঁঠকমীত্রই জানেন প্যারীচাদের এই জীবন্ত ও 
গতিশীল ভাষাশ্থষ্টি-প্রচেষ্টা আধুনিক বাংলা সাহিত্যে সুদূরপ্রসারী ফলপ্রস্থ 
হয়েছিল। “মাসিক পত্রের” প্রত্যেক সংখ্যার প্রারস্তেই এ পত্রিক! প্রকাশের 
উদ্দেশ্টয মুব্রিত থাকত এভাঁবে £ 

“এই পত্রিকা সাধারণের বিশেষতঃ স্ত্ীলোকদ্িগের জন্য ছাপা হইতেছে । 
যে ভাষায় আমাদ্িগের সচরাচর কথাবার্তী হয়, তাহাতেই প্রস্তাব সকল রচিত 
হইবেক। বিজ্ঞ পণ্ডিতের] পড়িতে চাঁন, পড়িবেন, কিন্তু তাহাদিগের নিমিত 


গছ্যে স্যটিবেদন। ॥ প্যারী্াদ মিত্র ১৫৫ 


এ পত্রিকা লেখা হয় নাই। প্রতি মাসে এক এক নম্বর প্রকাশ হইবেক, 
তাহার মুল্য এক আন” 

এই মাসিক পত্রের" আষু ছিল খুব স্বল্লকাল--কেউ কেউ মনে করেন তিন 
ব্সর | এজেনবাব্বু মতে চাঁর বসব (১৮%৪-১৮৫৮)। কিন্তু কাঁলটাই 
সাহিত্যের উৎকর্ণ বিচাঁরের পক্ষে বড় কথ। নয় । যদি দৃষ্টিভঙ্গী ও প্রকাশভঙ্গীতে 
স্বাতন্ত্র্য থাকে তা হলে স্বল্নকালের মধোও কোন বিশিষ্ট সাহিত্য-পত্র 
সাহত্যজগতে বিপ্রব ঘটাতে পানে যেমন ঘটিয়েছিল পরবতীকাঁলে 
'সবুজ পত্র” । “মাসিক পত্রিকী পাঠে দেখা যায়, শুধু এপত্রিকার কথ্য 
প্রকাঁশরীতি নয়, তথায় প্রকাশিত সম্পাদকের সংস্কারমুক্ত ও প্রগতিশীল 
দিভঙ্গীও সমসাময়িক রক্ষণশীল সাহিত্যিকদের কঠোর সমালোচনার 
বস্ততে পরিণত হয়েছিল । সমমাময়িক অন্যতম সাহিত্যসেবী ঈশ্বর গুপ্ূ 
যদিও পারাটাদের প্রগতিশীল মতবাদকে সমথন করতেন না, তথাপি 
১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্ধের ৩"শে নভেঙ্গবের “সংবাদ প্রভাঁকবে" প্যারীচাদের প্রতি 
“মুদগরে -প্রকাশিত রুচিহ?ন সমালোচনাকে ধিকৃকৃত করেন £ 

“-.মাসিক পত্রিকা লেখকেরা এতদ্দেশীয় কতিপয় প্রচলিত প্রথার প্রাতি- 
কুলে অনেক অভিপ্রায় লিখিয়াছেন; এ পুস্তক যখন সাধারণ বালকগণ ও 
মহিলাগণের পাঠার্থ প্রকাশ হইতেছে, তখন তাহাতে একেবারে সাহেবী 
অভিমত সকল ব্যক্ত করা উচিত হয় না! একথা অতিশয় যথার্থ বটে, কিন্তু এ 
পত্রিকা লেখকদদিগের সকলেই সাহেবী মেজাজ ও তাহাদিগের লেখাতেও 
সাভেবী গন্ধ আছে, তাহার বিরুদ্ধে 'মুগর” প্রকাশকের একেবারে কট,ক্তির 
ভাগার খুলিয়। বসা উচিত হয় নী-..।” 

“মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত প্যাবীচাদের মতামতের বিরুদ্ধে মুগ্রর- 
সম্পাদক ও “সংবাদ প্রভাকর”-সম্পাদক ঈশ্বর গুপ্পের প্রধান অভিযোগ এই যে 
_-এই পত্রিকায় সম্পাদকীয় ও অন্যান্য রচনা পাশ্চান্ত-ভাবগন্ধী, অতএব 
“সাধারণ বালক ও মহিলাগণে"র পাঠের অন্ঠপযুক্ত। প্যারীটাদের মানস প্রবৃত্তি 
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১৫৬ আধুনিক বাঙালী সংস্কৃতি ও বাঁংল1 সাহিত্য 


যুগবিচারে কতট! প্রগতিশীল ছিল উক্ত সম্পাদকদ্য়ের মন্তব্য হতে তা স্পষ্ট 
বোবা যায়। 

বাস্তবিকই “নাসিক পত্রিকা"র সংখ্যাগুলি পড়লে দেখা যায়, এ পত্রিকার 
সরস ও ন্সিঞ্ধ রচনার মধ্য দিয়ে পাশ্চাত্যের যুক্তিবাদী ও সংস্কারমুক্ত ভাবপ্রবাহ 
যেন বাঙালীর অর্গলবদ্ধ অন্তঃপুরে প্রবেশ করবার জন্য লুটোপুটি খাচ্ছে । সে 
ভাবের মধ্যে মোজাসুজি উপদেশ দেবার সুলতা নেই, আছে পাঁঠক-পাঠিকার 
স্গে গল্পকারের অন্তরর্প আনন্দের যৌগ । সংস্কারান্ধ বাঙালী নারীর মনে 
যুক্তিবাদ ও সংস্কারমুক্তি জাগাবাবু জন্য কথাকার প্যারাচাদ আশ্রয় নিয়েছেন 
মনোময় গল্পের । এ অধ্যায়ের গোঁড়াতেই মশ্ুপ্য করা হয়েছে, বাংল! সাহিত্যের 
সাধারণ পাঁঠক প্যাবীচাদকে কেবলমাত্র “আলালের ঘরের দ্ুলাল”-এর লেখক 
বলেই জানেন; কিন্তু অন্ঃপুরের নারার উদ্দেশ্যে লিখিত এবং মাসিক পত্রে? 
প্রকাশিত ছোট ছোট কাঠিশীগুলি পড়লে এ কথ! অস্বীক!র করবার উপায় 
থাকে না যে, প্যাবীচাদ তার সাতিত্য রচনার নপত্রই অন্নবিস্তর শিল্পচেতনার 
পরিচয় দিয়েছেন । অবশ্ত সে শিল্প অত্যন্ত অপগ্ণত-__বাংল] গছাসাহিত্যে 
€থম ত্রতভার শিল্পরচনা-প্রয়াপ-এ কথাঁও তামাঁদের ভোলা উচিত নয়। 
উদাহরণস্বরূপ, ১৮৫৫ সনের ১৫হ মে “মাসিক পত্রিকা" প্রকাশিত-_ শ্রীমতী 
মনমোহিনী দেবীর ধিতীয় বিবাহ করিবার আপত্তি থুচিয়া যায়? নামক প্রথম 
প্রস্তাব পঠনীয়। 

এ কাহিনীতে দেখব যায়, বিধব| মনমোহিনী তার প্রেমিক ব্রজনীথ 
চক্রবতীর নিকট থেকে বিবাহের প্রস্তাবযুক্ত একখাঁনি পর পেয়েছে: সেই 
“পত্র পাঠ করিয়া মনমোহিনীর সকল শরীর শিহরিয়া উঠে, পরে স্থির হইলে 
মনে ভাবেন- আমি কি বিপদে পড়িলাম। ব্রজনাথ কেন আমাকে এমন 
পত্র লিখিলেন, তার তো ইচ্ছা নয় আমার মন্দ হয়, অথচ বিবাহ করিলে আমি 
তো শাপগ্রন্ত হইয়। দাঁড়াইব, ইহা! অপেক্ষা মন্দ আর কি হইতে পারে ।” 

এর পরে দেখা যায় প্রেমের আকর্ষণ-বিকর্ধণের ছন্দে মনমোৌহিনীর অন্তর 
ক্ষত-বিক্ষত হয়ে উঠেছে । একদিকে তাঁর বর্তমান প্রেমিক ব্রজনাথের 
আকর্ষণ, আর একদিকে তার মৃত স্বামী ভোলানাথের স্থৃতি ও হিন্দু-বিধবাঁর 


গছ্যে হ্থহিবেদন। ॥ প্যারীচাঁদ মিত্র ১৫৭ 


স্কার। এই টানাপোড়েনে মনমোহিনীর চিত্তে যে দ্বিধা জেগেছে তাঁর চিত্র 
শিল্পী প্যারীগাদ অস্কিত করেছেন উজ্জ্বল রেখায় £ 

“এই প্রতিজ্ঞা করিয়া মনমোহিনী ক্ষণেক কাল মৌনভাবে থাকেন । পরে 
ব্রজনাথের পত্রখাঁনি পড়েন, পড়িয়া আবার বিবাহের দিকে মন যাঁয়। 
এইরূপে ছুমনা হইয়া কখন কাঁদেন, কখন গম্ভীর হইয়া থাকেন, কখন ব। কাষ্ঠ- 
খাসি হাসেন, কখন বলেন, বিবাহ করিব, কখন বলেন, না, বিবাহ করিব ন।, 
দ্বিতীয় বিবাহে মহা! পাপ। এই গ্রকীরে বিবাহের কথ। উলট্‌ পালট, করিয়। 
দেখিতে দেখিতে রাত্রি ছুইপ্রহর দু্ট। বাজে...বিনা আহারে মনমোহিনী 
কাদিতে কাদিতে শয়ন করিতে ধান, শুইয়া] জোঁড হাতে পরমেশ্বরের নিকট 
আরাধন। করেন--'পরমেশ্বর, আমি অবল। নারী, আমার ধশীধর্র বোধ নাই, 
আমার স্থথ ছুখ তোমায় হাতে, তুমি যাহ করিবে তাহাই হহবেক, তোমার 
যাহ1 ইচ্ছ! তাহাই কর, কেবল আমার ধন বজায় বাখিও। দেখিও যেন 
পরকাল নষ্ট ন! হয়।” 

এ পধন্ত মনমোহিনীর কাহিনী খুবই বাস্তব।ভগ-- জীবন্ত : মনমোহিনীর 
অন্তরের ছবিধার বেদনা! আমাদের অন্তরকে ম্পশ করে; কিন্তু কাহিনীর শেষে 
প্যারাচাদ স্বপ্ন ও আলৌকিকের সমাবেশ করে মনমোহিনীর জাবন-সমস্য। 
সমাধানের প্রয়াস পেয়েছেন ।  কাঁঠিনার পরিসমাপিতে দেখ। যায়, 
মনমোহিনীর লোকীন্তরিত। মাত। নাররিতা মনমোহিনাকে নিদেশ দিচ্ছেন 
ব্রজনাথকে স্বামী হিসাবে গ্রহণ করবার জন্যে । স্বামীর অবঙ্খানে কার পক্ষে 
দ্বিতায় স্বামী গ্রহণ কর! পাপের কাজ নয়। পাপের কাজ না হবার কারণ, 
স্বামী বর্তমান থাকতে অন্য পুরুষের প্রতি আসক্ত হবে না বলেই নকল স্ত্রী 
অঙ্গীকারবদ্ধী হয় ; কিন্তু স্বামীর মৃত্যুর পরে এ অঙ্গীকাঁর আর পালনীঘ নয়! 
দ্বিতীয়তঃ, স্বামীর মৃত্যুর পরে স্বা তার অভিরুচিমত দ্বিতায়বাঁর বিবা করলে 
তাতে মৃত স্বামী ক্ষু হতে পারে না), কারণ মৃত্যুর পরে মাভষ ছারাশরীবী 
হয়ে যায়_তাঁর ঈর্দ1 হিংসা ক্ষুধা! তৃষ্ণা কাম প্রভৃতি কোন £বু্তিই থাকে ন]। 

এ কাহিনীতে প্যারীঠাঁদের বাণীভঙ্গী ও দৃষ্টিভঙ্গী সঙ্গন্ধে ৫টি বিষয় 
লক্ষণীয়। প্রথমতঃ এ গল্পের ভাষা! পড়ে মনে হয়, বাঁংল। ভাষ। ঞ্রমশং সজীব 
প্রাণের স্পর্শে গতিশীল হয়ে উঠেছে, যে গতিশীলত। ইতিপূবে কোন 


১৫৮ আধুনিক বাঙালী সংস্কৃতি ও বাংল! সাহিত্য 


গগ্ঠ-লেখকের লেখায় দেখা যায়নি । দ্বিতীয়তঃ, বাঁডালী হিন্দ্র-বিধবাঁর 
জীবন-সমস্তা সমাধানের ইঙ্গিত দেবার জন্য প্যারীঠাদ কাহিনীর সাহায্যে 
যুক্তিবাদের আশ্রয় নিয়েছেন। বাঙালী বিধবার জীবন-সমস্তা আলোচনায় 
যুক্তিবাদ অবশ্য বিদ্যাসাগরের রচনাতেও ছিল; কিন্তু সে আলোচন। 
পাগ্ডিতাপূর্ণ-শিক্ষিত লোকের উদ্দেশ্রেই লিখিত। আর সবরস-স্থন্দর 
কাহিনীর মাধ্যমে প্যারী্াদের যুক্তিবাদের আবেদন অর্ধশিক্ষিতা নারীর 
মনেও। এ কাহিনী পড়ে একজন অল্পশিক্ষিত। বিধব! নারীও অতি সহজে 
তাঁর জীবন-ছন্দের সমাধানের ইঙ্গিত দেখতে পায়। হিন্দু বিধবার প্রতি 
সহান্ুভৃতিতে বিদ্যাসাগর যদি শ্রদ্ধেয় হন, প্যারীচাদ অন্তরঙ্গ_-যদিও সমীজ- 
শস্কার প্রচেষ্টার দিক দিয়ে উভয়ের দুষ্টিভঙ্গীই প্রগতিশীল । 

১২ই ফেব্রুয়ারি, ১৮৫৬ সনের “মামিক পত্রিকায় দেখা যায়, প্যারীচাদ 
আর একটি কাহিনীর আশ্রয়ে বিধবা-বিবাহ সমর্থন করবার প্রয়াল পেয়েছেন । 
কাহিনীটির নাম “হন্দুদিগের বিধবাবিবাহের কথা শুনিয়া! ইংরাজদিগের 
বিবীর! যাহা বলে'। একাহিনীটি “বীরহরি' ও “বিবী হাকিম" নামক ছুটি 
কাল্পনিক চরিত্রের কথোকপকথনের মাধ্যমে রূপ লাভ করেছে । এ 
কাহিনীতেও দ্রেখা যার, কাল্পনিক শববা হাঁকিম' স্ত্রীলোকের বিধবা-বিবাহ 
সমর্থন করছেন নিম্নলিখিত যুক্তিতে £ 

“ইহকালে বিবাহ হইলে যে শ্ত্ী-স্বামী সম্পর্ক হয়, তাহ! পরকালে থাকে 
না, তাহার কারণ সেখানে আমরা এ দেহ লইয়ু|! যাইনে। যেখানে এ দেহ 
নাই, সেখানে স্ত্রী-পুরুষেরও প্রভেদ নাই, স্থতরাং এমন স্থানে বিবাহ দেওয়া 
থোওয়। হয় না। এইজন্য ইহকালে শ্বীলোকের দুই তিনবার বিবাহ হইলে 
তাহার পরকালের ক্ষতি হয় না।” ; 

এ সমস্ত কাহিনীতে দেখা যায় গল্পকার প্যারীটাদ স্বকৌশলে বিধবা 
বিবাহ .সম্পর্কে পাশ্চাত্য যুক্তিবাদী মতবাদ সমকালীন বাঙালী নারীর মনে 
সঞ্চারিত করে দেবার চেষ্টা করছেন । 

শুধুমীত্র সমকালীন সমাজের বহুআলোচিত বিধবা-বিবাহ সমস্য। নিয়ে নয়, 
প্যারীচাদ পাশ্চাত্য বিবাহিত নারীর পত্বীত্বের আদর্শ (দ্রষ্টব্য £ “ম্বামী কয়েদ 


১. মানিক পত্রিকা ॥ বালম ২ ॥ নং ৭ ॥ ১২ই ফেব্রুয়ারি, ১৮৫৬ ॥ পৃঃ ৭৭ 


গছ্যে ত্ঠিবেদনা ॥ প্যারীচাদ মিত্র ১৫৯ 


হইয়া দেশান্তর হইলে ভদ্র পত্বীও ছুংখ স্বীকার করিয়। তাহার সঙ্গে যান'_ 
“মাসিক পত্রিকা, ১৪ই ফেব্রুয়ারি, ১৮৫৬। নং৭। পৃঃ ৭৯১ “পাশ্চাত্য 
মাতার বুদ্ধিমত্তা_'মাপিক পাত্রকা”,_-এঁ, পৃঃ ৭৭১ “পাশ্চাত্য মেয়েদের 
সাহসিকতা-স্পাটী দেশের মেয়েরা বড় সাহপী,মাসিক পাত্রকা” 
বালম ৩। নং ১১। ১৪ই জুন, ১৮৫৭ সাল) প্রভৃতি জ্ঞানগভ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 
কাহিনী মাসিক পত্রে'র পৃষ্ঠায় প্রকাশিত করে বহুকালের অজ্ঞানতাঁর 
অন্ধকারে নিমজ্ভিত মোহাচ্ছন্ন বাঙালী নারীকে আধুনিক পাশ্চাত্য জীবন- 
চেতনার উদবোধিত করবার চে করেন। 

কেবল ব্বল্পশিক্ষিত বাঙালী নারীকে নয়, সমসাময়িক স্বল্পশিক্ষিত 
পুরুষকেও ক্ষুত্র ক্ষুদ্র উপদেশাত্মক কাহিনীর আশ্রয়ে প্যারীচাদ পাশ্চাত্য 
দেশীয় নিভীক ও কর্ণচঞ্চল জীবনাদশের সন্ধান দেবার চেষ্ট! করেন। 

পাশ্চাত্য জীবনাদর্শের পরিচয় দেবার অভিপ্রায়ে ১৮৫৭ সালের 'মাপিক 
পত্রিকার পৃষ্ঠায় প্যারীচাদ যে একটি কৌতুককর কাহিনীর অবতারণ। 
করেছেন তা এখানে উদ্ধার করবার লোভ সংবরণ করতে পারলাম ন। : 

“একজন জাহাজি গোরার কথ 

একবার একজন ভদ্রলোক একজন জাহাজি গোরাকে ডাকিয়। জিজ্ঞ।স। 
করেন ; বল দেখি তোর বাপ কোথায় মরে? 

জাহাজি গোর। উত্তর দেয় । মহাশয়, তিনি আমার মতন জাহাজের কর্ণ 
করিতেন, সমুদ্রে জাহাজ তোবাতে মরিয়। যান। 

ভদ্রলোক । তোর ঠাকুরদ। কি করিয়। রে। 

জাহাজে গোর।। মহাশয়, তিনিও জাহাজে কম করিতেন, 
জাহাজে করে সমুদ্রে গিয়েছেন, এমন সময়ে সধুগ্রে ডুবিয়। মারা যান । 

জাহাঞ্জি গোরাঁর কথ। শুনিয়া ভদ্রলোক বলেন,_তোর ছুই পুরুষ সমুদ্ধে 
ডুবিয়া মরিঘ়্াছে, তোর কি জাহাজের কর্ণ করিতে ভর হয় ন।। 

জাহাজি গোরা । মহাঁশর, ভয় করেকি করিব। আপনি যদি অনুমতি 
দেন, আপনাকে ছুই একটা কথা৷ জিজ্ঞান। করি, মহাশয় আপনার ঠাঁকুরের 
কোথায় কাল হয়। 

ভদ্রলোক । তিনি ঘরে থাকেন, ব্যারাম হয়, বিছানায় শুইয়। মবেন। 


পিন 


তনি 





১৬০ আধুনিক বাঙালী সংস্কৃতি ও বাংলা সাহিত্য 


জাহাঁজি গোরা । মহাশয়, আপনার পিতামহ কোথায় মরেন । 

ভদ্রলোক । তিনিও বাড়ীতে থাকেন, গীড়। ভয়, বিছানার শুইয়। মরেন । 

এই সকল কথা শুনির়ী জাহাঁজি গোরা কনে, মহাশয়, আপনার ছুই 
পুরুষ বিছান।ঘ় শুইয়া মরেন, আপনার কি বিছানায় শুইতে ভয় করে না" ।১ 

এ সমন্ত ছোটখাট ও সরস কাহিনীর সাহায্যে প্যারী্াদ তার কর্ণবহুল 
জীবনের মধোও পাশ্টান্ত্য জীবনের আদর্শ বাডীলীর অন্থঃপুরে পৌছিয়ে দেবার 
জন্যে যে অক্লান্ত 'প্রয়ান পেয়েছিলেন ত। ভাবতেও আজ আমাদের বিস্ময় 
লাগে । সতস্কার-প্রচেষ্টা প্রাধান্য লাভ করায় পারীটাদের এ সমস্ত রচনা তেমন 
স্ষ্টি-ধর্মী তয়ে ওঠেনি, সে কথা অবশ্য পূবে উল্লেখ করা হয়েছে । 

প্যারাচাদের যুগান্তরকারা উপন্যাস “আলালের ঘরের দুলাল”ও এ "মাসিক 
পত্রিকার” পুষ্ঠায় প্রকাশিত হয় । এ পু্তকখানি বন-আঁলোচিত বলে বতমাঁন 
আলোচনার অংশীভৃত করা ভল না। 


সমসাময়িক রুদ্ধদ্বার বাঙালী জীবনে পাশ্চাত্য মনের মুক্ত ভাওয়। 
প্রবাহিত করে দেবাঁর চেষ্ট। করলেও জীবন ও সাহিত্য--এই উভশ় ক্ষেত্রেই 
প্যারীচাদ সামঞ্জসোর সাধন। করে গেছেন । যে পাশ্চাত্তা ভাবধারা 
আমাদের কুসংস্কাবান্ধ বাঙালী জীবনে ভাবমুক্তি ঘটাতে পারে, সাহিত্যের 
মাধামে সে ভাঁবমোত বাঁঙালীর মৃতপ্রায় জীবনে প্রবাহিত করে দেবার 
জন্যে প্যারীচাঁদের চে। ছিল অক্লান্ত ২ আবার পাশ্চাত্য জীবনাদর্শের 
অন্ধ অনুকৃতির ফলে সমসাময়িক বাঁডীলী জীবনে যে সমন্ত গ্লানি এসেছিল, 
বাঁডাঁলীকে সে গ্লানিমুক্ত করতেও ভার চেষ্ীর বিরাম ছিল না। 

প্যারীটাঁদের দিতীয় গ্রন্থ “মদ খাওয়া বড় দায়, জাতি রাখার কি উপায়" 
( প্রকীশ- ইং ১৮৫৮ শ্রীষ্টাব্ )। “পর্ষ্পর অসম্বদ্ধ কয়েকটি গল্পের সীহষ্যে 
ইহাতে মাতলামি ও মীভলীমি সগ্তাত “বখামি'র স্বরূপ প্রদশিত হইয়াছে” ।+ 
এ গ্রন্থ গুধানতঃ সংস্কাবম্লক । 


১ মাসিক পত্রকা, ১লা আষাঢ়, ১২৬৪ ॥ ১৪ই জুন, ১৮৫৭ 
২ ব্রজেন্দ্রনীথ বন্দ্যে পাধ্যায়, সাহিত্য নাধক চরিতমালা, প্যারীটাদ মিত্র, ২য় খণ্ড; ২৫ পৃষ্ঠা 


গছ্যে স্ট্িবেদনা ॥ প্যাবীচাদ মিত্র ১৬১ 


'মাঁসিক পত্রিকার" পৃষ্ঠায় প্যারীটাদ বাঙালী নারীকে যেমন পাশ্চাত্তা 
জীবনের সংস্কীরমুক্ত আদশে উদ্দদ্ধ করবার প্রয়াস পেম়পেছিলেন, আবার 
শ্রতি-স্বৃতি-পুরাণাদির সংস্কৃত বচন উদ্ধার করে এবং পাশ্চাত্য মনীষীদের 
জীবন-কাহিনী আলোচনা করে আদর্শ জীবন সম্বন্ধে অবহিত করবার চেগ্লাও 
কবেছিলেন। 

এ ছাড়া বাঙালী নারীর সম্মুখে সবাত্মক জীবনের আদশ স্থাপন করবার 
জন্য প্যারীগাদ “এতদ্দেশীয় স্ীলৌকধিগের পৃধাবস্থা” ( ইহ ১৮৭৮); 
“আধ্যাত্মিক ( ইং ১৮৮০ 15 'বামাতোধিণা € ইং ১৮৮১ ) এবং আরো 
কয়েকখানি গ্রন্থ রচনা করেন। এদেশীয় মাছষের সামনে সেবাষয় 
মহৎ জীবনের আদর্শ স্থাপন করলার জন্য প্যারাঠাদ ১৮৭৮ খ্রীপন্ধে 
“ডেভিড. হেয়ীরের জীবনচবিত' নামক সুবিখ্যাত জীবনীগ্রন্থ প্রকাশ 
কনেন। 

প্যারীটাদের জীবন যে শুধুমাত্র ইহলোকের চিন্তায় বিব্রত ছিল তা কোন- 
মতে বল। চলে না। তার জীবনের গতি ধরার ধূুলিতে যেমন আবতিত হয়েছে, 
তেমনি আবার ইন্দ্রিয়াতভৃতির উধ্বে অবস্থিত বহস্যমঘ্ধ জগতের সন্ধান 
করেছে । তাঁর 'গীতীঙ্কর' ১৮৬১ 'যৎকিধিতিঃ (১৮৬২) এবং “অভেদী, 
(১০৭১ | সেই অধ্যাত্মজগতে মানস-এমণেরুই ইতিহাস। এ গ্রন্থগুলি সাক্ষ্য 
দেয় যে, প্যারীগর্দ ছিলেন একটি সামগ্রিক বাক্তিত্বের (০010501060 7১97১০- 
70115) অধিকারী । তার চিস্তাধাব] প্রধানতঃ ইহমুখী হলেও অধ্যাম্মসগৎ- 
বিমুখ ছিল ন1। ৃ্‌ 


এ সমস্ত আলোচন! থেকে এ কথাটা স্পঃ হবে যে, বাঙালী সংস্কৃতির ষে 
বিচিত্রধারা উনবিংশ শভাব্বীব প্রথম পাদে বিভিন্ন দ্রিকে প্রবহমান হয়েছিল, 
প্যারীগাদের অসামান্য প্রতিভাম্পর্শে তা স্োতোমুখর হয়ে উঠল। অথচ 
তার প্রথর ব্যক্তিত্বে এমন একটা জিপ্ধ সরসতা৷ ছিল যা তাকে সকলের নিকট 
প্রিয় করে তুলত। তার ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্য নিরূপণ করতে গিয়ে 
হরিমোহন মুখোপাধ্যায় সঙ্গতভাবেই মন্তব্য করেছেন--“প্যারীগদ যেমন 
রসিক তেমনি ভাবুক। তিনি হাদিতেন, হাসাইতেন); ভাবিতেন, 

৯১ 


১৬২ আধুনিক বাঙালী সংস্কৃতি ও বাংল! সাহিত্য 


স্প 


ভাঁবাইতেন। শক্তি বস্ততই অপবিমেয়। সঙ্গীতেও তাহার অনুরাগ খুবই 
ছিল ।৮ + 


এ অধ্যায়ের প্রথমেহ মন্তব্য করা হয়েছে--প্যারীগাদ ছিলেন ৫%1781010 
1১1০:7110-র অধিকারী । তার বিচিত্র জীবন কঙ্ধ হতে কঙ্গান্তরে, ভাব 
হতে ভাবান্থরে নিত্য নিঘ্ুত পরিক্রমণ করে সত্যের অনুসন্ধান করেছে । ষে 
কণজবনের প্রারস্ত গ্রন্থাগারে এবং ক্রম'বকাঁশ দ্রেশের জনসাধারণের শিক্ষাদীনে 
ও আনন্দ-বিধানে, সে জীবনের পর্িিণাততে যে অদ্ভুত কিছু সত্ঘঠিত হবে তা 
অন্থুমান করা একেবারে অচ্তুক ময় । বান্তবক্ষেত্রে হয়েওছিল তাই । 
১৮৬" শ্রীচাবে তার প্রিয় হার মুত'র পর তার জাবনে একটি নতুন অধ্যায় 
যুক্ত হল। বামাকাঁলা শুধু যে তার জীাবনসঙ্গিনী ছিলেন তা নয়, 
তার সাহিত্য-সঙ্গিনীও ছিলেন। “প্রকাশ-তাহারহই যত্বে প্যারীচাঁদ 
“আলালের ঘরের ছুলাঁল” রচনা করেন ।”* এই প্রিয়তমা পত্বী-বিয়োগে 
প্যাবাটাদ অন্তরে খুবই আঘাত পান এবং তখন থেকে প্রেততত্ব 
(3791110091152)-আলোচনায় তিনি গভীরভাবে আত্মনিয়োগ করেন । ইংলগ 
ও আমেরিকার বহু সংবাদপত্রে তিনি প্রেততন্ব শন্বন্ধে বিসভৃত আলোচনা 
করেন ।১ প্রথম জীবনের মুতিপূজার বিশ্বাসকে ত্যাগ করে তিনি ভ্রমে আমে 
ত্রহ্ষমবাধী হয়ে ওঠেন । ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে তিনি নিউ হয়র্কের থিয়সফিক্যাঁল- 
সোসাইটি4 করেস্পর্ডিং ফেলো নিবাচিত হন। বোম্বাইতেও এ সোপাইটিব 
একটি কেন্দ্র স্থাপিত হয় এবং সেই কেন্্র থেকে ধায় নামক যে পত্ভিক। 
প্রকাশিত হয় পাযা্‌রীচাদ সেই পাত্রকায় ভগবত্তত্ব নিয়ে অনেক রচনা 
প্রকাশিত করেন । তারপর ১৮৮২ শ্রাাব্ষে কলকাতায় 0০050711021 


১ হরিমোহন মুখোপাধ্যায়, বঙ্গভাষার সেখক) পৃঃ ২৭৯ 

২ এ এ পৃঃ ২৮৯ 

৩ যেমন--লওনের 07710021180 বোস্টনের টুনা 01 17807৮ বোম্বাইয়ের 1৫০- 
801)001861 এই সকল পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধের অধিকাংশই তার 116 শি] মিঃ 


[,০:৮৮'৪ গ্রন্থে স্থান পেয়েছে । জ্ষ্টবা £ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সাহিতাসাধক চরিতমাল!, 
পারীটাদ মিত্র, ২য় খণ্ড, পৃঃ ১৯ 


গছ স্ঠিবেদনা | প্যারীঠ।দ মিত্র ১৬৩ 


২০০1০ গঠিত হলে প্যারীশাদ তাঁর সভাপতি নিবাচিত হন। মৃত্যুকাল 
পথন্ত তিনি এ সোদাইটির সভাপতি ছিলেন। 

প্রেততত্ব ও ঈশ্বরতত্ব আলোচনা করে প্যারীঠাদ তার পত্বীবিয়োগ-ছুঃখ 
কিছুট। ভুলেছিলেম সন্দেহ মেই, কিন্তু নিরন্তর পরিশ্রম ও শোকের বেদনায় 
ভার শরাপ একেবারে ভে পডল। ১৮৮৩ খ্রাষ্টান্দের ২৩শে নভেম্বর 


ব[:লাদেশের এই প্রতিভাবান পুরুষ মুতামুখে পতিত ইন। 


উনবিংশ শতাবীর প্রথমার্ধে বাংলা সাহিত্য, বাঁডালীর ব্যক্তিজীবন ও 
সমাজ জীবনকে অবলম্বন করে বাঁালী সংস্কৃতি কি ভাবে ধরে ধীরে বিকশিত 
£য়ে উঠছিল, ত।র মূলন্ুত্র অন্ুমন্ধান-প্রস্াসেই অসাধারণ বাক্তিত্বের অধিকারী 
পারীশাদের বিস্তৃত আাবন-কাহিনীধ্র অবতারণা । এ আলোচনা আলোচ। 


বিষয়ের ওপরু কিছুট। আলোকপাত করবে বলেই বর্তমান লেখকের বিশ্বা। 


১৫) 
কাব্যে হবদয়যুক্তি ॥ সচেতন শিল্পপ্রয়ান 
মধুস্্দন 


মধুন্ুদন আধুনিক বাংল! কাব্যের প্রথম সচেতন শিল্পী। কল্পনার 
ছুরাবগাহিতা। মধুস্থদনের অন্তগামী ভেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্রেরও কম ছিল না, 
সেই দিক থেকে মধুস্দন বাংলা কীব্যে ততট। স্মরণীয় নন যতট। স্মরণীয় 
কাব্যাঙ্গিকের নিপুণ স্থপতি হিসাবে । বাংলা কাঁবাকে গতান্গতিক ললিত- 
মাঁধুষ মুক্ত করে ধ্বনিগন্ভীর দুঢ়পিনদ্ধরূপে প্রতিষ্টাই মধুস্থদনের কাব্যসাধনার 
অন্যতম ফলশ্রুতি । তাঁর পৃবস্থরী "বুড়ো ঈশ্ববপ্তপ্ত' কিংবা! রঙ্গলালের সঙ্গে 
মধুস্দনের কবিকণ্রের ব্যবধান আকাশপাঁতাল; এমনকি মধুস্দন-অভিহিত 
কঞজনগরের সে লোকটার কবিপ্রতিভাকেও অতিক্রম করেছিলেন নবীন 
বাংলার এ কবি-বিহঙ্গ । বাংল! কাঁবো মধুস্থদনের অনন্যতার প্রধান কারণ 
তার অভতপূব শব্মন্ত্র। 

সংস্কৃত ভাষার মেঘমন্দ্রধ্বনিময় শবের প্রয়োগে বাংল! কাব্যে 151109010 
£2150৩0 আনবেন-_এই ছিল মধুস্দনের বহুদিনের সাধনী। সে সাধনার 
প্রারস্ত সুদূর মাঁদ্রাজে --সম্পূণ বিজাতীর পরিবেশে, আর পরিণতি নিআস্থ 
97:9৮2৭০র বশে অমিত্রাক্ষর ছন্দে তিলোত্তমাঁসভ্তব কাব্য' রচনায় (১৮৫৯ )। 
আপাতরৃষ্টিতে মনে হবে নেহাৎ খেলাচ্ছলেই যেন বাঁংলা কাব্যে একটা 
যুগাস্তর ঘটে গেল--ওজগুণসম্পন্ন ভাষা আর ভাবমুক্তির বাহন অমিত্রচ্ছন্দের 
অবতারণায় ; কিন্তু মধুন্দনের জীবনী-পাঠকেরা জানেন এযুগান্তর স্্টির জন্য 
কবি-পাণ্ত মধুস্থদনের অক্লান্ত প্রয়াস ছিল কতখানি । ছুলভ কবিত্বের সঙ্গে 
এমন গভ-ব পাগ্ডিত্য এবং উত্তঙ্গ কবিকল্পনার সম্মেলন বাংলা কাব্যসাহিতোর 
ইতিহাসে একটি অচিস্তিতপুব ঘটনা । 

মধুস্থদন বাংল! সাহিত্যে দিগ্িজয়ী সেনাপতি । তার প্রথম অভিযান ছিল 


কাব্যে হ্বায়মুক্তি ॥ মধুক্দন ১৬৫ 


বাংলা কাব্যের প্রায় নয়শো বছরের গতিমন্থরতা ও পেলবতার বিরুদ্ধে। কত 
বড় প্রতিভ। ও ছুঃসাহসিকতা থাকলে এত প্রাচীন এবং মজ্জাগত সংস্কারের 
বিরুদ্ধে আঘাত হানা যায়, আজ আমরা তা অন্তমান করতে পাবি মাত্র । বীরা- 
চারী মধুস্ছদন সে ছুঃসাহসিক কাজে শুধু ষে ব্রতী হয়েছিলেন তা নয়, প্রথম 
ব্রতীর সমস্ত সংশরকে অতিক্রম করে সে অভিধা:ন সফলতা লাভ করেছিলেন । 
আকস্মিক ধূমকেতুর মত বাংল। কাব্যের সমতল ক্ষেত্রে আবিভূত হয়ে তিনি 
অবস্থাটা একবার যেন দেখলেন ; তারপর এক আঘাতেই সে জীর্ণ পুরনো 
দুগকে ধলিম্মীৎ করে সে যায়গায় গডে তুললেন নিজ কাঁব্যকীতির ছুর্ভেছ্য 
দুর্গ । সেদুগে প্রবেশাধিকার সমকীলীন কাব্যসংক্কীরহীন শিক্ষিত ব। অর্ধ 
শিক্ষিত বাঙালীর ত ছিলই না, এমন কি কাব্য ও সাহিত্যবরূসিক বহু বিদগ্ধ 
ব্যক্তিও সে পাঁধাণ-কঠোর দুর্গে প্রবেশ করতে না পেরে নিম্ষল আনরেশশে 
হাত পা ছুড়েছেন, আর নিক্ষেপ করেছেন অনেক চোঁথ। চোথ। বাঁণ সে ছগণম 
সা লক্ষ্য করে। শুধু সে যুগের কেন এ যুগের কোন কোন কবি-সৈনিকও 
এক্ত হটের গাথনি দিয়ে তৈরা মধুসদনের কাব্যদগে র প্রতি আঘাত হানতে 
দ্বিধ। করেন নি। কিন সে যুগের আক্রমণে যেমন এ যুগের আশ্রমণেও তেমনি 
মধুস্দশের সেই ছুগপ্রাকারেনু গায়ে অণচড পযন্ত পড়ে নি। উন্মুক্ত আকাশের 
নীচে প্রদ্দীপু স্ুযাঁলোকে সেই সুগঠিত ছুগগ সেদিনও যেমন আজে। তেমনি 
বিরাজ করছে অক্রান মহিমায়; আব আশা কর! যায় কাব্যামোদীর কাছে 
সে মহৎ স্থষ্টির গৌরব কখনো। ক্ষুণ হবে ন|। 

এ ভাবাতিশয়ী উক্তি ছেড়ে দিলে প্রশ্ন ওঠে, যুগে যুগে মধুস্থদনের কাব্য 
দিকের বিরুদ্ধে এক শ্রেণীর কাব্যামোদীর কেন এ বিবূপত।? তার নিজের 
যুগে না হয় অভতপূব মেজাজের জন্যে তার নবস্ষ্টি সমালোচনার বিষয় 
হয়েছিল , কিন্ত বু আলোচনা! গবেষণায় আজ যখন তার স্থষ্টির মুল্যায়ন 
প্রায় নিদিষ্ট হয়ে গেছে, এখনও তার বলিষ্ঠ কবিকর্ধের প্রতি কেন এ প্রতিকূল 
মনোভাব ? 

এ প্রতিকুলতার প্রধান কারণ মণুস্থদনের কাব্যের ভাষা । মধুস্থদনের 
প্রকাশভঙ্গী তার ভাবধর্রের তুলনায় অনাধুনিক, দাতভাঙ্গ! অপ্রচলিত অভি- 
ধানিক শবে পূর্ণ । একখান ভাল অভিধান কাছে না থাকলে মধুস্দনের 


১৬৬ আধুনিক বাঙালী সংস্কৃতি ও বাংল! সাহিত্য 


কাব্যের ভাষা-বাঁজ্যে প্রবেশ কর। দুরূহ) অতএব কবি হিসাবে মধুস্থদন 
এ যুগে অপাতক্তেয়-.. 

মধুন্থদনের কাব্যের এ ধরনের সমালোচনার উত্তর কবি নিজে স্বলিখিত 
পত্রগুলির মধ্যে রেখে গেছেন । ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে ২৪শে এক্প্রিলে তিনি এ 
সম্পর্কে বন্ধু রাজনারাঁয়ণকে লিখেছিলেন 
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মধ্স্থদনের স্বাকারোক্তিতেই দেখ! যাঁঘ অমিগ্রাক্ষর ছনদকে ধ্বনি-গৌরবে 
প্রতিষ্ঠিত করতে গিম্সে কঠিন কঠিন সংস্কৃত শব্দ গুলি অত্যান্ত স্বতঃস্কৃত ভাবেই 
তাঁর বাণীবদ্ধ হয়ে গেছে । 

প্রারত বাংল শব্দে লঘু-গুরু ভেদ নেই, উচ্চাুণরীতিও প্রীয় স্থিবৃতীহীন, 
আর সংস্কৃত শব্দগুলি আধ শব্দ, লণুগুক ভেদে স্পষ্ট _ধ্বশিগৌরবে পরিপণণ 
ছন্দেকবি মধুস্থদন উপলব্ধি করেছিলেন বাংল। কাব্যে শক্তি ও বেগের সঞ্চার 
করতে হলে চাই “হ্শ্বদীর্ঘ উচ্চারণের স্থানিক বিনিয়োগ এবং বিরাম যতির 
প্রয়োগ? (শশাঙ্কমোহন সেন)। ত্রব্বদীর্ঘধবনিময় শবের সাভাষ্যে বাংলা কাব্যের 
ভাষায় শক্তিসঞ্চারের অভিপ্রায়ে মধুহ্দনকে গ্রহণ করতে হয়েছিল অতিরিক্ত 
পরিমানে তৎসম শব্দ। মাঁইকেলের কাব্যভাঁষাঁর শক্তিরহস্যও নিহিত 
আছে এখানে । এই রহস্যটির মর্মমূলে প্রবেশ করতে ন! পারাঘ মধুস্থদনের 
অনুগামী হেমচন্দ্র থেকে শুরু করে বহু কবি-সমালোঁচক মধুস্থদনের বিরুদ্ধে 
ছুবৌধ্যতার অভিযোগ আনয়ন করেছেন । 

মধুস্দ্রনের কাব্যভাষা সমালোচনার সময় সমকালীন বাংলা-ভাষাধমের 
প্রতিও সমালোচকের দৃষ্টি থাকা উচিত। মধুস্থদন কাব্যরচনায় যখন হাঁত দেন 


কাব্যে হৃদয়মুক্তি ॥ মধুস্থদন ১৬৭ 


তখন পষন্থ বাংল] ভাঁষ! সংস্কৃতির প্রভাব কাটিয়ে উঠতে পেরেছে কতখানি ? 
মধুন্ছদনের নিজে ত বাংলা ভাষার অনুশীলন তখন সবে মাত্র শুব' হয়েছে, 
সে অবস্থায় কাব্যভাষা নিঞ্জাণে তার সংস্কৃতনিভরতা যে প্রাধান্য লাভ করবে 
তাতে আন বিচিত্র কী” এ ছাঁড| সংস্কৃত ভাষার ধ্বনিগাভীমেব প্রতি 
মধুঙ্থদনের শ্রদ্ধা ছিল পবতপ্রমাণ। মহারাজ। যতীন্দ্রমোহনের সঙ্গে অমিত্রাক্ষর 
ছনদ সম্বন্ধে আলোচনায় মবুস্থদন সদন্তে একথা বলেছিলেন যে, বাঁংলা যখন 
এশ্ববশালিনী সংস্কত ভাষার দুৃহিত। তখন বাংলা ভাঁষায় অমিরচ্জন্দের 
প্রচলন মোটেই দুরূহ ভবে না। পারীচাদের কথাভাষাঁর উপর প্রতিষ্ঠিত 
“আলালী ভাষার প্রতি মর্ক্দনেন দ্বণ। ছিল বিজাভায়। লোক প্রচলিত 
সে হাল্কা ধরনের ভাব। বাস্লা ভাষাঁন মঠিমা কু কবানে এই আশঙ্গীয় 
মধৃস্থদন সেই অভিনব ভাঁষাঁকে ষেছুনীর ভাষা” বলে অভিহিত করতেও দিধ। 
করেননি । ধ্বনিমুখর সস্কতভাষার প্রত্তি আত্যন্তিক গীতি মপুস্থদনকে 
খুব বেশী সস্কৃতশবনিভর ততে প্রণোদিত করে থাকপেনএএ গল বিচিত্র 
নযু। 

বাণল। কাঁবো অধিত্রক্ছন্দের অবতারণা মেখ আনিষ্ষান বা হিমালয়ের 
তুঙ্গশঙ্গ আনিক্ষ!ের মত গভীর ভাপবময়। এতকাল প্রচলিত পদ্বার 
ত্রিপধীর সীমানদ্দ প্রকাশঙ্গেতে কবির ভাববাঞ্চন। পদে পদে শেোচট খেয়েছে । 
মপ্স্তদন দন প্রতিভাবকল সে খঞ্চভারতীর ছুবল পদঘুগলকে সচল করেছেন, 
এবং এন দিয়েহেমন সে অস্থির পদচারণায় দঢ সবল গতি, - 'পক্ষবান 
অশ্ববাজের' মত শে গতি উদ্দাশ-স্তন্দর । পদ্মাবতা নাটক রচন। করতে গিয়ে 
সব রুকম ভাবপ্রণাশের বাহন এ ণতৃন ছন্দ আবিক্ষানে মধুস্থদনের অঞ্নে সে 
কী উদ্বেল উল্লাপ! বিচিত্র রসপ্রবর্তনাঁঘ পন্গলবদ্ধ বাংল। কাব্যে সমুদ্দের 
কলকল্লোল প্রবাহিত করে দেবেন, মে মনল ছন্দে প্রাচীন “বীবযুগণকে 
সমকালীন নবজাগ্রত বাঁগালীর লামনে স্তাপন করে তাঁদের রসচেতনায়ও 
বলিষ্ঠতার সঞ্চার করবেন, এই বিপুল উল্লাসে মধুস্থদনের চিত্ত হয়েছিল সেদিন 
অধীর । হ্থষ্টিবেদনায় অস্তির ভ্বদয়াবর্তের অবশ্যন্তাবা পরিণতি নবাবিষ্কত ছন্দে 
রচিত “তিলোত্তমাঁসস্তব” কাব্য। 


১৬৮ আধুনিক বাঙালী সংস্কৃতি ও বাঁংল৷ সাহিত্য 


১৮৫৯ খ্রাষ্টাব্ব। সে স্মরণীয় বসরে এ কাব্য প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে 
ভারতচন্ত্রীয় যুগের অবসান হল, আর বাংলা কাব্যের জীবনন্যক্তি ঘোষণায় 
জেগে উঠল একটি নতুন যুগ_নতুন সম্ভাবনা নিয়ে, নতুন দীপ্তি নিয়ে, 
প্রকাঁশের সীমাহান এশ্বব নিয়ে। বাংলা কাব্যের সে নতুন রাজাজয়ী 
সেনাপতির সঙ্গে আমরা স্মরণ করি তার পুষ্পোধক ও উতৎ্সাহদাত। মহারাজা 
যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরকে যিনি অসামান্য বঘচেতনার সাহায্যে সে নতুন 
সম্ভাবনাকে থে শুধু স্বাগত জানিয়েছিলেন ত। নয়, নিজ ব্যয়ে সে নবস্থষ্টিকে 
প্রকাশিত করে সে যুগের কাব্যামোদা পাঠক সমীজে লেখককে পরিচিত 
করিয়েছিলেন এবং কাব্যজগতে আবে নতুন পবীক্ষা-নিবীক্ষার স্থযোগ 
দিয়াছিলেন। সেদিন এ কাব্য প্রকাশে বিলম্ব ঘটলে মধুস্ছদনের আকম্মিক 
জাগ্রত উদ্বীপন। এ অভিনব ধারার কাবা রচনায় কতদ্দিন অনিবাঁণ থাকত 
ত৷ বল। খুবহ শক্ত। 

নতুন রাঁজ্যজয়ের আনন্দে কবি-সেনাপতি মধুস্থদনের চিত্ত উদ্বেলিত কিন্তু 
দেশবাসী এ বিজয়ো২সবকে অভ্যথনা জানালেন কিভাবে? না, নানা 
ব্যঙ্গবিজ্রপ ও বিরূপ সমালোচনার বাণ শিক্ষেপ করে। সৌভাগ্যের বিষয় 
জাগ্রত পি"হ মধুস্দনের পৌরুষ তার সমকালান হৃদয়ঞান অপক সমালোচনায় 
স্তিমিত হয়নি, বরং জেগে উঠেছিল ধিগুণিত উৎসাহে এবং গভীর আত্মপ্রত্যয়ে | 
এ প্রসঙ্গে মধুস্থদনের সবল মনোভাব রাজনারাঁ়ণের নিকট প্রকাশিত হয়েছিল 
অহংকৃত বাক্যের মধ্যে ই “আমি জন্মযোদ্ধ। ; যুদ্ধ করিতেই আনন্দ। আমার 

দেশের সাহিত্য উন্নত করিতে পারিলে আমি তাহার পরিবতে সমগ্র রুশিয়ার 
রাজমুকুটও চাহি না ।- আমি জানি, ভবিষ্যৎ বংশ আমাকে বঙ্গভাষার উদ্ধার 
কতা এবং বঙ্গের সবশ্রেষ্ঠ কবি বলিয়াই পুজা করিবে ।” 

রামমোহন দেবেন্দ্রনাথ বিদ্যাসাগরের স্বদেশচেতনার বাহন ধঙ্*-সংস্কার 
এবং শিক্ষা-সংস্কার;) আর সাহিত্যশিল্পী মধুস্থদনের অনিবাণ স্বদেশপ্রেম 
রূপলাঁভ করেছে প্রাচীনপন্থী বাংল কাব্য-সংস্কার ও নাউটক-সংস্কারে। সে 
যুগের ক্ষয়িঞু বাংলা কাব্যের ক্ষীণ স্রোতধারাকে বিশ্ব-সাহিত্যের উদার সাগর- 
সঙ্গমে পৌছিয়ে দেবার জন্যে এমন সচেতন অথচ উন্মত্ত প্রয়াস সর্বযুগের 
সাহিত্যের ইতিহ।নে বিরল। 


কাব্যে হ্ৃদয়মুক্তি !: মধুস্থদন ১৬৯ 


লাস্প 


1তিলোন্তমাসন্ভব কাব্য পৌন্দযমুগ্ধ কবিহৃদয়ের সবপ্রথম আলাপন । কোন 
তত্ব নধর, দার্শনিকতা নয়, শুধু মাত্র সৌন্দমঘ*ষর প্রেরণাতেই, এ মহাকাব্যের 
দোধন। ভাবতম্সয় নোমার্টিক কবি বশ্বরাতিল হিল সোন্দঘ আইরণ করে 
নিজের মাতৃভাষায় এ সৌন্দযমৃতির প্ুতিঙ্গা করেছেন । পে হিসাবে এ কাব্য- 
খানি আপুনক বাংল! সাহিতো আছ্যাকট্টি । ভারতচন্রের ভোগমূলক 
জীবনহবোধে এ সুক্ষ সৌনঘচেতনা ছিপ মা, বর্দলালের ভাবোচ্ভাসময় স্কুল 
হৃদয়াবেগ এ সৌন্দববোধ অন্ঠপস্থিত -ভগীরথের মত সৌনযের প্রাণগঙ্গ। 
প্রবাঠিত করে সমকাল।ন বাঙালার বূপচেতমাহীন মুমযু চিন্তকে মজীব 
€ শ্যানস করে তুলেছিলেন অমনাশনা মধুহদন। শিক সৌন্দযশ্রষ্ট। হিসাবে 
মধুক্দন এ কাব্যে রোমান্টিক কবি কাস ও কালিদাসের সমগোত্রীয় । 
"4৯ 01017 02 ১৪টি 2510৮ ভিটা ৫৮৩ _দ্ধপমুগ্ধ কাৰ কাটসের মত 
সৌন্দমঘচেতনার হৃদয়োলানে মধুক্দন আঁধুানক বাংল। কাব্যে শুধু বূপাস্ত? 
ঘটানান, বুগান্তরেরও কৃষ্টি করলেন । এই সৌন্দমঘচেতনার পণ পরিণতি 
রবান্দ্রকাব্যে। সৌন্দবশগ্। কবি হিসাবে গাধুশিক বাংপ। কাবো মপুঙ্ছদনের 
পবস্তরী নেই কিন্ত উত্তপক্ুপা আছেন । রি "শীনাদচষ্িণ যে প্রেরণ! 
রবান্দ্ররুগন বাণ্ল। কাবামাহতাকে বান দাঁন পরেছে, ভার প্রথম 
শিল্পী মপুসদন _ আধুনিক বাঙালা সং ৮ আলোচন। প্রনর্সে এ কথাঢ। 
স্মরণধে।গয | 
তিলোভ্তমাসম্তভব মপুস্থদনের সাথকতম কানা মন! হলেও আধুনিক বাংলা 
সাহিত্যে নতুন মেজাজের কাব্য । কবির পরবতী বরচমার এজ্জল্যে ও 
এশ্বষে এ কাব্যথানির তাৎপব ঢাক। পড়ে গেছে । (সমপামর্িক ভাবাতিশায়ী 
সমাজচেতনার স্থলে এ কাব্য বাঙালী-চিত্তে এনে দিল নতুন সৌন্দঘচেতন]। 
মণুস্থদনের সক্ষম সৌন্দধান্ুভূতি এ কাব্যে রূপ লাভ করেছে বিদেশী গ্রীক ও 
প্রাচীন ভারতার সৌন্দঘধ।দের সম্মিলিত আদর্শে |) বহু-অপ্ীাত ও আলোৌকিক 
প্রতিভার অধিকারী মধুস্ছদন ছাড়া এ সমধ্িত ভাবাদশে কাব্য রচন। করবার 
শক্তি নে যুগে আর কোন কবির ছিল না। (তিলোভমাসন্তবে সৌন্দবস্থষ্তির 
মাদকত। আছে, কিন্তু রবান্দ্র-কাঁব্যের মত সচেতনত। নেই ॥ সে জন্য এ কাঁব্ো 
মধুস্দনের সৌন্দঘবোধ কোন তাব্বিকতার স্তরে পরিণতি লাভ করেনি ] 


প্র এ 


১৭০ আধুনিক বাঙালী সংস্কৃতি ও বাংল। সাহিত্য 


আরে। একটা বৈশিষ্ট্যের জন্যে তিলোত্তমাঁসস্তব বাংল! কাব্যের ইতিহাসে 
স্মরণীয় । এ কাব্যই বাঙালী পাঠক ও কবির ভাবকল্পনাকে সবপ্রথম 
সবলে আকর্ণণ করেছে সমসাময়িক সংকীর্ণ সমাজজীবন অথবা শৌধময় 
ইতিহাসের পূঙ্গ! হতে পৌরাণিক কাহিনীর উন্মুক্ত পরিবেশে । রোমান্টিক 
ভাঁবকল্পনীর অন্যতম প্রধান ধহও ভল সৌন্দযসন্ধানী কবিচিত্তের 
অতীতচারণ। «এ কাব্যে কবির আত্যস্তিক রোমাটিক দৃষ্টিভঙ্গী বাঙালী 
পাঠকের সামনে একটি সৌন্দঘময় জগতের দ্বার উন্মাক্ত করে দিল ] সৌন্দম 
বণনা কবি যে কৌশল অবলদ্ষন করেছেন তাও প্রথম শ্রেণীর রোমাটিক 
কবির উপযুক্ত ্ কাব্যের কঙ্সনাসমুদ্ধ নিসর্গলৌন্দবের উদ্দাম বণন। 
অনেকস্থানে কাহিনীক গতিশীলতায় বাঁধা সি করেছে সন্দেহ ঠ কিত 
এ সমস্ত বর্ণানীকে কাঝ্মান্দ হতে বিশ্লি্ট করতে গেলে সামগ্রিক কাঁবারস 
উপলব্ধিতে বাঁধ! ঘটে । কবিকল্পনার সৌন্বযপ্রতিম। তিলোভ্মা-্চ্টি কখনই 
সম্ভব হত না, যদি তাঁন পট 5খিকীয় শ্কাপিত ন। হত বিচিত্রন্্ন্দন নিসগ- 
প্রকৃতি । এখানেও মধুস্দনের উচ্চশ্রেণার রোমাটিক কবিদুষ্টির পরিচয় 
প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠে । 


টমেঘনাঁদবধকাব্য' জাগ্রত কবির প্রথম হ্ৃদয়োল্লাসের এ মহাকালের 
বাহন অমিত্রাক্ষর ছন্দের শক্তি সম্পর্কে কবি এখানে আরে। সচেতন, শব্দ 
যোজনায় কবির নিপুণতা আরো লক্ষণীয় । মেঘনাদবধের কবিভাঁব। 
পৃববতী কাব্য হতে আরো দটুপিনদ্ধ, দ্রাপ্, ভাঁবৈশ্ববময় । কাবা প্রকাশের 
স্বতংস্ক,ত প্রবহমানতা, কবি-অগ্তরের বিচিত্র ভাবরাশিকে সবলে আকষণ 
করেছে অনিবাধ পরিণতির দিকে । সংস্কৃত ঢ70010 ১101110 ব্যবহারের 
ফলে তিলোত্তমাসভ্তবের বূপস্থটিতে যে কৃত্রিযতা এসেছিল, বন্ধু রাজনারায়ণের 
সহৃদয় সমালোচনায় মেঘনাদবধকে সে কৃত্রিমতা মুক্ত করতে প্রয়াম পেলেন 
মধুস্থদন ; ফলে প্রকাশভঙ্গীতে এল মহাঁকাঁব্যোচিত গাভী । মুদর্গ ধ্বনির 
স্থলে বাংল! কাব্যে শোনা গেল মেঘমন্দ্রধবনি । সে ধ্বনিগৌরবে চ্চকিত সে 
যুগের কোন কোন পাঠক মাইকেলের ছন্ প্রতিভাকে মিন্টনের সঙ্গে তুলন! 
করতে শুরু করলেন। বাংল! উচ্চারণ রীতির সমতল ভূমিতে মিণ্টনের 


কাবো হদয়মুক্তি ॥ মধুক্দন ১৭১ 


ছন্দোরীতির গাম্ভীয আশা! কর। প্রায় অসম্ভব । তাই মধুস্দন বন্ধু 
রাজনারাঘণকে লিখেছিলেন,কালিদাস, ভাজিল বা টাসোর বাতির সঙ্গে 
বরং মেঘনাদবধের ভাবারাতির তুলন। চলে, কিন্তু মিন্টনের রীতিএ সঙ্গে 
ঠা নয়। কাঁরণ--ঘিন্টন দেবতা" | 

সহ্ষির দিক থেকেও তিলোন্তমাসন্তবের সঙ্গে মেঘনাঁদবধের রয়েছে 
মৌলিক পার্থকা । ভর কবির নিছক পশৌন্দবচেতন। সাধারণ পাঠকেএ 
অন্ঠউতিশীল চিন্তকেম্পর্শ করে ন,কারণ সে কাবো ছি'ল 'মন্টযাৰসে'র অভাব । 
মেঘনীদবধ বাংল। সাহিতা সবপ্রথম 'মনুপ্ানসে র কাব্য ) কবি অশ্তাপেন বেদনা- 
রাগ-শো টিতে মেঘনাদ্বদের প্ররুত্ মাক রাবণের চরিত্র স্যি। মেঘনাদ 
প্রেমময় স্বামী, প্রমালা প্রেমময় পত্রী, আবু শীতা ও সরমা চিরম্থন বাঁডালা 
নারী | “মদনাদবনে কৰি প্রথম আম্বীরত। স্থাপন করলেন বাডালী হৃদয়ের সঙ্গে। 

হৃদয়ধধের দিক দিয়ে বাঙালী হলেপ শিল্পের দিক দিয়ে মপুকদন 
এ কাঁবো পাশ্চাভা কবি শিল্পার সমগোতীদ | এত সচেতন ভাবে পাশা 
শিল্পরীতিন অনুসরণে কাব্য রচন। মাউকেলের পৃবে কোন বাঁডালী কবি করেন- 
নি। (শিলরচনাব আদশ অন্ষ্ন্ধানে মপুক্ুদনের ঢি বিশ্বমুখা, আনু বিশ্বমখীন 
দর্টিভঙ্গী হল উন্নত সংস্কৃতির একট। প্রধান অঙ্গ || বা [ণালী স*স্কৃতি বচনাষ 
শিল্পী মণুস্থদনেপ দান হল এখানে । স্মকালীন শিক্ষিত বাঙালী কবির 
শিল্প ভাবনাকে উদ্দংপু করেছিলেন তিনি পাশ্চান্তা কাব্যাধিকের আদর্শে 
অভিনব কাবা বচনা করে। বিহারালালের আবিভাবের পূৰ পথ সে 
পাশ্চাঞ্যাদশে মহাঁকাবা বচনার ধার। প্রত । নবতর ভাবাদশে উদ্দ'পু সে 
কাব্যান্দোলতনর শষ্টা কবিশিল্পী মবুস্থদন | 


শিল্প্লট্টি বিচারে বিষয়বপ্তর থেকে টেকনিকের গুরুত্ব সবকাঁলে স্বীক্ত। 
যুগে যুগে টেকনিক পনিনতনের সঙ্গে সঙ্গে শিত্য নতুন রসি সন্ত হয়েছে 
মেঘনাদবধের বিষয়বন্ত সুপরিচিত; ক্িন্ঞ মতুন টেকনিকের সাহায্যে এ 
পুরনো কাহিনীর গায়ে নতুন রঙ. দিয়ে কবিশিল্পী মধুস্থদন সে বুগের পাঠকের 
চিন্তকে চমকিত করে দিলেন। বামায়ণের সমগ্র কাহিনাকে অবলম্বন 
না করে মধুহ্দন গ্রহণ করলেন রাম ও রাবণের যুদ্ধের সংঘাতময় অংশটি-_ 


১৭১ আধুনিক বাঙালী সংস্কৃতি ও বাংল। সাহিত্য 


যেখানে অপেক্ষাকৃত ছুবল রাম-লক্ষণের হাতে দৈববিডন্বিত অমিতবীধ 
রাবণ পরাজর বরণ করতে বাধ্য হচ্ডেন। কাহিনী রচনায় এ 
নাটকার বাতির প্রবর্তন করেন মধুস্দন হোমারের হিলিয়াড, কাব্যের 
অনুসরণে | শিল্প রচনায় টেক্নিকের এ অভিনবস্থ মপুস্দনের কাবাস্থষ্টিকে 
আগছ্যন্ত ভীবনকাহণাপূর্ণ মঙ্গলকাব্য থেকে বা সমসাময়িক রঙ্গলালের 
আখ্যায়িকা কাব্য থেকে পৃথক গৌরবে প্রতিষ্ঠিত করল । আবার মানব- 
মলাবোধে একটুখানি রক্কমফেরের ফলে বাম-লক্ষমণ থেকে রাবণ ব। ইন্দ্রজিত 
পাঠকের সমস্ত সহান্ভতি অধিকার করল। বাঁলীকি-কৃত্তিবাসের অমর 
নীতিসৌধের ওপর নতুন টেখনিকের সাহাষ্যে মাঁনবরসসমূদ্ধ শিল্পকাতির 
বিজঘ-ধ্বজা উডিঘ়্ে দিলেন বিদবোহী মণপুস্থদন । নবধুগের শিল্পীর নতুন 
শিল্পরচনীর পথনেখ। ভল স্ম্পষ্টভ্ডাঁবে চিহ্িত । 

মেঘনীদবধের বসনিষ্পত্তির অন্যতম প্রধান কৌশল গ্রীক নি্তিবাঁদের 
সাহাযো ট্যাজিক রসচষ্টি। ভারতায় অদগ্রবাদের সঙ্গে গ্রীক অদুষ্টবাদের 
পার্থকা মৌলিক। ভারতীয় জীবনে নিয়তি কণফলনির্ভর, আর গ্রীক নিয়তি 
দ্ুজেয়, বতন্তাম়। বান্মীকি-কন্তিবাসে রাঁবণের করুণতম পরিণতি তীর 
দুক্কতির কলে, আর মধুস্থছদনের কাব্যে রাবণের ট্যাজিক পরিণতি অলজ্বনীয় ও 
দুজ্জেম্স নিরতির 'গ্রভাবে_-কোন ছুঙ্ষৃতির জন্য নয়। সেজন্যে বিধিবিডম্বিত 
রাবণের মর্মভেদী হাহাকার পাঠকের অন্তরে প্রবাহিত করে দেয় বেদনার উষ্ণ 
প্রবাহ । শুধু মেঘনাদবধে নয়, মধুস্থদন তার প্রায় সমস্ত কাব্যনাটকের 
ট্রযাজিক রমস্থষ্টিতে সচেতন ভাবে অবলম্বন করেছেন গ্রীক কাব্যনাটকের এ 
অভিনব টেকনিক । 


বাংলা কাব্যের গতানুগতিক ধারায় মধুস্থদন একটা! স্বতন্ত্র সবরের অঙ্টা । 
সেই স্থরের উৎস কোথায়? সেই উৎস গ্রীক প্যাগান-মনোবুত্তিহ্ছলভ বলিষ্ঠ 
জীবনবার্দে এবং আকাশ-পাতাল-বিহাঁরিণী রোমান্টিক ভাবকল্পনায়। এ উভয় 
প্রবৃত্তির উদ্দাম লীলায় মধুস্থদন বিশ্বনাথ চক্রবততীর মহাকাব্যের আদর্শকে 
অতিক্রম করে বাংল। সাহিত্যে স্থট্টি করলেন নবতর মহাঁকাব্য--“বশাল 
রসের সমন্বয়ে চিত্তের প্রসার আর কল্পনার উদ্দীপ্তি যে মহাকাব্যের প্রাণ। 
আবার এ মহাঁকাব্যে শুধু বীরধমী কবির ধীরোদাত্ত স্থরই ধ্বনিত হয়নি, 


কাব্যে হৃদয়মুক্তি ॥ মদন ১৭৩ 


গীতিকাব্যের স্থরমুচ্ভনাও এই কাব্যের অভ্যন্থরে অন্তঃসলিল! ফস্তুর মত 
প্রবাহিত। রাম-লক্্মণকে বাবণ-ইন্দ্রজিতের তুলনায় ছোট করেছেন বলে 
ধারা মধুস্থদনের কবিকল্পনায় শুধু বিজাতীয় ভাবপ্রেরণার গন্ধ পান, তারা৷ এ 
কাব্যে অদুষ্টবিডস্বিতা ভারতীয় নারীমনের মমমুলে প্রবেশ করবার আন্তরিক 
কবিপ্রয়াস বোধ হয় লক্ষা করেননি । 

মহাকাব্য হিসাবে মেঘমাদববেপ উত্কনম সম্পর্কে সম্পরণ বিপরীত কোটিখ 
মন্তব্য প্রকীশিত হয়েছে বিভিন্ন যুগে । মধুক্ছদনের সমসাময়িক বঙ্কিম ও 
হেমচন্দ্র এব” উত্তরস্থরী রবক্নাথ যে শুর এ কাবাখাশির রসনিষ্পঙি বিচারে 
উচ্ভ্বসিত হয়েছিলেন তা নয়, বহ্িমযুগেন মন'ষী বমেশচন্ দত্ত মেঘনাদবধকে 
একখানি অদ্ধিতীয় মহাকাব্য বলে ঘোষণ। করেছেন এবং মধুস্থদনের কবি- 
প্রতিভাকে তুলনা করেছেন ব্যাণ-বাল্সীকি-কালিধাস-হোমান-দান্তে ও 
সেক্স পীয়বের প্রাতভার সঙ্গে। আবার এযুগে মধুস্থদনের জনৈক কাবা- 
সমালোচক জগতের শ্রেষ্ট মহাঁকাব্যের নজীর দেখিয়ে গভার সন্দেহ প্রকাশ 
করেছেন মেঘনাদবধ প্রকৃতপক্ষে মহাকাব্য হযেছে কিনা £ 
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১৭৪ আধুনিক বাঙালী সংস্কৃতি ও বাংল! সাহিত্য 


মহাকাব্য হিলাবে মধুস্দরন প্রতিভার মূল্যায়নে সমালোকের উক্ত মন্তব্যের 
যৌক্তিকত৷ অস্বীকার করা শক্ত । এ ছাড়া নধুস্থদনের কাঁব্য প্রতিভা নির্ণয়ে 
একই লেখকের শিক্নলিখিত মন্তব্যও আধুনিক সনালোচকের চিন্তার খোরাক 
যোগাবে নিশ্দ্ুই £ 
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সংঙ্গীণ খাতে প্রবাঠিত বাঙালীর গতান্গতিক কাব্যভাবনাঁকে অতিক্রম 
করে বিশ্বভাবধারাঁর সঙ্গে নিকট-সম্পরক স্থাপন মেঘনাদবধ কাবা রচনার 
অন্যতম ফলশ্রুতি.-সম্ালোচকের উক্ত মন্তব্যের সঙ্গে মতদৈধের অবকাশ 
নেই ; আর বন্ধু রাজনারায়ণ-নিদি্ট জাতীর ভাবোদ্দীপক মহাকাব্য ( পিংহল 
বিজর ) রচনার প্রস্ততি হিসাবে মধুস্দন তার প্রিয় ইন্দ্রজিতের মগ্ান্তিক 
মৃত্যুকে কাবামহিমা! দান করে হাত পাকাচ্ছেন (০০৪ ১)-তার 
চিঠিতেই একথা স্পষ্ট । ছুর্ভাগোর বিষয় সে সুচিন্তিত পরিকল্পনা ও পরিণত 
শিল্পবৃদ্ধি নয়ে জাতীয় মহাকাবা বচনাব শুভক্ষণ শধুস্ছদনের জাবনে আসেনি। 
কিন্ত তাপ জন্যে আক্ষেপ করে লাভ নেই | মগাকাঁবোর বোশষ্টা বিচারে 
মেথনাদধধ পরাক্ষোভ;ণ হোক বানা হো, কল্পনার উদ্দাপ্ত ও সহমমিতাঁর 
গভীরতা যদি শ্রেষ্ট কাবোর অন্যতম লক্ষণ বলে বিবেচিত হয়, ত1 হলে 
মেঘনাদবধ বাংল। সাহিত্যে নিঃসন্দেহে একখান শ্রেষ্ট কাব্য । 


মধুসূদনের কবিমন ছিল বেচিত্র্যসন্ধানী, তাই সে গ্রহিষ্ুট মনের ভিতর 
বিভিন্ন মেজাজের (2)09০-এর ) একত্র সংমিশ্রণ দেখে আমরা বিস্মিত হই 
না। সচেতনভাবে কবি ছিলেন বীররমের উদগাতা, আর ্বতঃস্ক,তভাবে 
তাঁর কবিমন ছিল বাঙালীস্কলভ লিরিকধর্মের অন্গগামী | মেঘনাদবধে লিরিক 
ভাবোচ্ছাাসের উল্লেখ আগেই কর? হয়েছে । শুধু চতুর্থ সর্গে নয়, মেঘনাদবধের 


১ নয. 0. (২1)091),103000110 14766220065 0) 54? 


হৃদয়মুক্তি ও মনন ॥ মধুস্থদন ১৭৫ 


আরো বহুস্থানে এ লিরিক হৃদয়োচ্ছাসের আতিশযা দেখে মধুস্দনের 
কাব্যপ্রতিভ।-মুপ্ধ সমালোচক মোহিতলাল মজুখদাব উহাকে “মহাকাব্যের 
আকারে বাঙালা জদবনের গীতিকাব্য” বলে মন্তবা করতেও দ্বিধা করেননি । 
মেঘনাদবধ কাব্যের যথাথ মূল্যায়নে প্রবাণ সমংলোকের এই উক্তি ভাবা তশাফা 
মনে হবে সন্দেহ নেত, কিন মপুকাবির কাবধদ শিণয়ের অভ্রান্থ সন্ধেত ও5 


শি টি 


উক্ভিটিন মধ্যেহ নাহত ভা; 


একথা। অঙ্গাকার করবার উপায় নেহ। 
তি ভবিষৎ গীতিকাবোর যে 
পুবাশাস দে দয়েছে, আবুনক বাল। কীবোর যে শোন নিবিষ্ট পাঠকের 
দষ্টিকে ৩1 আবষণ করে। 


ণে 


ছু 
কবিচিগ্ের এসম্বত/ক্ুত লোক অভিব্য 


মধুস্থদনের কাব্যধার। অন্তসরণ কবল দেখা ধায় এ গী।তধন একাশি '্রবল 
প্রেরণা রূপে তার কবিজীবনের আ.দ্যগ্ত »ঞ্িঘ দ্দেভে । সচেতনভাবে কৰি 
যখন পাশ্চাত্ত্য মভাকবিদের কাবাদর্শে তিলোভ্তম1 ও 'খেঘনাদবধ? পচনান্ 
ব্যাপৃত, তখনও স্বতঃম্ফ.ত অন্তরাবেগের তাড়না ভার কবিচিত্ত 'বাঁধাবিরহে”র 
বিপুল ভাববন্তায় ভাসমান । মেঘনাদবধে এ লিরিক উচ্্াসের আবির্ভাব 
অতকিত, আর '্রজাঙ্গনাকাব্যে (১৮৬১) সে উচ্ছ্রাসের প্রকাশ সহজ, 
সাবলাল। ব্রজাঙ্গনার শিল্পপ্রমুতি ( চিতা ) নিগাণে কবি মধুস্থদন 
গ্রীক “ওডত৩ (04০) জাতী কাব্যরচিতাহ্দর সঙ্গে আমীয়ত। সাপন 
করেছেশ, যৃতি ও শিল স্থাপনার হ্গাধানত। দখিম্ে বৈচিজ্াতান বাল! পথার 

/ন্দণাজগতে মুক্ত গতি ও বেচিজ্র্য এনেছেন, -আপুাশক নতম ঢেকশিকের 
কাবাজষ্টা ভিনাবে মধুস্থদমেধ এ গৌরব আবিন্মরায় সন্বেহঠ নেই, কিন্ত 
ব্রজাঙ্গনা। কাব্য শ্ষটিতে মপুস্থছদমের পঠভব রি কারণ হল লিরিক 
ভাবোচ্ছাসের মধ্য দিয়ে অবমিশ্র মানবিক বেদনাবোঁধকে বাংলা কাব্যে 
সবপ্রথম মুক্তিদান। বাঙালী কবির রুদ্ধ হৃদয়ের এ যবনিক। উন্মোচন কী 
বিপুল সম্ভাবনায় পরিপুণ ছিল, সেদিনের কাব্যপাঠক তার পূণ তাঁৎ্পষ 


০ পিপিপি শ স্পা শাাশাীশীশীশীটী তিটি ৮ শাস্তি 


১ এ এ কাব্যের যাঁত সংখ্যায়, ছত্র সংখ্যা, মিলে এবং মাত্রাবৃত্তের ব্যবহারে মধুদদন বে 
স্বাধানত দেখিয়েছিলেন সে স্বাধীনতাকে ডঃ সুকুমার দেন অমিত্রাক্ষর পয়ার-প্রবর্তন অপেক্ষাও 
গুরুতর বলে মনে করেন । ডরষ্টব্য ; উত্ত লেখকের বাংল! সাহিত্যের ইতিহাস, ২য় খণ্ড, পৃঃ ১৭৭ 


১৭৬ আধুনিক বাঙালী সংস্কৃতি ও বাংলা সাহিত্য 


উপলব্ধি করতে ন1 পারলেও রবীন্দ্রকীব্যের পাগরসঙ্গমে এসে তার মর্গাথ গ্রহণে 
আমাদের বাঁধা ঘটে না। 

শুধুমাত্র মানবিক বেদনাবোধই “ত্রজাঙ্গনী'র একমাত্র বৈশিষ্ট্য নয়, ব্রজা্গন! 
আধুনিক বাংলা কাব্যে অন্ততম রোমাটিক কল্পনা-সমুদ্ধ কাব্য । অধুস্থদনের 

'যত-গন্ভীর ক্লািক মনের অন্তরালে প্রচ্ডন্ন এই রোমান্টিক চেতনায় 
আলোছাযার খেলা যুগপৎ কাব্যপাঠককে বিস্মিত ও স্তম্তিত করে। 
ত্রজাঙ্গনার' বিবিনী বাঁধিক। নিজের বেদনাঁত হৃদয়ের গ্ান ছাঁয়। দেখেছে 
প্রকতির রূপবৈচিজ্যের মধ্যে , মানব হৃদয়ের সঙ্গে প্রকৃতি হৃদয়ের একান্ত 
উপলব্ধিতে বাংল কাব্যে এলে। একট। উদার বিস্তৃতি ও গভীরতা ;-যুরোগীয় 
বোমাটিক প্রেম কবিতার ।[,০0৬০-]517105) আদশে বাংলা প্রেমকাব্য 
মধুস্থদনের সহ্ৃদয় অন্টভবে একটা নতুন দিগন্তের সন্ধান পেল। আধুনিক 
বাংলা কাব্যের ত্রমবিকাশের ধারায় ভ্রজার্ঘনার সুনিদিষ্ট স্থান হল এখানে । 

এ সমস্ত বৈশিষ্ট্য সব্ধেও মধুক্দনের কাব্যধারায় ত্রজাঙ্গনা এক হিসাবে 
নিঃসঙ্গ কাবা । নিঃসঙ্গ বলীপ কারণ হল, সচেতনভাবে মধুস্দন এ কাব্যে গীক 
“ওডের; স্বাধান ছন্দ (৬০৪ 1110) অনুমরণ করলেও অন্তরাবেগের উচ্ছৃসিত 
প্রকাশের ক্ষেত্রে এ কাঁবোর সাদশ্ট দেখা যায় প্রচলিত বাংল! কাব্যধারার 
সঙ্গে। অলঙ্কৃত শবযোজনায় ভাবত্চন্দ্রের প্রভাব এবং কবিতার শেষে 
নিজের মামের ভণিতা প্রয়োগে বৈষ্ব কবিদের প্রভাবও বিশেষভাবে 
লক্ষণীয় । মিত্রাক্ষরে রচিত বলে বাংল! ছন্দের রাজ্যে বিদ্রোহী মধুল্ছদন এ 
কাব্যখানি প্রকাশে ছিধা ও বিলম্ব করেছিলেন বলে কোন কোন সমালোচক 
মত প্রকাশ করেছেন ; কিন্তু আমাদের মনে হয় শুধু মিত্রাক্ষরের জন্যে নয়» 
ভাবব্যগ্নার দিক দিয়ে সম্পূর্ণ গতান্থগতিকতামুক্ত নয় বলেই স্বাঁতস্যপ্রয়াসী 
কবির এই কাব্য প্রকাশে ছিধা ও দীরঘস্থত্রিতা। এ ছাড়া বাংলা কাব্যের 
বহুকষিত ক্ষেত্রে পদচারণা করবার স্পহাও বোঁধ হয় ক্রমশঃ হারিয়েছিলেন 
মধুস্থদন ; না হলে শুধুমাত্র বন্ধুর বিরূপ সমালোচনায় তিনি ব্রজাঙগনার দ্বিতীয় 
খণ্ড রচনা-পরিকল্পন। বিসর্জন দেবেন--এ মত বিচারসহু বলে বোধ হয় না। সে 
জন্যে বলছিলাম, ব্রজাঙ্গনা মধুকবির ভাবময় মুতের নিঃসঙ্গ প্রিয় কাব্য। বিশ্ব- 
সাহিত্যের সঙ্গে ভাবসম্পর্ক-স্থাপনোত্স্থক সচেতন কবি মধুস্থদন তাই সদস্তে 


কাব্যে ভদয়মুক্তি ॥ মধুস্তদন ১৭৭ 


বলতেন, মেঘনাদবধ তাকে বাংলা সাহিতো অমরতার আসন দেবে, আর 
আবেগপ্রনণ বাঁডালী কবি মধুস্দন প্রবল ভাবাঁবেগেব মুস্তে এ-সতা স্বীকার 
করতে কুদিত হতেন না যে, “মেঘশীদবধ অপেক্ষা আমার 'ব্রজাঙ্গনা" কাঁব্য 
ভাল | ( মবুস্বাতি, পৃঃ ১৯৩) 


*৮ 


৫ 


ঞ) 


“বাবাজনা"” ( ১৮৬২) মধুস্দনের কবি প্রতিভার স্ব-ক্ষেত্রে প্রতাবতনের 
কাব্য । বিষয়বস্ত পরিকল্পনা এখানেও তিলৌত্তম।9 মেঘনীদবধের মত ভারতীয় 
পুরাণ থেকে গৃহীত, কিন্ত ভাবাদর্শ ও প্রকাশভঙ্গীতে পাশ্টীত্তা প্রভাব সচেতন 
ভাবে স্বীকৃত | হোমার-ভীজিল-দান্তে-টাসো ও মিল্টনেন কাব্যাদশ পরিক্রমার 
পরে এবার শুরু হয়েছে ইটালীয় কবি ওভিদ (6১৮৭ )-এব [ন০ো9০ 
150০3, আর ইংবাঁজ কবি পোপের চাছ50০5-এব কবাাঙ্গিক বাঁল। কাব্যে 
প্রবতনের সচেতন প্রয়াস । ভাবগ্রকাঁশের বাহনও সবলতর হয়েছে নতুন 
শক্তির আবিভাবে। এশক্তির উতৎন বণনামূলক রচনাদর্শের (78718050) 
স্থলে নাটকীর (এ781020০)রাতির আদশ অন্সরণ। মেঘনাদবধে ও ব্রজাঙ্গনায় 
সে রাতির পূবসংকেত, বারাঙ্গনায় পৃণতা। অমিত্রার্ষর ছন্দের সাথকতম 
সমাধান-প্রধীসও লক্ষা কর। যার একাব্যে। মেঘনাদ্বধেল বঠিন-কঠোর 
বাগ বীতি ও গান্ভীষের সঙ্গে ব্রজাঙ্গনার করুণ মাঁপুযের সম্মেলনে বারাঙ্গনার 
প্রকাশ ভঙ্গীতে এসেছে একট! অভতপুব 5৮7)01৩0৬ 1 অমিত্রচ্ছন্দের 
এ আদর্শ প্রকাশ বাণ্ল। কাব্যে প্রথম ও শেষ--অনন্করণায়, অনতিক্রান্থ_- 
আপন উজ্জল্যে ছ্যতিমান্‌। 

বীরাঙ্গনার আঙ্গিক পরিকল্পনায় মধুস্দন ওভিদের অন্তগামী হলেও চরিত্র 
নিবাচনে এবং ভাঁবব্যগুনা-স্থট্টিতে কবির দৃট্টিভঙ্গীর ক্বাতন্্য লক্গণার। 
৪ভিদেনর নায়িকাদের জীবনে রোমান্টিক প্রণয়প্রবুক্তির সঙ্গে মিশ্রিত হয়েছে 
বীর্ধম্ী নায়িকাদের আদিম শৌধবোধ , আর মধুস্থদনের নায়িকাদের মধ্যে 
বীরধমী না্রিকার সন্ধান কমই মিলে। মধুস্থদনের দৃষ্টিতে এন নায়িকরি। 
বীরুধমী নিজেদের ব্যক্তিত্ব গ্রতি্ীয্ ও প্রবল স্বাতঙ্থ্যবোধে । শবকুস্থুল।, গঙ্গা 
ও জনাচরিত্র এ-প্রসঙ্গে স্মরণীয় | মধুন্দনের কোন কোন সমালোচক এ-সমস্ত 
চরিত্রের বিদ্রোহিত দেখে কবির চবিত্র-পরিকল্পনার উপর আধুনিক বাঙালা 

১২ 


১৭৮ আধুনিক বাঙালী সংস্কৃতি ও বাংল! সাহিত্য 


রেনেসাসের নিঃসন্দিগ্ধ প্রভাব অনুমান করেছেন ।১ কিন্ত এ অন্তমাঁন কতটা 
শ্রদ্ধেয় তা বিচারসাপেক্ষ | মধুক্ছদন মুখ্যতঃ ভাবপ্রবণ কবি ও শিল্পী । মানুষের 
জাবনের চিরপ্ঘন রহস্য, নারা অশ্ঞরের স্বতন্থ বেদনাবোধ তার কবিকল্পনীর 
প্রধানতম উপাদান । মননশল ব্যক্তি হিসাবে সমসামস্িক জীবনসমস্াঁর প্রতি 
মধুস্থদন অননঠিত ছিলেন বল। যায় না, কিছু ঘুগসমন্তা ভার অবিমিশ্র শিল্পি 
সভভাক কৌথাও আচ্ছন্ন করেছে বলে মনে হয় ন।। পাশ্ান্তা কাব্যদশের 
প্রভাবে তিশি স্বাতন্্যধমী কোন কোন নারীচরিত্র কষ্টি করেছিলেন সন্দেহ 
নেই, কিন্তু এ সমস্ত চরিত্রকে জাবন্ত করে তুলেছে কবির অকৃত্রিম হৃদয়াবেগ | 
চিন্তাবিচারহান এ বিপুল ভাবাবেগই কবিচিত্তরকে উদ্বোধিত করেছিল 
নারীয়নের নিত্য শতুন রহস্য আবিষ্কারে । এ-ভাবদষ্টি প্রভাবেই শিল্পা মণস্দন 
প্রবেশ করেছিলেন নাবামনের অন্তলোকে । “মপস্থধন চিন্তাশিল্পী নহেন-__ 
ভাবশিল্প”_মপুক্দনের শিল্পচেতনা প্রসঙ্গে সমালোচক শশাঙ্কমোহন সেনের 
এ-উক্ভিই অশ্রীন্ত বলে মনে হব । 

খধুহ্দনের রোমান্টিক ভাবাবেগ প্রবল প্রত্যয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে 
দ্রৌপদী, কৈকেয়া, শূর্পনখ, ও তাঁর। চরিত্র স্থগিতে । এই সমস্ত চরিত্রের 
মানসপ্রবুত্তি জটিল, কোন কোন ক্ষেত্রে অসামাজিক । চরিত্র স্ষ্টিতে সে 
অভিনব দৃষ্টিভঙ্গী সমকাঁলীন কাব্যপাঠকের রুচিকে পীড়িত করেছিল সন্দেহ 
নেই) কিন্ত সেহ যুগের পঙ্গে অগ্রগামী মধুস্থদনের শিল্প বাঁজ্যে প্রবেশ 
করবার অক্ষমতাঁই এই পীডার কারণ বলে অন্থুমিত হয়। স্ুগভার 
সহানুভূতি, অতলান্ত সহমমিতা, আর অহভবক্ষম রোমান্টিক শৌন্দযান্থভৃতির 
প্রেনণাঁয় কবি-শিল্পী মধুস্থদন দ্রৌপদী, কৈকেয়ী, শুর্পনথা ও তারার মনের 
বহস্যাচ্ছন্ন দ্রিকটিকে আলোকিত করে আধুনিক দৃষ্টিভঙ্পীর পরিচয় দেন । 
বাংল কাব্যে তথা আধুনিক বাংলা সাহিত্যে বীরাঙ্গনা কাব্যের বিশিষ্ট 
তাৎপধ হল এখানে । 


১. দ্গস্থষ্টির ভাবানুষঙ্গে লক্ষ্য করলে দেখব/__বীরাঙ্গনার প্রতি পত্রে রেনেশ। যুগের 
বিদ্রোহ ও মর্দগীড়া যুগপৎ প্রতিটি নারীচরিত্রে কোন না কোন রূপে অনুস্থাত হয়ে আছে ।' 
ভূদ্দেব চৌধুরী, বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা, ছিতীয় খণ্ড, পৃঃ ৩১২ 


কাব হদয়মুক্তি ॥ মধুস্দন ১৭৯ 


'চতুর্দশশপদী কবিতা" (১৮৬৫) মধুস্ছদনের পরিণত উপলব্ধির কাব্য। 
স্বর্-মতয পরিব্রশা সমাপ্ম করে কবি-অস্থর এখানে নতুন পিপাসার তৃথ্চি 
খুজেছে পৃথিবীর পথে । ফলে এ-কাব্যের বহিরঙ্গে লেগেছে নতুন রং আর 
অন্থরক্গে ভেগেছে নতৃন স্থুর । অমিপ্রচ্ছন্দের উদ্ধত মহিমা এখানে অন্তহিত, 
ভাব প্রকাশের ভাষা এখানে সহযত-গন্তীর, কোন কোন স্থানে কোমল- 
মন । ছুঃথবেদমার ভতাঁশনে কবি-মনের আবাল্ালালিত অহমিক। 
দ্ঘ'ভুত এব, সে ভম্মবিভ়তির মধো জন্মলাভ করেছে নব-দৃঠিতে জোাতক্মান্‌ 
একটি সম্পণ মানবিক সত্তা । গতুদশপ*" কবিতা” সেই *নজাগ্রত মানবিক 
সত্তার আনন্দ-বেদন। আশা-আকাজ্ষ। ও প্রেম-বিবহের সঙ্গীতে ভবুপর। 
বিদেশে নৈরাশ্জনক পরিস্ততিণ মধো বাস করেও ম্বদেশীয় কাব্য- 
সরন্বত'কে নতুন আভরণে সজ্জিত করবার আকা মণুশ্দনের চিত্তে তখনও 
সজীব। তাই আত্মমুখা ভাবকল্পনার বাহন হিসাবে মধুস্থদন গ্রহণ করলেন 
যুরাপীষ কাঁবোর নবজন্মেব পথিকৃ ইটালীয় কবি পেত্রাকীর সনেটের 
আর্ষিক | সে লঘত কবিভাষার মার্ধামে নিজ অস্থরানরুদ্ধ ভাবপ্রবাঁহকে মুক্তি 
দিলেন মধুস্দন আম্মমুখী কবিতার সহঅ্পারায় | বাংল। সাহিতোর অন্গসদ্ধিংস্থ 
পাকের নিকট বিশেব ভাবে স্মবুণায় ১৮৬৫ থ্রাষ্টা্। এ বংসরেভ প্রকাশিত 
হয় বঞ্চিমচন্ছরের ঢুর্গেশনন্দিনা ও মপসথদনের চতুদশপদা কবিত।। এষ দু'খানি 
গছ্-পছ্য কির মধা দিছে বাঙালীর বহুকাল সঞ্চিত নিরুদ্' অস্থরাবেগ সব- 
প্রথমে মুক্তি খুজে পেল । এক হিসাবে মপুক্দনের এহ নবতর ভর্গার কাব্য 
অমিত্রাক্ষর চন্দ আবিষ্কারের চাইতেও গভার তাখপধময় $ কারণ এ আম্স- 
ঘুখা ভাবপ্রকাশের পথ অন্ুসরণ করেই মপুকুদনের উও্রস্থপা বিহ্বারালাল ও 
রবীন্দ্রনাথ এবং পবান্দ্রোন্তর বহু কবি আধুনিক বাংল। কাব্যের দিগম্তসামাকে 
প্রসারিত করে দিয়েছেন বিশ্বসাহিত্যের উদার ব্যাপ্তির অভিনুখে | 
সনেটের মাধ্যমে হৃদয়ান্ভূতি প্রকাশের দিক দিয়ে মধুস্দনের গ্রয়াস 
পেত্রার্কের চাইতেও বিস্তৃততর ও বলিষ্ঠতর | পেব্রার্ক যেখানে শুপ্ুমাত্র 
প্রেম প্রবৃন্তিকে কেন্দ্র করে স্বীয় অস্তরকে অনাবৃত করেছিলেন, মণুস্থদন সেই 
স্থলে নিজের গভ'রতর উপলন্ধিকে উৎসারিত করেছেন «দেশানভূতি, 
নিসর্ানুত্ভতি, মানব-মাহাজ্যান্ভূতি এবং আবও বিচিজ্র অনুভূতিকে 


১৮০ আধুনিক বাঙালী সংস্কৃতি ও বাংলা সাহিত্য 


অবলম্বন করে। আঁবর সনেটের মধ্যে আত্মঘুখী ভাবকল্পন! কাব্যবূপ 
পেলেও বিহারীলালের মঙ্গে মধুন্দনের হৃদর়ধর্দের পার্থক্য সুচিক্কিত। 
বিহারীলালের হৃদয়াভূতি ধেখানে একটা আতাত্তিক রহস্যময় মায়াজলের 
আবরণে অবগ্গ্ঠিত, মধুস্থদনের ভাবতন্নর আম্মভাবন] সেখানে সুর্যালৌকের 
স্স্পষ্ট দীপ্লিতে আলোকিত । 

মধুন্দনের ত্বদেশ ও স্বজাতিচেতনার পরিচয়বাহী এই “চতুদশপদী 
কবিতা"বলী। ব্বদেশীয় সাহিতা ও সংস্কৃতির প্রতি কবিহৃদয়ের মমতা? কত 
গভীর ছিল, কবি বোধ হয় স্বদেশে বাঁসকাঁলে নিজেও এত সচেতন ছিলেন ন]। 
্বদেশের মাটির সঙ্গে সাময়িক বিচ্ছেদের ফলেষ্ট স্বদেশাত্মার প্ররুত রূপ উপলব্ধি 
করতে পেরেছিলেন স্বদেশপ্রেমিক কবি । মধুস্থদনের কাব্যে তার বাঙালী- 
প্রাণের স্বতঃম্ক,তও গভীরতম প্রকাশ যদি কোথাও হয়ে থাকে সে তার 
'মেঘনাদবধে' নয়__“চতুর্ঘশপদী কবিতা"য়। এই কাবো মপুস্থদনের সংস্কৃতি গ্রীতি 

ংকীর্ণ দেশসীমার উপ্রেব-- ভারতীয় রেনেপীসের নবাক্ুণরাগে রঞ্চিত। মানব 

মাহান্ত্ের শ্রে্ঈ পরিচয় পৃথিবীর যে কোন দেশে যখনই তিনি দেখতে 
পেয়েছেন, তখনই তাঁর প্রতি ভক্তিপ্রণত চিত্তে শ্রদ্ধাগুলি জানাতে কুষ্ঠিত 
হননি উদ্দারচিত্ত কবি। 

হ্বদেশীয় আকার যর্জলৌকে প্রবেশ করেও পরিশীলিত বুদ্ধি ও বিস্তৃত 
হৃদয়ানভৃতি দিয়ে বিশ্বাত্বার হৃদস্পন্দন অন্তভব করা যদি আধুনিক সংস্কৃতির 
অন্যতম প্রধান লক্ষণ হয়,মধুস্থদন সেই উদার সংস্কৃতি-প্রভাবান্িত প্রথম সার্থক 
বাঙালী কবি-_ আধুনিক সংস্কৃতির ক্রমবিকাঁশের আলোচন। প্রসঙ্গে এই সত্য 
আমর! যেন বিস্ৃত না হই । 

কবি-অন্তরের বেদনাস্পনি'ত লিরিকধমী কবিতার ক্রমবিকীশের ইতিহাসে 
মধুসূদনের বিদেশযাত্র।র পূর্বে রচিত “কবিমাতৃভাষা”, “আত্মবিলীপ” ও 
বঙ্গভূমির প্রতি'ও বিশেষভাবে ন্মরণীয়। তাব অসমাপু কাঁবাগ্রন্থগুলিতে 
কবি-হদয়ের পরিচয় খুখ স্পষ্ট নয়_-সেজন্ত সে প্রসঙ্গ এই আলোচনাঁর 
বহিভূত। 


২১১ 
গদ্যে রসস্থষ্টি ॥ মননশীল সাহিত্য ॥ সংগ্কৃতির নবরূপ 


বঙ্কিমচন্দ্র 


আধুনিক বাঁডাঁলী সংস্কৃতি ও বাঁংল। সাহিত্য নিঞাণে বঙ্কিমচন্দ্রের দান 

অপরিমেয়। একজন মাত্র শক্তিধর অগ্রার গ্রৃতিভাম্পর্শে বাঙালী সংস্কৃতি ও 

বাল! সাতিত্োর এত বড় জাগরণ উনবিংশ শতাব্দীর জাতীয় জীবনে আন 

7৮৭ থে উচ্চাঙ্গেক সাঠিত্য জগতসভায় আজ বাঙালীন একমাত্র 
1. 


পো. পা পে 
কফ ০ ৮ 
1 


নম্পদ, তার দট় ভিত্তি স্কাপিত হয় বন্কিমের অতন্দ্র সাধন।য়। সাহিতাস্থাট 
ও সংদ্বৃতি আঁলোচন| বঞ্ষিমের নিকট অবপর বিনোদনের বিলাঁসচচা ব! 
জীবিকার তাঁড়নায় মমোহাঁরী পণ্য নিঙ্াণের মত কাঁজ ছিল ন।| মানব- 
সভ্যতার এই ছুটি উপকরণ ছিল বঞ্ষিমচন্দ্রের জীবন-চেতমারহ অঙ্গীভূত। 
জগতের শ্রে্ঠ জাবনশিল্পীদের মত সাহিত্য, সংস্কৃতি ও জীবনকে একস্থত্রে 
গ্রথিত করে দ্রেশজননীর কণ্ঠে এক অম্নান মালা পরিয়ে দিয়েছিলেন মননশীল 
শিল্পী বঙ্কিমচন্দ্র। একটু ভাবোচ্জ্রাসপূর্ণ মনে হলেও এই মন্থব্য বোধ হয় 
অসঙ্গত নয় যে, বঞ্চিমের গ্রকৃত রূপ হল পূজারার। রশিকের জীবনান্তৃতি 
দিগেএকদিকে করেছেন তিনি বহস্তমঘ জীবনের পূজা,আবার জ্ঞানীর দৃষ্টি দিয়ে 
সেই পূজার অপূর্ণতা উপলব্ধি করেছেন এই শ্রদ্ধাশাল জ্ঞানতাপন। সেজন্যে 
বঞ্ষিম-সাহিত্য আলোচনায় আমর! দেখতে পাই, অ্রষ্ার জীবনবেদন! 
পরিণতিতে জাতীয় ভাবনার অজ্ঞ ধারার বিকেন্দিত। সহজাত রসলষ্টা শিল্পীর 
এরপ আম্মবিলোপের উদ্াহাঁরণ জগতের পাঠিত্যে বিরল। স্বদেশের হিতচিন্ার 
প্রিয়বন্ত বিসজনের এ মহন্ছকে লক্ষ্য করেই মনীষী রমেশচন্দ্র বোধ হয় 
তার সাহিত্যগুরু বঙ্ধিমকে 010 21686950100] 0 001০ 01000100011 
০9101” বল্তে দ্বিধা করেননি । এ-জাতীয় গ্রন্থের স্বপ্ন পরিসরে আধুনিক 
সংস্কৃতি ও সাহিত্য ক্ষেত্রে এই প্রতিভাদাঞ্চ পুরুষের নকল কীত্তির মূল্যায়ন 
সম্ভব নয়; তাই বর্তমান অধ্যায়ের এ নাতিদীর্ঘ আলোচনা বঙ্ষিমের বিশিষ্ট 


১৮২ আধুনিক বাঙালী সংস্কৃতি ও বাংলা সাহিত্য 


শিল্প-সাধনা ও সংস্কৃতি রচনা প্রয়াসের রূপরেখ1-অস্কনেই সীমাবদ্ধ থাকবে । 


স্যজনধমী রচনার অন্যতম উৎস হল লেখকের নির্বাধ কল্পন1, এবং 
কল্পনার শৈল্পিক প্রকাশের মধ্য দিয়েই সাহিত্য রসোতীর্ণ হয়ে উঠে । উনবিংশ 
শতাব্দীর 'প্রথমার্ধকে বলা চলে সংঙ্গার যুগ । এই যুগের গছ সাহিত্য মুখ্যতঃ 
নীরস, কল্পনাঁহীন ও জ্ঞানচচাঁমুলক । সেই সাহিত্যকে সরস ও প্রাণম্পশী 
করে তোলেন বঙ্গিমচন্দ্র স্রদূরবিস্তারী ও বর্ণাঢ্য কল্পনার সাহাষ্যে। 
স্থট্িধমী লেখকের আবেগম্পন্দিত স্পুরের অভিমুখী কল্পনা গতিলাভ করে 
কখনও অতীত জীবন, কখনও বত'মান জগৎ, আবাঁর কখনও ব। ভবিষ্বাৎ 
স্বপ্নকে অবলম্বন করে । এ-ধবণের কল্পনাকে ইংরেজ লেখকেরা অভিহিত 
করেছেন রোমান্টিক কল্পনা বলে _যাঁর যথাষথ প্রতিশব্দ বাংলায় খজে পাওয়! 
যায় ন।। এই পোঁমান্টিক কল্পনার বহু লক্ষণ দেখতে পেয়েছেন অনেক ইংরেজ 
লেখক । ওয়াটস-দান্তন এ কল্পন।-প্রবুত্তির ভিতর দেখেছেন__]২০1795- 
511)00 01 ৮৮09101 : ওয়াণ্ট।র পেটার দেখেছেন--2001010 01 50210£0- 
10059 10 1১979100%; আর ক্রম্পটউন রিকেটের মতে £৯ 5010৩ 9৫705 
091 09900ঠৈ এবং 81 ০01901770 100611000021 ০0171093108 হল এ 
ধরণের ভাবকল্পনীর অন্যতম প্রধান লক্ষণ। রোমান্টিক কল্পনার এই বিভিন্ন 
ব্যাখ্যার মধ্যে একটি সাধারণ লক্ষণ প্রত্যক্ষ হয়ে উঠে ;১--সে হল লেখকের 
তীব্র, তীক্ষ সৌন্দযচেতনী, এবং এই সৌন্দমষচেতনার উদ্দীপনীশক্তি হল-_ 
“4৯17 909-0110215 4৮৬ ০10139010121010 01 11795110001 0 50105110111 
(11070010 ) | 

কল্পনা প্রবৃত্তির অনন্তসাঁধারণ বিকাশ ও লেখকের মনন প্রধান উদ্দাম 
কৌতুহলের ফলেই শ্বীষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে ( 48০ ০: 7২০72130০ 
[২০৮1৪], 01780-01830 ) সৃষ্টি হয়েছিল ইংলগ্ডে ফ্রান্সে ও জাধাণীতে এক 
বিপুলপ্রসার, বিচিত্রধমী প্রাণবন্ত সাহিত্য । পৃবযুগের 07091) 0্াণডে ও 
0.31704111-তে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত ক্লাসিক সাহিত্যপাঠকের সামনে এই সৌন্দধ- 
সচেতন সাহিত্য খুলে দিল রসানুভূতির নব নব প্রবেশদ্বার । জীবনের বিচিত্র- 
স্থন্দর রূপ দেখতে পেল পাঠক সৌন্দযস্রষ্টা কথাশিল্পীর সুসজ্জিত চিত্রশাঁলায়। 


গছ রসস্থষ্টি ॥ মননশীল মাহিত্য ॥ বঙ্কিমচন্্র ১৮৩ 


_* আধুনিক বাংল! সাহিত্যেও অনুরূপ ঘটনা ঘটল উনবিংশ শতাব্দীর ষষ্ট 
দশকে । ধর্ম, সমাজ ও শিক্ষা আন্দোলনের বর্ণহীন আকাশে সেই যুগের 
বাঙালী পাঠক দেখতে পেল সাতরঙ] রামধন্তর বর্ণবিলাস। বঙ্কিমের সেই 
নির্বাধ সৌন্দষচেতনা কৌতৃহলী করে তুলল বাঙালী পাঠককে মানবজাবনের 
রহস্তের প্রতি । বাংল! সাহিতো বঙ্ষিমের কল্পনাধমী উপন্যাসের এতিহাসিক 
আবিভাবের তাঁপষ হল এখানে । 

সৌন্দবমুগ্ধ চিত্তের রঙীন কল্পনীকে রূপ দেবার বাহন হিসাবে উপন্যাসের 
টেকনিক গ্রহণ করলেও বঙ্কিমের প্রতিভা ছিল আসলে বোমান্টিক কবির 
প্রতিভা । সেজন্য বঞ্িমের অন্ুভৃতিশীল কবিচিত্ত শভ ক্ষেত্রে বাস্তবজীবন- 
পরিবেশ ত্যাগ করে সৌন্দঘপন্ধানে ব্যাপৃত হয়েছিল প্রধানত: হতিহাঁসের 
সুদূর অতীত জীবনকে অবলম্বন করে । অতীতচারী দুষ্টি ভ্দীতে বঙ্কিম অষ্টাদশ 
শতাব্দীর কোন কোন ইতরাজ রোমান্টিক ওপন্যাসিকের সমধমী । উপন্যাস 
রচনার প্রারন্তে অতিরিক্ত রোমান্স প্রবণতার জন্য কল্পনা-কেন্দে ছুবলতীব্ুও 
পরিচয় দিয়েছিলেন তিনি সন্দেহ নেই , কিন্তু প্রথম ব্রতার সংশয়কে সবলে 
অতিক্রম বরে তার স্বতন্ত্র স্ষ্টিনৈপুণা দ্বিতীঘ উপন্যাসে প্রতিভার স্ব-ক্ষেত্র 
খুজে পেয়েছিল, সে কথ। বঙ্গিমের উপন্যাস পাঠকমাত্রেরই নিকট স্পরিজ্ঞাত। 
বঞ্ষিমের উপন্যান আলোচন। প্রসঙ্গে একথাও সম্মরণযোগ্য, স্বভীবধত্রের দিক 
দিয়ে রোমাঁনটিক কল্পনার অধিকারী হলে এই প্রতিভাবান শিল্পা কোন 
কোন উপন্তাসে সমীজচিন্তার বন্ধুর ক্ষেত্রে বিচরণ করতেও দ্বিধা করেননি । 
হোক সে সমাঁজভাবন| রক্ষণশীল, কিন্তু সে চিন্তা লেখকের প্রাণ ও জ্ঞানের 
মন্ত্রে প্রতিষ্ঠিত। 

বঙ্গিমের রোমান্টিক কল্পনার বর্ণাঢ্য জগৎ সমকালীন কথাশিল্পী ও বিন্মিত 
পাঠকের সামনে একটা অনাবিষ্কত সৌন্দযজগতের দ্বার উন্মত্ত করে দিল 
বটে, কিন্তু সে মাত্রাতিশায়ী ভাবকল্পন। শুধু বঞ্ছিম-উপন্যাসকে নয়, সম- 
সাময়িক বাংলা উপন্যাসকেও করে তুলেছিল অনাঁবশ্তক আড়ঙ্গরের ভারে 
ভারাক্রীন্ত ৷ সাধারণ মানুষের জীবনসমস্। রইল তাঁদের শিল্পসাধনার এলাকার 
বাইরে, বিশিষ্ট মানুষের মৌলিক প্রবৃত্তির সংঘাত বর্ণনায় মুখর হয়ে উঠল 
তাদের উপন্যাম-শিল্প । নবন্ষ্টির ছুদ্ম প্রেরণা সত্বেও [২07091010 [২০৮159] 


১৮৪ আপুনিক বাঙালা সংস্কৃতি ও বাংল। সাহিত্য 


যুগের ইংরাজী সাহিত্যে যে আপেক্ষিক চিন্তাদৈন্য প্রত্যক্ষ ভয়ে উঠেছিল সে 
কথ। স্মরণ করে একজন ইংবাঁজ লেখক মন্তব্য করেছেন £ 

+1২02008136101510 25 23001705520 11) 00০ 11062196016 0: 0102 2£6 
1090, 01 0090150, 11) 002110019 161 ০9৬০1 £980 100৬ 21001), 
00:91)109 111701090015 01 105 0৮72. [0 ৮025 25910612115 ৪ 501)0991 
01 10625, 01 5]9101)010 £01)0101159010105. 1710615 9062100190 ভা95 
[71040 195 155 90901001005 00 90191901021 19295 00 602 001001006 
[00101010050 000 09 : 16 11017)20 0) 14181) 790121 (01817 1৬121), 
50011) 000 ৬০9 0 ০০৪০ 010. 200.611) 00201610105 01111 
[70100101091 2 120010511-101107 0 11)20 1110১ ......., (090 17০907]% 
9০০91)0০৫ ৬1)30 ৬০১ 0111016150, জ]1এ, 5020100, 2] 01060550100) 
25 0170 05501)0]7] £101105 01 1110. /৯70017$ 165 19550] 502]৭, 
10010091, ৮৮০ 5০0 01)0 06510010000 ০2১8] 00217707515 101222:016) 
2130 00 7:9191900 006 ০019 0091)৮01)00185 0 40015000955” 20৪1] 
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উক্ত মন্তব্য বঞ্ছিমের রোমান্টিক কল্পনাপ্রধান উপন্যাস সম্পর্কে যেমন সত্য 
তেমনি সত্য তার ব্যথ অনুকরূণকারী সমসাময়িক কাল্সানক কাহিনী অঙ্টাদের 
সম্পর্কে। তার কস্জনধর্মী সাহিত্য সেই যুগের কথামাহিত্যে যে 
এতট। বিপধয়ের স্থষ্টি করবে বঙ্কিম হয়ত ত। পুবে অন্তমাঁনও করতে পারেন নি। 
কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে যখন তিনি দেখতে পেলেন তারই প্রদশিত শিল্পরচনার পথে 
বিচরণ করতে গিয়ে অক্ষম লেখকেব। নিত্য নিয়ত পদস্থলিত হচ্ছেন, তখনি 
ত্ব-সাহিত্য প্রেমিক বঙ্কিম কঠোর সমালোচনার দণ্ড উদ্যত করে সচেষ্ট হলেন 
এধরণের লেখকদের অক্ষম শিল্পপ্রষাম থেকে গ্রতিনিবৃত্ত করতে । এই হল 
বন্ধিমের সমীলোচনা সাহিত্যে আত্মপ্রকীশের ইতিহাস যার সঙ্গে বাঙ্ধম- 
সাহিত্য পাঠক মাত্রই স্থপরিচিত। কিন্তু সে-প্রসঙ্গে এখানে আলোচ্য নয়। 

বন্ষিমের শিল্পসিজীবনের দিক-পরিবতনরেখা স্পষ্ট হয়ে উঠল তার ওপন্তাসিক 
জীবনের শেষ প্রান্তে এসে। সমসাময়িক স্থষ্টিধমী সাহিত্যে ব্যথ অনুকরণ 
প্রয়াস দেখে বন্ষিম হয়ে উঠলেন আত্মসমালোচক ; তাঁর উপন্যাস হল নবতর 


গছ্যে রূসস্থষ্টি ॥ মননশীল সাহিত্য ॥ বঙ্কিমচন্দ্র ১৮৫ 


আদর্শচেতনার় সপ্তীবিত। তিনি উপলব্ধি করলেন, অন্তশীলনের দ্বার৷ মানিষের 
চিত্তগঠনের পৃবে নিছক রসচচ1 শ্রেয়োবোধের আদর্শ থেকে শিল্প:কে বিচ্যুত 
করে। এই উপলব্ধির সঙ্গে সঙ্গে বঙ্কিমের শিল্পাদশও হল বিবতিত | সেজন্যে 
উপন্যাস রচনার পরিণতিতে দেখি চিন্তাশীল শিল্পী বঙ্গিম তাঁর শিল্পার্শকে 
প্রতিষ্ঠিত করেছেন অন্রশীলনতত্ব ও ধ্তত্বের ভিত্তিতে । আধুনিক সমালোচক 
বঙ্কিমের শেষ পায়ের উপন্যাস-_-আনন্দমঠ, দেবাচৌধুরাণী ও সাতারামে শিল্প- 
বিকাশের অপূরণ্ণত। দেখে বাখিত হন। বাস্তবিক পক্ষে এই উপন্যাস-ত্রয়ীতে 
শিল্পীর শৌন্দঘচেতঘ। যে নিম্পত হয়ে এসেছে তাতে সন্দেহও নেই । কিন্ত 
ব্যথ শিল্পস্টি বলে নিন্দিত এই উপ্ন্াাস-ত্রয়ীতে সচেতন শিল্পী বঙ্কিম তার 
পরিণত শন্প-ভাবনাকে এক মপসতর প্রতিগাভমির উপন স্কাপন কব্ছিশেন, 
এ মত্যও অনস্বীকাষ। পাঠকমাত্রই ক্রানেন, বাঙ্ধমের এহ শেষ শিল্প প্রয়াস 
ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও জাতির কল্যাণ-কাঁযনাঘধ নি্মোজিত হয়েছিল । 
শিল্লিমানসে সমাজভাবন] প্রাধান্য লাভ করায় এই উপন্যাস-ত্রয়ীব কলাবিধিতে 
দুবলতা। আন্মপ্রকাশ করেছে সন্দেহ নেই, কিন্ত জাতীয়তা ও মনসা বিকাঁশের 
সঙ্কেতবাহী এই উপন্তাসত্রয়ী লবযুগের পাঠকের নিকট মহৎ শিল্পের নিদর্শন 
বলে বিবেচিত হওয়ার দাবি রাখে 


বঙ্গিম-উপন্যাসের এতিহাসিক আবিভাব এবং বিবতন-রেখার স্ছত্র 
অন্রসন্ধানের পর আপুনিক স্থজনধমী সাহিত্যে সেই উপন্যাসের প্রকৃত ভূমিকা 
কি এই আলোচনায় অগ্রসর হওয়। যেতে পারে । এহ পণায়ের আলোচনার 
প্রারস্তেই একট] জিনিষ খুবস্পষ্ট করেই চোখে পড়ে । আধুনিক ভাব ও 
আর্গিকের নতুন কাব্য রচনায় বঙ্কিমের সমকালীন কবি মধুস্থদনের সামনে 
কোন পূব এতিহা ছিল না; কিন্তুবঙ্গিমের এতিহাপিক রোমান্স রচনার পূবেও 
১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্ব থেকে ১৮৮১1৮৩ শ্রীষ্ঠাব্ৰ পধস্ত কাল্পনিক ইতিহাঁমের আয়ে 
এক ধরণের রোখান্স রচনার প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। অবশ্ঠ সে সমস্ত রূপকথা! 
জাতীয় তরল রোমান্সের সঙ্গে বস্কিমের জীবনরহস্যসচেতন রোমান্সের পাথক্য 
আকাশ-পাতাল । কিন্তু ১৮৫৭ গ্রীষ্টাব্বে অন্ততঃ ছুইখানি উপন্যাস প্রকাশিত 
হয়েছিল ধার ভিতর বস্কিম-উপন্যাসের প্রথম অভ্যাগমবাতা। ঘোষিত হয়েছে 


১৮৬ আধুনিক বাঙালী সংস্কৃতি ও বাংল। সাহিত্য 


এই দ্ূইখানি উপন্যাসের একখানি হল প্যারীাদ মিত্রের বান্তব-জীবননির্ভর 
কাহিনী “আলালের ঘরের দুলাল”, আর একখানি ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের 
রোমান্পধমী “এ্রতিহাসিক উপন্যাস” প্যারীচাদের পধবেক্ষণশক্তি ছিল, আর 
ছিল সেই বিকৃত সংস্কৃতির যুগে নীতিধর্শের প্রতি অবিচলিত শ্রদ্ধা। কিন্তু 
তার শিল্পাদর্শ উচ্চ শ্রেণীর ছিল না, আর অন্তপুষ্টিও এত মর্মভেদী ছিল 
ন। যার সাহাঁষ্যে মানবমনের চিরন্তন দন্দ্রকে রহস্যময় ও চিত্তাকর্ষক রূপ দিতে 
পারেন। ভৃদ্দেবের আপাত-নারস ক্লাসিক মনের অন্তরালে সৌন্দর্যসচেতন যে 
একটা রোমান্টিক মন প্রচ্ছন্ন ছিল তার এতিহাসিক উপন্তাঁসের “অঙ্তবরীয় 
বিনিময়” কাহিনী তার প্ররুষ্ট প্রমাণ । এই শ্রেণীর আরও কাহিনী রচনায় 
মনঃসংযোগ করলে ভূদেব হয়ত বঙ্গিম-পৃব রোমান্টিক কথাপাহিত্যে স্থায়ী 
যশের অধিকারী হতেন। কিন্ত যুগপ্রয়ৌোজনে ক্রমবিলীয়্মান পারিবারিক ও 
সামাজিক জীবনের পুনর্গঠনের জন্য প্রবন্ধ বূচনাঁ সবশক্তি নিয়োগ করায় 
ভদ্দেব রোমান্টিক উপন্যাস রচনার পথে আর অগ্রসর হননি । বস্ততঃপক্ষে 
প্যারীটাদ ও তৃদেব শুধুমাত্র নকিবের ভমিকাঁয় অতিনয় করে বাংলা উপন্যাসের 
দৃশ্যপটহীন রঙ্গমঞ্চ হতে বিদাঁয় নিয়েছিলেন । 

এই বিরলসজ্জ।৷ বাংলা কথাসাহিত্যের রঙ্গমঞ্চে রাজবেশে বঙ্গিমের 
আকম্মিক আবির্ভাব তাই আমাদের কাছে একটি অপ্রত্যাশিত ঘটন1 বলেই 
মনে হয়। কিন্ত সুদূরপ্রসারী কল্পনার এশ্বব নিয়ে স্থজনধমী বাংল! সাহিত্যে 
বঙ্কিমের আবির্ভাবের পুরে তাঁর জীবনে নিশ্চয়ই একট। প্রশ্ততি-পব ছিল-__ 
উপযুক্ত উপকরণের অভাবে যার সঙ্গে আমরা পরিচিত নই | তবে বহ্ষিম- 
জীবনের কোন কোন ঘটনা এবং যুগচেতনাঁর পরিপ্রেক্ষিতে আমর সে 
প্রস্ততিপবের পুনর্গঠনে প্রয়াস পেতে পারি । 


সাহিত্যক্ষেত্রে বন্কিমের এতিহাসিক আবির্ভাবের পৃধযুগকে বলা চলে 
ভাবসংঘাতের যুগ। শিক্ষিত বাঙালীর মনে এই ভাবসংঘাত শুরু হয়েছিল 
পাশ্চত্-সংস্পর্শের ফলে । এই ভাবসংঘাতের অনিবাধ ফল হল জীবনের প্রায় 
সবক্ষেত্রে সংস্কারের জন্য শিক্ষিত বাঁডীলীর ক্লাস্তিহীন প্রয়াস । বঙ্কিম-পূর্ব যুগকে 


গছ্যে রসস্থ্টি ॥ মননশীল সাহিত্য ॥ বঙ্কিমচন্দ্র ১৮৭ 


মেজন্য বল! চলে মুখ্যতঃ সংস্কার-যুগ। এই যুগের নব্যশিক্ষিত ব্যক্তিদের 
অন্তরে ধর্ম ও সমাজ সংস্কারের জন্য যেমন একট প্রবল উন্মাদন। দেখা 
দিয়েছিল, তেমনি সাহিত্য সংস্কারের জন্যও । এই সংস্কারপ্রবৃত্তি প্রতাক্ষ হয়ে 
উঠেছিল “মব্যবঙ্গের' বিদ্রোহচেতনার মধো। ধর্ধ ও সমাজের ক্ষেত্রে সে 
বিদ্রোহচেতনার কথ। ইতিপূবে আলোচিত হয়েছে । গছ্য সাহিত্যের 
ক্ষেত্রেও প্রথম বিদ্রোহী নবাবঙ্গেরই একজন--প্যারীচাদ মিত্র । ভাষা ও 
ভাবকে জীবনধর্মী সাহিত্যের বাহনে রূপান্তরিত করবার জন্যে এত 
সচতন প্রয়াপ প্যারীচাদের পৰে আর দেখ! যাঁয়নি। কিন্ত ভাবগভীর 
ও উচ্চারঙ্গের শিল্পক্টির জন্য শিল্পীর যে মৌলিক প্রতিভাব প্রয়োজন, সে 
প্রতিভা প্যাবীগদের ভিল না। এছাড়া আরও একটি অসম্পূর্ণত1 ছিল 
প্যারীচাঁদের জীবনে--সে হল জীবন-বহশ্তসচেতন পাশ্গান্তা ও প্রাচ্য সাহিতোর 
গভীব অনুশীলনের অভাব । জীবনের প্রতি প্যারীচাদের অনুরাগ গভীর হলেও 
স্ব-জীবনের বিচিত্র কর্মনাস্থতার মধো প্যারীষ্টাদ এই শ্রেণার সাহিত্য অন্ঠশীলনে 
ভীর মনঃসংযৌগ করতে পারেন নি। প্যারীটাঁদে সমসাময়িক মধুস্দনের 
জীবনও সংঘাতমঘ়্ এবং বিচিত্র। কিন্ত নানা প্রতিকূলতার মধ্োও স্বদেশীয় 
সহিতোর মান উন্নয়নের জনা মপৃস্থদন প্রাচা ও পাশ্চান্য সাহিত্যের যে গভীর 
অন্থশীলন করেছিলেন তার নজির মধুস্থদন-পূর্ব কোন লেখকের জীবনে দেখা 
যায় না। অলৌকিক প্রতিভার সঙ্গে বিস্তৃত সাহিত্যান্তশীলন মক্ত হওয়াতে 
অবশেষে জন্ম নিল ভাঁবগভীর এবং উচ্চাঙ্গের শিল্পলম্মত নবীন বাংল! কাঁব্য। 
উচ্চাঙ্গের কলাসম্মত কাব্যক্ষ্টিতে মণুস্থদনের যে ভূমিকা, 'প্ররূত মুল্যসমুদ্ধ 
স্জনধমী গদা স্ষ্টিতে বঙ্ষিমেরও সেই ভমিকা। এঅপূর্ববস্ত নি্াঁণক্ষম” 
অললীকিক প্রতিভা মপৃস্থদনের মন বঙ্ষিমেবও ছিল, কিন্তু শুপুমাত্র প্রতিভার 
স্পর্শে ই এই নতুন গদ্য স্যষ্টি হয়নি । এই নবস্থষ্টি সম্ভন হয়েছিল বঙ্িম-কর্তক 
পাশ্চান্ত ও প্রাচ্য সাহিত্যের বিস্তৃত ও গভীর অন্রশীলনের ফলে । যে যুগধর্দের 
প্রভাঁবে মধুস্থদনের ও বঙ্কিমের জীবনে প্রাচ্য এবং পাশ্চান্ত সাহিত্যের এই 
একনিষ্ঠ অন্ুশীলন-প্রবৃত্তি দেখ। যাঁয় মনীষী রমেশচন্দ্র তাকে অভিহিত করেছেন 
5581016560655 বলে। এই মনীষীর মতে উনবিংশ শতাব্দীর 'প্রারস্ত থেকে 
সপ্তম দশক পর্যন্ত স্বদেশীয় সাহিত্যের মাঁন উন্নয়নের জন্যে বাঙালী লেখকদের 


১৮৮ আধুনিক বাঙাঁলী সংস্কৃতি ও বাঁংল' সাহিত্য 


মধ্যে যে এঁকাত্তিক প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়__তাঁর সঙ্গে এই শতাব্দীর পৃববর্তী 
সাতশত বৎসরের সাতিত্য-প্রয়াসের তুলনা চলে। এ-ছাঁড়া তিনি এমন মন্তব্যও 
করেছেন, স্বদেশের সাহিত্যের রুচি ও মূল্যবৃদ্ধির জন্যে মধুস্থাদনের এং বঙ্কিমের 
সচেতন প্রয়াম 'প্রাচান সাহিত্যে দেখা যায় না; এবং দেখা না যাওয়ার প্রধান 
কারণ, উনবি-শ শতাব্দীর বাঙালী-জীবনের আপাত-চাঞ্চল্যের মধ্যেও 
দেশাত্সবোধের যে প্রবল প্রেরণ। শ্ষ্টার অন্তরে ফল্তধারার মত প্রবাহিত ছিল, 
সেই প্রেরণ। প্রাচীন বাঁালা-চিত্ে ছিল অন্তপস্থ্িত | 

মধুস্থদনের মত বঙ্কিমচন্দ্র বাওলা দেশের সেই নবযুগের চির-অতৃপ্ 
জ্ঞানতাপস। বাঁলো ভাটপাডার পণ্ডিতদের কাছে সংক্ষত সাহিত্যপাঠ তার 
দুগ্ধ দৃষ্টির সামনে উন্মোচিত করেছিল প্রাচান সাঠিতোর কমজগণ্, বিচাঁড সনের 
শিষ্য না হলেও প্রথম যৌবনে সেক্স পীরীয় সাঁহিত্যপাঠে তন্মঘ্ুত1 তার অন্ভূতি- 
শীল মনকে উদ্দীপু করেছিল মানবজীবনের বৈচিত্র্য ও গভীরত। উপলব্িিতে । 
এ ছাড়া স্বদেশীয় ও বিদেশী হভতিহাসের নিবিষ্ট পাক ছিলেন যুবক 
বঙ্কিমচন্দ্র । এই বিস্তৃত ইতিহাস পাঠ তাকে শুধু হ্বদেশসচেতন করেনি, 
মানবপ্রক্ৃতির মুল্য নির্ধারণে সহায়তাও করেছিল প্রচুর । শুধুমাত্র 
রাজ্য ও রাজার উত্থান পতনের কাহধিণনী পাঠ নয়, ইতিহাসের মমমূলে 
প্রবেশ করবার অনন্যসাধারণ ক্ষমতা অজন করেছিলেন তিনি পরিণত 
যৌবনে । না হলে উপন্যাসে ইতিহাসকে এত সজীব বূপ দেবার প্রেরণা তিনি 
পেলেন কোথা থেকে? এছাড়। অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীর ইংরাজী 
রোমান্টিক উপন্তাস, বিশেষ করে স্যর ওয়াণ্টার স্কটের বিচিত্র রপরহস্যের 
জগত তার জাগ্রত চেতনাকে উদ্দীপ্ত করেছিল বাংলাসাহিত্যে জীবনরসমাধুষে 
পরিপূর্ণ নিটোল রোমান্টিক কাহিনী রচনায় । সর্বোপরি পাশ্চাত্য সংস্কৃতি ও 
সাহিত্যাদর্শ শ্বী-করণের ফলে বঙ্কিমচন্দ্র যে বৈদ্ধ ও উন্নত রুচিবোঁধের 
অধিকারী হয়েছিলেন সেই বিদপ্ধরুচিই অবশেষে সৃষ্টি করল নবীন স্ৃষ্টিধমী 
সাহিত্য | অষ্টার এই উন্নত রুচি সমসাময়িক বাঁংল গছ্যকে স্থুলতামুক্ত করেছে, 
আর সেই সংঙ্গ অনাবিল হাস্যরসের আবির্ভাবে বাংল। গছ রুচিশীল পাশ্চাত্য 
সাহিত্য-পাঁঠকের নিকটও উপভোগ্য হয়ে উঠেছে। নতুন সাহিত্য নিশ্নাণে 
'বন্কিমের শক্তির এই বিচিত্র বিকাশ সচেতন অনুশীলনের দ্বার। সম্ভব হয়েছিল 


গছ্য রসস্থট্টি ॥ মননশীল সাহিত্য ॥ বঙ্কিমচন্দ্র ১৮৯ 


সন্দেহ নেই । সেই সঙ্গে যুক্ত হয়োহল এই প্রতিভাবান পুরুষের একটা অতি- 
তীক্ষ ও অতি-সচেতন স্ষষ্টিধ্মী কল্পনা, অন্তুর্টির সাহাযো চরিত্র চিত্রণের 
অনন্যসাধারণ ক্ষমতা, এব" সহজাত কৌতুকপ্রিয়তার সঙ্গে মানবজীবনের প্রতি 
স্থগভীর বেদনাবোঁধ | এই স্বাভাবিক শক্তিম্পর্শে বঙ্কিমের হাতে কষ্টিধমী 
বাংল গণ্য সব প্রথম প্রকৃত জীবনধমী হয়ে উঠল। 

এ ছাড়া বস্কিমের বিশিষ্ট শিল্পিমানস গঠনে বাক্তিসংস্পর্শ ও যুগপ্রভাবের 
কথাও চিস্তনীর ৷ ব্যক্তিসংস্পর্শের মধ্যে ঈশ্বর গুপ্পসের সাহচধের কথা মব 
প্রথমেই মনে পড়ে । এই বিখ্যাত কবি-সাংবাদিক বঞ্ষিমের ছাত্রাবস্থায় তার 
বহু মুল্যহীন কবিত। প্রকাশ করে তরুণ কধির যৌবন-স্বপ্নকে সযত্বে 
লালন করেন। বন্ধিম-উপন্যাসে ষে উচ্ছল কৌতুকপ্রিয়তা দেখ যায় তার 
উপরও ঈশ্বর গুপ্তের পরিহাস-তরল ক্ষিগ্ধ ব্যক্তিত্বের প্রভাব আছে বলেই মনে 
হয় । ঈশ্বর গুপ্টের “খাঁটি লাঙাঁলা প্রীতি আরও অন্তশ্পোতা ভয়ে বঙ্কিম-মানসে 
স্বদেশপ্রেমের গভীরতায় উজ্জীবিত। রঙ্গললের আবেগপ্রধান শ্বদেশপ্রেমের 
কাব্যোচ্্ীমও দেখ! গিয়েছিল বঙ্কিমের উপন্তান-জগতে আবির্ভাবের পৃবে। 
সহৃদর দীনবন্ধু মিত্রের অন্তরঙ্গ মৌহার্দের প্রচ্ছায়ে তার অন্তরের সরসতা। পুষ্ট 
হওয়াও অসম্ভব নয়। নবগোপাল মিত্রের “হিন্দুমেলার” প্রেরণাও স্বদেশীয় 
সংস্কৃতির দিকে তার জাগ্রত মনকে সবলে আকধণ করে থাকবে এও খুব বিচিত্র 
নয়। বাঙ্কম উপন্যাসে মে নাতিধর্মের উতৎ্কট প্রকাশ দেখ! যায় ত1। সমকালীন 
ব্রাহ্ধনেতা কেশবচন্জ্ের নীতিবাদী আন্দোলনের 'প্রভাবজাত কিনা তাঁও অন্ত- 
সন্ধানেন বিষয়। তবে এ কথা সত্য, যুবক ব্ষিমচন্দ্র জীবননীতি সম্পকীয় 
কেশবচন্দ্রের উদ্দীপনাপূর্ণ বক্তৃত। শুনতে ভালবাসতেন | বিগ্ভাসাগরের সমাজ 
বিপ্লবের তরঙ্গক্ষেপ বস্কিঘ দেখেছিলেন ; সেই সমাজ-বিপ্রবে তিনি সনির অংশ 
গ্রহণ না করলেও সমকালীন যুগসমস্তাকে তিনি তার সামাজিক উপন্যাসে 
স্থান দিয়েহিলেন-_-অবশ্ত নিজের জ্ঞানবিশ্বাস মত। ন্বীর যুগের অবিসংবাদী 
শ্রেষ্ঠ ধর্মনেতা শারামকষ্জের সম্পর্কে বঞ্ধিম এসেছিলেন; কিন্তু এই মহাপুরুব 
প্রদশিত নিছক নিবুত্তি মার্গে বিচরণ করবার স্পৃহা জীবনরসিক বঙ্ষিমচন্দ্রের 
ছিল ন|। ন্বীমী বিবেকানন্দের অধ্যাম্স-ভাবনাঁর প্রভাব তাঁর শিল্পভাবনণকে 
প্রত্যক্ষভাবে জাগ্রত না করলেও তার ওুপন্যামিক জীবনের শেষ পধায়ে 


১৯০ আধুনিক বাঁডালী সংস্কৃতি ও বাংল! সাহিত্য 


্থদেশাত্মার ব্ূপকে তিনি প্রত্যক্ষ করেছিলেন দেশের জনসাধারণের মধ্যে । 
ইংরাঁজ-বিদ্বেষী বাষ্য় আন্দোলনে তার বিশ্বা না থাকলেও তার উপন্যাস ষে 
সমসাময়িক বাষ্চিন্থাবিমুক্ত এ কথা বলা চলে না। নবপ্রতিষ্ঠিত 'ভারত- 
সভার* ( :৮৭১) প্রতি তিনি সহান্রভৃতিসম্পন্ন ছিলেন; কংগ্রেসের প্রতিও 
তার সহান্গভৃতি ছিল, তবে সে যুগের কংগ্রেন গণধর্মী ভিলন। বলে দেশের সকল 
শ্রেণীর লোকের শ্রার্থরক্ষার উপযোগী কিনা সে বিষয়ে তার সন্দেহ ছিল। 
শাসকের অত্যাচারে দেশের গণজাবনে যে অবর্ণনীয় ছুদশ! উপস্থিত হয়-_-এই 
রাষ্চিন্ত তার শেষ পথায়ের একথানি উপন্যাসে জীবন্ত রূপ পেরেছে । পাত্রী 
হেষ্টি ও রেভারেগড কুষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে হিন্দুধ্ের শ্রে্ঠতা 
বিষয়ে বিতর্কে তাঁর মনে হিন্দুধর্ন সম্পর্কে যে চিন্তা জাগ্রত হয়েছিল তারও 
অনিবাধ প্রভাব বিস্তৃত হয়েছে বঙ্কিমের পরিণত শিল্পভাবনার উপর । 


বঙ্গিমচন্দ্রের শিল্পি-মানস গঠনে উক্ত সন্ভাবা প্রভাবের কথা চিন্তার পরে 
এবার বঙ্কিম-উপন্যাসের সংক্ষিপ্ধ আলোচনায় অগ্রসর হওয়া যেতে পাবে । 


বঙ্কিমের প্রথম উপন্যাস 1২710701121775 আ16 ও স্ব-কৃত অন্বাদ অসমাধ 
“রাজমোৌহনের শ্রী” পাশ্চার্ভা রোমান্স-প্রাতির প্রত্যক্ষ ফল। এই উপন্যাসে 
বঙ্কিমের অন্থুকরণ-প্রবুত্তিই মুখা, সেজন্য স্বতন্ত্র প্রতিভার স্াক্ষহীন । নিতাস্ত 
অপরিণত মনে হওয়াতে বঙ্কিম বোধ হয় এই উপন্যামথানি প্রকাশে ইচ্ছুক হন 
নি। রোমান্টিক ঘটনাপ্রধান হলেও এই উপন্যাসের একটি উল্লেখযোগ্য 
বৈশিষ্ট্যের প্রতি শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক ডক্টর স্থবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত পাঠকের দৃষ্টি 
আকর্ষণ করেছেন। সে হল এই উপন্যাসখানি ইতিহাসের প্রভাঁববজিত 
বহ্কিমের প্রথম গাহস্থ্য উপন্তাস। তার মতে “বস্কিমচন্দ্রের প্রতিভ'র একটি 
প্রধান শ্ত্র এই প্রথম প্রচেষ্টায় সম্পূর্ণভাবে অপ্রকাশিত রহিয়াছে ।”১ যে 
অন্তদ্বন্বের সংঘাতে বঙ্কিমচন্দ্রের সর্শ্রেণীর উপন্যাস অসাধারণ বসবৈচিত্র্য 
লাভ করেছে, তাঁর প্রথম স্যষ্টি সেই বিশেষত্বহীন । 


পা এ শি পি শীশ্পীপাশশ শিশির 


১ ডঃ সবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত, বঙ্কিমচন্দ্র। পৃঃ ২৭৩ 





গগ্যে রসন্থষ্টি ॥ মননশীল সাহিত্য ॥ বঙ্কিমচন্দ্র ১৯১ 


এই ব্যর্থ প্রয়াসের পর বঙ্কিম অধ-এ্রাতহাসিক, সামাজিক, এতিহাঁসিক, 
রাজনীতিক ও ধর্জনীতি-নির্ভর কয়েকখানি উপন্যাস রচন! করে বৈচিত্র্যহীন 
বাংল সাহিত্যে বৈচিত্র্য ও সমদ্ধি আনলেন সন্দেহ নেই, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে 
এ-কথাটাও অবশ্য স্বীকাধ, তার অধিকাংশ উপন্যাস লেখকের অন্কভবক্ষম 
রোমান্টিক চেতনার স্পর্শে বাস্তবাতীত মহিমায় প্রোজ্জল হয়ে উঠেছে। 
এই প্রসঙ্গে একটা কথ৷ স্মরণযোগা £ সজনধমী সাহিত্য মাত্রেরই লক্ষ্য 
পাঠকের মনে কল্পলোকের সংকেত স্ষ্টি করা। সেই কল্পলোক অবশ্ঠ 
মান্তযষের অন্ভাতনিভ রু। শিল্পষ্টা বন্গিমচন্ত্র অভিজ্ঞতার জগতেও বিচরণ 
করেছেন, কিন্ত সেই জগৎ রোমান্টিক শিল্পীর স্বীয় মানস-পবিমগ্ডলে ষষ্ট । 
এই কারণে সমকালান জীবনদ্্গমুখর বান্তব অভিজ্ঞতার অসমতল রাজ্যে 
বঙ্িমের শিল্পিমন শ্বচ্ছন্দ-বিচরণের অবকাশ পায় নি। তার অন্তভূতি- 
নিভ'র জীবনবোধ প্রতিফালত হয়েছে সবযুগের মানবমনের ছন্দ চিত্রণে । 
মানষের অন্তনিহিত যে প্রচণ্ড প্রবৃত্তি তার সচেতন বুদ্ধিকে অভিভূত 
করে তাকে জাবনের দ্রাভাবিক কক্ষপথ থেকে আক্ষিপ্ত করে- স্তগভীর 
হৃদয়ান্তভতির সাহায্ে সে বেদনান্থন্দর জাবনের রূপ অগ্গিত করেছেন বগ্দিমচন্ত্ 
তার বচত্রধমী উপন্যাসে । এই প্রচেষ্ঠায় জীবনশিক্পী বঞ্ষিম নিঃসন্দেহে 
সেক্স পারের অনুগামী | অবশ্য সেঞ্স পীরায় ট্যাজেঙির উৎকম বঞ্চিম-উপন্যাসে 
আছে কিশ। তা তকের বিষয়। কিন্তু জাবনের যে জটিল রহপ্তবোধ 
সেক্স প্রাপ্নূকে মানবমনের অন্র্লোকে প্রবেশের প্রবতন। দিয়েছিল, সেই একই 
রহস্তচেতন! বঙ্কিমের রোমান্স স্থির মৌল প্রেরণ|। আত্মঘোষণায় বঙ্গিম 
মধুক্ছদনের মত মুখর নন। মিন্টন-প্রতিভামুগ্ধ মধুস্থদনের মত ভাবো- 
চ্ছুসিত হলে বন্ষিমও নিশ্চয়ই বলতেন--“সেক্সপীয়র দেবতা!” গ্রাক নাটক 
এবং যিল্টনের কাব্যের ভাবানুষঙ্গে এসে বাংলা কাব্যের যেমন বন্ধনমুক্তি 
ঘটল, তেমনি সেক্স পীয়রের জীবনচিন্তার সান্রিধ্যে এসে বাংল। কথাসা হিত্যও 
হয়ে উঠল ভাব-গভীর | প্রথম উদ্যমে বঞ্ষিমের তরল রোমান্দস্ট্ি-প্রবণতা 
তাঁর পরবতী বিচিত্রধর্মী উপন্যামের বিভিন্ন পধায়ে কত ভাবঘন রূপ লাভ 
করেছে, এখন তাই হবে আমাদের আলোচ্য বিষয় । 


১৯২ আধুনিক বাঁঙালী সংস্কৃতি ও বাংল! সাহিত্য 


“ছুগেঁশনন্দিনী” / ১৮৬৫) বঙ্গিমচন্দ্রের প্রথম প্রকাশিত রোমান্টিক 
উপন্যাস । কল্পনাকেন্দ্রে কোন কোন স্থানে অসঙ্গতি, অতিনাটকীয় ঘটন। 
ও বাক্যবিন্যাস, ডিটেকুটিভ কাহিণীস্বলভ কৌতৃহল-স্থষ্টি-প্রবণতা এই 
উপন্যাসে বান্তবতার শীমা লঙ্ঘন করলেও নানা কারণে এই উপন্যাসখানি 
আপুশিক বাংল! সাহিত্য-জগতে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ । প্রথমতঃ, মানষের 
জাবনকাহিনার আশ্রয়ে পূর্ণাঙ্গ উপন্যাস রচনার আদি 'প্রয়াপ এই গ্রন্থ, 
দ্বিতীয়তঃ, নরনাবীর প্রণয্প-প্রবুত্তির রহস্তাচ্ছন্ন দিকের রূপময় গ্রকীশে পরম 
চিত্তাকৰক এই কাহিনী । সমকালীন কথাঁকাঁর প্যারীটাঁদের মত স্থনীতি- 
দুনীতির প্রশ্নে এখানে শিল্পসিমন আন্দোলিত নয়, অত্কিত ঘটনীর অবতারণায়, 
নারীমনের তিষক গতি অস্কনে সৌন্দযের এক অপরূপ মায়ালোক কষ্টই 
এই উপনাণস-রচনায় লেখকের মুখ্য প্রয়াস । এই কল্পনার জগৎ বোমান্সের 
স্বপ্নন্বলোক ।॥ রবীন্দ্রনীথের অনন্ুকরণীয় ভাষায় এই উপন্যাসের নায়ক 
নায়িক। ও প্রতিনায়িকাকে বলা যায় “রোমীন্সের পরমহংস' | যে আন্মবিহ্বল 
ভাবপ্রেরণায় সৌন্দধের স্বপ্নলোকে মানসপ্রয়াণ করেছিলেন মধুকদন তার 
কাব্যপ্রয়াসের প্রথম পধায়ে (তিলোক্ভমাসস্তব কাব্যে ), সেই অন্ভতিনিভ র 
তীব্র সৌন্দঘচেতনায় বস্কিমও যাত্রা করেছিলেন কল্পনার ইন্দ্রলোকে তার 
ওপন্যানিক জীবনের স্থচনায় । উভয় শিল্পীর যাত্রার লক্ষ্য সৌন্দয্যের অমৃত 
লোক । প্রথমৌক্ত শিল্পীর সৌন্দর্জগতের পটভূমিকাঁয় মুগ: স্বদূর 
পৌরাণিক জগৎ, আর শেষোক্ত শিল্পীর শিল্পজগতের প্রেক্ষাপটে রয়েছে 
অপেক্ষাকৃত নিকটবর্তী ইতিহাসের অস্পষ্ট অধ্যায়। তাদের সমসাময়িক 
বাঙালীর জীবনপ্রবাহ ছিল রূঢ় বাস্তব সমস্যার সাঁজ্বাতে তরর্দিত এবং 
স্থিতিস্থাপকতাহীন। সেজন্যে উভয় শিল্পীই মানসযাত্রা করেছিলেন অতীত 
জীবনরাঁজ্যে কলা স্থষ্টির উপাদান সংগ্রহের অভিপ্রীয়ে । রোমাটিক কল্পনার 
এই অবাধ মুক্তির ফলে বাংলা কাব্য হয়ে উঠল যেমন সভীব, আধুনিক 
সৃপ্টিধর্মী গছ্যও হয়ে উঠল তেমনি নতুন শক্তিতে সঞ্তীবিত। শিল্পকলায় 
অপূর্ণতা সত্বেও স্ৃষ্টিধমী আধুনিক বাঁংল। সাহিত্যে “ছুর্গেশনন্দিনীর" স্থনিদিষ্ 
স্বান হল এখানে । বঙ্ষিম-প্রশিত এই এতিহাসিক রোমান্সের রাজপথ 
অন্ুনরণ করেই বাংল কথাপাহিত্যের শুরু হল জয়যাত্রা । শুধু বঙ্কিম যুগের 


গছ রসস্থষি ॥ মননশীল সাহিত্য ॥ বঙ্কিমচন্দ্র ১৯৩ 


অধিকাংশ ওপন্যাসিক নয়, বঙ্কিমের অবাবহিত পরবতী শক্তিমান কথা শিল্পী 
রবীন্দ্রনাথ পথস্থ উপন্যাস রচনার প্রথম পযায়ে বঙ্কিম-প্রদশিত এ্রতিহাসিক 
রোমান্সের আদশকে যে অতিক্রম করতে পারেন নি, এই সত্য তে! সকলেরই 
স্বপবিজ্ঞাত | 
কল্পনা প্রসার ও শিল্পধদেরদিক দিয়ে “ছুশেশনন্দিনী”-র সঙ্গে কপালকুগুলা"র 
( ১৮৬৬) বাবধান অকল্পনীয় । শুধুমাত্র এক বৎসবের ব্যবধানে বঙ্কিমের 
স্ষ্টি প্রতিভার এ অনন্বাস্থলভ বিকাশ মুগ্ধ পাঠকের দষ্টির সম্মুখে অনাবৃত করে 
দিল এক অসীম সৌন্দয জগৎ। সেই জগতের বিপুল বিস্তৃতি প্রকুতির বৃহৎ 
াপ্তিতে ও মানবমনের বুহস্তের গভীরতীয় । এই কাব্যধমা উপন্যাসে প্রকৃতি 
ও মানবজীবন একই অদৃশ্য সুত্রে গ্রথিত- একে অপরের পত্রিপূরক । বিদগ্ধ 
সমালোচক ডর সুবোধচন্দ্র সেনগুপু এই উপন্যাসের উতৎকধ বিশ্লেষণ গ্রসঙ্গে 
সঙ্গতভাবেই মন্তব্য করেছেন £ বঙ্ষিমচন্ত্র “এই উপন্যাসে বহিঃপ্রকৃতি ও 
অন্তঃপ্রকৃতির মধো সামঞ্জম্যের সন্ধান করিয়াছেন। একের উপর অপরের 
গ্রুতিবিষ্ব নিপাতিত হইয়াছে, কেহ অনাবশ্যক প্রাধানা লাভ করে নাই ।” 
প্রকৃতির ভামকান্ত রূপ স্পঞ্চ অবয়বান্বিত হয়েছে কাপালিক ও কপালকুগুলার 
চরিত্রে; আবার নারীমনের রহস্যাচ্ছন্ন তিষক গতি ও স্বভাব-ছুনল পুরুষের 
রূপমোহেন্র পরিণতি বাম্তব-সন্দর দ্ূপ পেয়েছে মতিবিবি ও নবকুমারের 
চপিত্রে। সমস্ত উপন্যাসের মধ্যে নাটকীয় ভাবসংঘাত, কল্পনার এশ্বধ, 
বর্ণনার দীপ্টিঃ ব্যঞ্জনাধমী সংলাপ রচনার আশ্চধ দক্ষতা কথা শিল্পী বঙ্গিমচন্দ্রের 
উচ্চাঞ্জের কলানৈপুণ্যের পরিচায়ক । একদিকে বাস্তব ইতিহাস আর 
একদিকে আদিমতাধ্মী প্রকতিজীবনকে বর্ণবহুল ঘটনাবিন্যাসের সাহায্যে 
একই বুন্ে বিধৃত করেছেন ভাবশিল্পী বঙ্গিমচন্দ্র। সমস্ত কাহিনীটি যেন 
কল্পনাবিলানী কবি বঙ্গিমের একটি চমত্কার লিরিক কবিতার সুরে অন্টরণিত 
বাংল কথাসাহিত্যে একক-তুলনারহিত। 
কপালকুগুল। উপন্যানে লেখকের গ্রকাশরীতি বিচিত্র ; জীবনের প্রতি 
দৃষ্টিভঙ্গীতেও স্বাতগ্থ্য আছে। উচ্চকোটর সাধুভাষার সাহায্যে প্রকৃতির 
সীমাহীন এশ্বয বর্ণনায় সমস্ত উপন্যাসের মধ্যে যেমন একটা গন্ভার ভাঁবমগুল 
স্হষ্ট হয়েছে, রমণীর রূপ বর্ণনাঘ্ন তেমনি কোথাও বা! প্ুস্তকগত আদশ আবার 


১৩ 


চক 


১৯৪ আধুনিক বাঙালী সংস্কৃতি ও বাঁংল! সাহিত্য 


কোথাও বা লঘু কৌতুকপ্রিয় কল্পনার বিদ্যুৎবিলাসও দেখা দিয়েছে । সন্ধি- 
সমাঁসের ঘনঘটাচ্ছন্ন গুরুভাঁর, বর্ণনার এশর্ধ ও লেখকের গভীর সঙ্কেতধমী 
ংলাপরচনানৈপুণ্য রচনায় বৈচিত্র্যের সার করেছে । নিগুঢ় ভাবব্যগ্তনাময় 
এই সমস্ত সংলাপ উপন্যাসের কোন কোন চরিত্রের অন্তর্লোক অতি সহজেই 
অনাবৃত করে দিয়েছে । বাস্তবিকপক্ষে এইট সন্কেতধমী ভাবসমৃদ্ধ বাঁগ্ৰীতিই 
আধুনিক কুজনধমী সাহিত্যবিকাশকে ত্বরান্বিত করেছে । এই শুক্তিমান 
জীহলের এতিহা বঞ্চিম-পূৰ বাংলা সাহিত্যে ছিলন! বললেই চলে । মনে হয় 
এই ব্যঞ্জনাধমী গ্রকাঁশরীতি বিদেশের আমদানি । বস্কিমের আডম্বর- 
বহুল বণনায় যেমন স্বায় যুগের উচ্চ কোটির সাঁপুভাঁষাঁর প্রভাবের কথা৷ বিশেষ 
করে মনে পড়ে, তেমনি ব্যগ্ুনামঘ বাগ্বীতির ব্যবহার সেক্স পীয়রের সচেতন 
অনুস্ঠতির ফল বলেই মনে হয়। শুধু এই সঙ্গেতধমী ভাষা ব্যবহারে নগ্ন, বিচিত্র 
দৃশ্য পরিকল্পনায় নাটকীয় রীতি অবলম্বনেও বঙ্ষিমের শিল্পিমানসের উপর 
সেক্স পীয়রের প্রভাব খব গভীর বলেই অন্ঠমিত হয়। এই উচ্চকোটির বাংল! 
গগ্যশৈলী ও পাশ্চাত্তা ব্যঞ্জনাময় প্রকাশরীতির সম্মিলিত আদর্শে ভাষাশিল্পী 
বঙ্কিমচন্দ্র স্তষ্টি করলেন স্বতন্্ একটা অশীইল-_যে স্টাইল মুখ্যত অন্তন্তত হয়েছে 
প্রাকৃ-রবীন্দ্র উপন্যাস সাহিত্যে | 
ছুর্গেশনন্দিনীতে মানবচিত্তের রহস্যসন্ধানী শিল্পীর মানসধাত্র! ইতিহাসের 
রাজ্যে, আর কপালকুগুলায় প্রকৃতি-জগতে, মধ্যবিত্ত গাহস্থ্যজীবনে এবং 
ইতিহাসে । কল্পনার বিস্তৃতি, অভিজ্ঞতার প্রসার, এবং অনুভূতির গভীরতায় 
প্রথম উপন্যাসের সঙ্গে দ্বিতীয় উপন্যাসের পাথক্য মৌলিক । ছুর্গেশনন্দিনীতে 
এতিহাসিক ঘটন। চরিত্রবিকাঁশকে নিয়ন্ত্রিত করেছে, আর কপাল্কুগুলায় 
ইতিহাস স্থান গ্রহণ করেছে শুধু পটভৃমিকায় ;__মাঁনবমনের উপর প্ররুতির 
অনতিক্রমণীয় প্রভাবের বর্ণনীই এই উপন্যাসে শিল্পীর মুখ্য প্রয়াস। প্রকৃতির 
সঙ্গে'মানবমনের সম্পর্ক নিণয় লেখকের প্রধান লক্ষ্য হলেও সমকালীন মধ্যবিত্ত 
বাঙালী জীবনের আংশিক ছায়াপাঁত হয়েছে এই উপন্যাসে । এই রোমান্টিক 
কল্পনা প্রধান কাহিনীতে বঙ্কিমের শিল্পসিমনে সমাঁজ চিন্তা গৌণ স্থান অধিকার 
করলেও নেই যুগের হিন্দুসমাঁজের বহুবিবাহ সমস্ত, এবং কৌলীন্ত প্রথার 
বেদনাময় পরিণতি সম্পর্কে সার্থক ইঙ্গিত দেখা যায় | 0:96950৪ এবং 


গছ্যে রসস্ষ্টি ॥ মননশীল সাহিত্য ॥ বঙ্কিমচন্দ্র ১৯৫ 


[12911-এর অবতারণায় রোমান্স রসস্থস্তী-প্রচেষ্টা মুখ্য হলেও কপালকুগ্ুলায় 
তৎকালীন সমীক্ত জীবনের এই টুকরে! ছবি শিল্পিমীনসের ভবিষ্যৎ দিক্‌- 
পরিবহনের একটা সম্পষ্ট ইঙ্গিত বহন করে। 

কপালকু গুলার পরুবতী “মুণালিনী” । ১৮৬৯ ) উপন্যাসে স্বদেশচিন্তার প্রথম 
উদ্বোধন। সনকাল'ন হিন্দু জাতীয়ত-আন্দোলনের মধ্য দিয়ে বাঙালীর স্বদেশ- 
চেতন! তথন বিভিন্ন পথে মুক্তির উপায় খ জছিল। মুণালিনী-উপন্যাসে বঙ্কিমের 
দেশান্বোধ একট। বিশিষ্ট কপ পেরেছে মুনলমান শক্তি কণ্তক বঙ্গবিজয় 

হিনার অভিনব ব্যাখ্যায় । ঘটন। সন্সিবেশে, চরিত্র চিত্রণে ও কল্পনাকেন্দ্র 
নান। অশঙ্গতির চিহ্ন থাক! সন্কেও বঙ্গিমের রলচেতন। যে ক্রমশঃ স্বদেশ- 
ভাবনার পথে বিবতিত হচ্ছিল মুণালিনী কাহিনী তাঁর প্রথম স্বাক্ষর । এ-ছাড়া 
পশুপতি-মনোরম। কাহিনীতে বঙ্িমের রহস্য-সচেতন শিল্পিমন দাম্প ত্যজীবনকে 
কেন্দ্র করে মানবজীবনের জটিলত] সন্ধানে প্রবৃত্ত হয়েছে । অবশ্য সেই জীবন 
চিন্তার বঙ্িমের পরবতী স্তরের গভীবতর উপলব্ধির পরিচয় নেই, সে-চিন্ত 
জীবনেস উপরতলবিশাবরী মাত্র । বঙ্ষিম-সমালোচক ডঃ স্থবোধচন্ত্র সেনগুপ্ত 
মনে করেন ছুগেশনন্দিনী ও মুণালিনী প্রহৃতি উপন্যাসের উপর সেক পীয়রের 
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প্রতি কমেডির প্রভাব সুচিহ্তিত। 

“বিষবুক্ষে | ১৮৭৩) বঙ্কিমের সামাজিক সমস্যাচেতন| খুব ব্যাপক ন। 
হলেও গভীর । সমকালীন বাস্তব সামাজিক সমস্যা বিধবাবিবাহ ও বহু- 
বিবাহকে বঙ্কিমচন্দ্র বিদ্যাসাগরের দি দিয়ে দেখেননি, তার বিরুদ্ধে সক্রিয় 
আন্দোলনের কথা চিন্তাও করেননি, কিন্তু মনীষার মননশীলতার সাহায্যে সেই 
সমস্যা সমাধানের প্রয়াস পেয়েছেন এই উপন্যাসে । ব্যক্তি ও পারিবারিক 
জীবনকে কেন্দ্র করে গঠিত হয় সমাজ । অতএব যে কোন সাষাজিক সংস্কারের 
কথ। চিন্তা করবার পুবে ব্যক্তি ও পারিবারিক জীবনকে সর্বপ্রকার কলুষমুক্ত 
করার প্রয়োজন । ব্যক্তিগত জীবনে ও দ্বাম্পত্য সম্পর্কে সেই বিশ্রদ্ধিতার 
কথাই চিন্ত। করেছিলেন বঙ্গিমচক্্র বিষবুক্ষে এবং তার সমাজচিন্তাশ্রিত সমস্ত 
উপন্তাসে। এই চিন্তা পরবর্তীকালে অন্তশীলন ও ধর্তত্বে একটা তাত্বিক ব্ূপ 
পেয়েছে। 


১৯৬ আধুনিক বাঙালী সংস্কৃতি ও বাংল। সাহিত্য 


কিন্তু বিষবুক্ষ উপন্যাসের উৎকধ শুধুমাত্র এই সমাজচিন্তায় নয়, মেই উত্কষ 
প্রধানত: ম্বভাব-ছুর্বল নরনারীর গভারতর হৃদয়-রহস্যের স্বরূপ উদ্ঘাটনে । 
প্রবৃত্তি-তাড়িত নরনারার হৃদয়মনের বান্তব বিশ্লেষণে শিল্পা বহ্বিমের লেখনী 
এখানে অকম্পিত, মানবাত্মার অবতরণের চিত্র অস্কণে লেখকের শিল্পকৌশল 
তার ভাবগুরু সেক্সপীররের অন্রগামী । সমসাময়িক সমাজচিন্তার সঙ্গে 
গভারতর জীবন-জিজ্ঞাসার মিশ্রণে প্রকৃত মুল্যপমুদ্ধ হয়ে উঠল এই প্রথম 
জীবনধমী বাঁংলা উপন্যাস । এ-ছাডা এই উপন্যাসে জীবনের ট্যাজেডিকে 
পরম উপভোগ্য করে তুলেছে স্বভাব-শিল্পার স্থনিপুণ রসরুসিকতা৷ | 

বিষবৃক্ষের পরবতা ইন্দিরা” (১৮৭৩ ১ গন্পপ্রিয় বঙ্কিমের স্বাভাবিক 
রোমান্টিক চেতনারাঁজ্যে প্রত্যাবর্তনের কাহিনী । সমাজচিন্তার বন্ধুর ক্ষেত্র 
পরিত্যাগ করে লেখক এখানে গাহস্থ্য জীবন-পরিবেশে চমকপ্রদ কাহিনী 
রচনীয় ব্যাপূত। বুহস্যময় জাবনভাবনার গভীরতর উপলব্ধি এই লোকরগ্ক 
কাহিনীতে সামপ্িকভাবে অন্তহিত। তবে কৌতুক রূপের উজ্জল দাপ্তি এবং 
লঘুতরল ভাষার গতিশীলতা বঙ্ষিমের শিল্প-প্রতিভার একটা৷ উজ্জল দিক 
উন্মোচিত করেছে এই উপন্যাসে । জীবনের লঘুচ্ছন্দময়-বূপ উদঘাটনে 
পরিহাসপ্রিয় বন্ষিম এখানে »হজ, শ্বচ্ছন্দ । ইন্দিরা কাহিনীকে কোন কোন 
সমালোচক উপন্যাসের মযাদ। দিতে সঙ্কুচিত, কেউ কেউ রূপকথা বলে 
অভিহিত করতেও ছিধ| করেন নি। বাস্তবিকপক্ষে রোযান্সপ্রিয় বহ্থিম 
সমাজ ও জীবনচিস্তার অসমতল ক্ষেত্রে বিচরণ করে কিছুকালের জন্য যেন 
বিশ্রাম খুঁজেছিলেন ইন্দিরা-কাহিনীর রোমান্টিক শৌন্বষের এন্দ্রজালিক 
পরিবেশে । 

যুগলান্গুরীয় (১৮৭৪) কাহিনীতেও রোমান্টিক ঘটনার চকিত-চমক। 
কপালকুগ্ডল। বা৷ বিষবুক্ষের গভীর জীবন-জিজ্ঞাসা এই কাহিনীতে নেই। 
কাহিনীতে জটিলতা স্থষ্টি হয়েছে শুধুমাত্র কতগুলি 'বহির্ঘটনার প্রভাবে__ 
অন্তদ্বন্দের বিকাশে এই কাহিনী জীবনশিল্পে পরিণত হবার অবকাশ 
পায়নি। গল্পকারের একমাত্র ঝোঁক ঘটনার ঘাতপ্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে 
নায়ক-নায়কার মিলন ঘটানো! । উপন্যাসের জীবন-জটিলতা এই উপকথা 
জাতীয় কাহিনীতে অন্ুপস্থিত। বাক্ষম নিজেও এধরণের কাহিন্।ব মাম 


গছ্যে বসম্ষ্ট ॥ মননশীল সাহিত্য ॥ বঙ্কিমচন্দ্র ১৯৭ 


দিয়েছেন উপকথা" । ইন্দিরা-কাহিনীর মত এখানেও লেখকের আনন্দ শুধু 
গল্প বলায়। 


নিছক নোমান্সের রাজো সাময়িক বিশ্রাম গ্রহণ করবার পর শিল্পী বঙ্কিম 
আবার সবলে প্রবেশ করলেন জীবনচিন্তার গভীরে । পরবতী উপন্যাস “চন্দ্রশেখর” 
( ১৮৭৪ ) ইউতিহাঁসাশ্রয়ী হলেও কাহিনীর আবেদন সামাজিক । কথাশিল্লীর 
জীবনচিন্থার সঙ্গে এখানে যুক্ত হয়েছে স্ব-জাতি প্রেমিক বঙ্কিমের ম্বদেশ- 
গৌরবভাঁবন।-যে ভাবনার অনিবাষ ফল সংঘাতময় এতিহাশিক ঘটনার 
প্রেক্ষাপটে বাঙালীর বাহুবল প্রতিষ্টা-প্রয়াস । সমসামঘিক জীবন-পরিবেশে 
এই ধনণের সম্ঘাতময় জীবনচিত্রের অভাব; সেজনা এই উপন্যাসেও বঙ্কিম 
গ্রহণ করলেন বাঙালীর ইতিহাঁমের এক যুগসন্ধিক্ষণের পটভূমিক।। বাঙ্লার 
শেষ ন্গাধীন নবাব মীন্রকাঁশেমের সঙ্গে নববলদৃপ্ত ইংরাজের রাজনীতিক ছন্দ 
অবশ্যান্তাবী প্রভাব বিস্তার করেছে সেই যুগের নিস্তরঙ্গ বাঙালী-জীবনের উপর । 
ফলে বাল! দেশের পল্লী সমাজের সামান্য চরিত্রও অসমান্য গৌরবদীপ্তি লাভ 
করেছে এই উপন্যাসে । বঙ্গিমের অধিকাংশ উপন্যাসে শিল্পরচনার কৌশলও 
হল এই । জীবনের সংঘাত যেখানে প্রবল নয়, চরিত্রের বিকাশ সেখানে 
খাণ্ডতত। সেজন্য দ্বপ্রমুখর এাতিহাঁসিক ঘটনার ছত্রচ্ছায়্ায় অনন্যসাধারণ 
চরিত্রক্ট্টর পরিকল্পনা করেছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র এই প্রথর জীবনচেতনা নির্ভর 
উপন্যাসে । দুইটি সুম্পষ্ট ধারাষ আবতিত হয়েছে উপন্যাসের কাহিনী, কিন্ত 
স্থমিপুণ শিল্পকৌশলের সাহায্যে অপূর্ব এক্যস্থত্রে বিধৃত করেছেন লেখক এই 
ছুই বিচ্ছিন্ন ধারাকে । বঙ্কিমের শিল্প প্রতিভার অন্যতম স্বাক্ষর চন্দ্রশেখর 
উপন্যাস । 

আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় আদর্শ নায়ক এবং মহৎ চরিত্র স্ট্টির দিকেই 
চন্দ্রশেখর উপন্যাসে বস্কিমের লক্ষ্য । ফলে সমাঁজচিন্তানার়কের নীতিবাদী দৃষ্টি- 
প্রভাঁবে জীবনদ্র্ট। শিল্পার মৌন্দধচেতন1 অভিভূত | একথা অস্বীকার করবার 
উপায় নেই যে, সমাজনীতির স্থির মূল্যবোধ সম্পর্কে মনীষী বঙ্কিমের অকুঠ 
বিশ্বাস সুচিত হয়েছে এই উপন্যাসে 3 কিন্তু তাই বলে নরনারীর সহজাত যে 
প্রচণ্ড হৃদয়াবেগ নীতিধর্ষের মহৎ প্রেরণাকে অতিক্রম করে স্বাভাবিক 


টা আধুনিক বাঙালী সংস্কৃতি ও বাংলা সাহিত্য 


চরিতার্থতার পথ খেশজে_জীবনরহসোর সহান্ঠভৃতিশীল দ্রষ্টা বঙ্কিম সেই 
সত্যকেও অস্বীকার করেননি কোথাঁও। চন্দ্রশেখর উপন্যাসে হৃদয়াবেগের 
প্রচণ্ড ঘণিঝভ শুধুমাত্র প্রতীপ-শৈবলিনীবর জীবনকে স্বাভাবিক কক্ষপথ থেকে 
উতক্ষিপ্ঠ করেনি, স্থিরবুদ্ধি জ্ঞানতাপস চন্দ্রশেখরের অন্তস্তব্ধ মনকেও আঁলোডিত 
করেছে । বাঁমানন্দ স্বামীর যোৌগবল এবং শৈবলিনীর প্রায়শ্চিত্ত সামস্সিকভাবে 
এই আবেগময়ী নারাঁর হৃদয়-ঝঞ্চাকে প্রতিহত কন্রলেও একেবারে প্রশমিত 
করতে পারেনি । প্রতাঁপ-শৈবলিনীর হৃদয়-দ্বশ্ছের চরম পরিণতিতে যুদ্ধন্ষেত্রে 
প্রতাপের আত্মবিসর্জন ঘটেছে সমাজ নাতির উন্মাদ তাড়নায় নর, হৃদঘ়ধর্মের 
প্রবল প্রেরণায় । নিলিপ্ত সন্ন্যাসা রামানন্দ স্বামীর জবানীতে নীতিবাদা শিল্পী 
বঙ্কিম সমাজ-কল্যাঁণের উদ্দেশে প্রতীপের ইন্দ্িয়জয়ের প্রশংসা করেছেন, আবার 
শৈবলিনীর মর্মম্পশী-উক্তির মধ্য দিয়ে জীবনদ্রষ্টা বঙ্কিমচন্দ্র স্বাভাবিক 
হৃদয়ধর্জের গৌরব ঘোঁষণ। করেছেন। বাস্তবিকপক্ষে এই উপন্যাসে স্বভাঁবতঃ 
চিন্তাশীল ও হৃদয়বান শিল্পী বঙ্কিম যেন নীতিধন্ ও সৌন্দববোধের ছন্দে 
ক্ষতবিক্ষত হয়েছেন । কোন সময় তাঁর মন ঝকেছে সমীজনীতির চিরন্তন 
আদর্শের প্রতি, আবার কোন সময় হ্ৃদয়াবেগের অপ্রতিরোধনীয় শক্তির 
প্রতি । বস্ততঃপক্ষে এই উভয় শক্তির সংঘধেই ত জীবন হয়ে উঠে সংঘাঁতমুখর । 
সেই ছন্দমথিত জীবনের বাস্তব রূপ প্রত্যক্ষ করেছেন জীবন শিল্পা বঙ্কিমচন্দ্র 
চন্রশেখর উপন্তাসে। আধুনিক বাংলা ক্ুজনধমী সাহিত্য যে গভারতর 
জীবনচেতনার স্পর্শে মূল্যসমৃদ্ধ হয়ে উঠছিল তার অন্যতম স্বাক্ষর চন্্রশেখর । 

চন্দ্রশেখরে গভীর জীবনরহস্য সন্ধানের পর ক্লান্ত শিল্পী বন্কিমচন্দ্র আবার 
যেন অবকাশের স্বপ্প দেখেছেন “রাধারাঁণী” (১৮৭৭।৮১ সনে প্রথম প্রকাশিত) 
উপন্যাসে । ইন্দিরা বা যুগলাঙ্ুরীয় উপন্যাসে যেমন এই উপন্যাসে তেম্নি 
লেখক শুধুমাত্র কাঁহিনীকারের ভূমিকাতেই অবতীর্ণ । পৃববত্তী উপন্যাসের 
মত জীবনরহস্যের গভীরে প্রবেশ করবার মত কোন সচেতন প্রয়াস ব। ইচ্ছা 
এখানে লেখকের নেই । 

অতঃপর. উপন্যাস রচনায় নতুন টেক্নিক নিয়ে পরীক্ষায় ব্রতী হলেন 
বন্ধিম “রজনী উপন্তাসে (১৮৭৭)। আত্মজৈবনিক রীতিতে পাশ্চাত্য 
উপন্যাসের টেক্নিককে সার্থকভাঁবে বাংল। উপন্যাসে বূপদানে এখানে শিল্পী 


গছ্যে রসস্ট্টি ॥ মননশীল সাহিতা ॥ বঙ্ষিমচন্দ্র ১৯৯ 


বঙ্কিমের প্রয়াস অতান্ত সচেতন । পাশ্চান্তা কাবোর অন্তরঙ্গ রস ও বহিরঙ্গ রূপের 
অন্ঠস্থতিতে আধুনিক বাংলা কাঁবা যেমন বিচিত্র অভিব্যক্তির পথ খু'ক্তেছিল 
মধুক্ছদনের কাব্যপ্রয়াসে, তেমনি পাশ্চাত্য কথাসাহিতোর রসবস্থ ও ফমের 
অন্তলবণে বাংল! উপন্যাঁপও বিচিত্রধমী হয়ে উঠেছে বস্কিমচন্দ্রের নিপুণ লেখনী- 
স্পর্শে । বিস্তৃত ইতিহাসচেতনাকে অতিক্রম করে বঙ্গিম এই উপন্তাঁসেই বোধ 
হয় সন্প্রথম অগ্রসর হয়েভেন নরনাবীর সক্ষম মনস্তস্ব বিশ্লেষণে । এই মনস্তত্ব- 
প্রধান কাভিনীতে বাংলা উপন্তাঁস-সাহিতা নতৃন দিগন্তের সন্ধান পেল। সেই 
হিসাবে “রজনী" বঞ্ষিম-উপন্যাঁসে একট স্বত্ব গৌরবের অধিকারী । অলৌকিক 
শক্তিতে বিশ্বীসেব ফলে ঘটনার উন্দ্রজাঁল-কষ্টি এই মনস্তব্বমূলক উপন্যাসেও 
রোমান্সের বাস্তবীতীত মহিম! এনে দিয়েছে । সেদিক দিয়ে অবশ্য 'রজনী' 
বিশেষত্বহীন | কিন্ত কয়েকটি গুরুতর কাঁরণে “রজনী" বাল উপন্যাসের বিস্তৃত 
আকাশে পবশ্ছবীত্বের দাবী করতে পারে । প্রথমতঃ, কাহিনী রচনায় অভিনব 
টেকুনিকের অন্তশ্থতি, যাঁর উল্লেখ আগেই কর] হয়েছে : দ্বিতীয়তঃ, চরিত্র 
স্থিতে নারীমনের রহস্তাচ্ছন্ন দিকের প্রতি ইর্সিত মনস্তত্ববিশ্নেষণেব ক্ষেত্রে 
একটা অনাবিচ্ুত অধ্যায় উন্মুন্ত করেছে । এই উপন্যাসের উচ্জলতম চবিত্র 
লবঙ্গলতা যেন শৈবলিনী চরিত্রেরই আর একটি সংস্করণ, যদিও লবঙ্গের অস্তঃ- 
প্রকৃতি ও মাঁনস প্রবণতা শৈনলিনী থেকে পথক। জীবনের প্রথম প্রেম সামাজিক 
স্বীকৃতি ন। পাওয়ায় সেই প্রেম শৈবলিনীর জীবনে একটা প্রচণ্ড অভিশাপের 
আকারে দেখ! দিয়েছিল। ৩স অভিশপ্ত প্রেম ছুনিবার শক্তি সঞ্চঘ কৰে 
তাকে পবিত্র দ্াম্পত্যজীবন থেকে আক্ষিপ্ত করেছিল বাইরের দপ্দময় জগতে। 
লবঙ্গঈলতার প্রথম প্রেম অভিশপ্ত হলেও সেই প্রেম তার দাম্পত্য জীবনে 
আপাততঃ ফাটল ধরায়নি, কিন্তু বিদীর্ণ করেছে তাঁর স্বামী-অন্তরক্ত মংযত 
মনকে । সমাজশ্র্খথলার অনুকুল পরিবেশে সেই বেদনারক্তরপ্চিত নারীমনের চিত্র 
উদঘানট্টত কবেছেন সৌন্দযস্তরষ্ট। বঙ্কিম এই স্বপ্ল-আঘতন উপন্যাসে । এখানে 
বঙ্ছিমের দষ্টি সহানুভূতিশীল জীবনত্রষ্টার । এন্ট জীবনদগ্টির প্রভাবে পরবর্তী 
যুগে কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র নারীমনের বিনপিত গতি চিত্রণে নবতর সার্থকতা 
অর্জন করেছেন । সেই নবস্থগ্রির প্রথম পথপ্রদর্শক কবি বঙ্গিম। বিদগ্ধ 
সমালোচক ডঃ স্থবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত লবঙ্গলতা৷ চরিত্রের সৌন্দর্য ব্যাখ্যায় সঙ্গত 
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ভাবেই মন্তব্য করেছেন £ “নাতিবিদ্‌ বঙ্কিমচন্দ্র চিউ্তসংযমের ব্যাখ্যা করিয়াছেন 
আর সৌন্দর্যশরষ্টী বন্ছিমচন্দ্র মানবহৃদয়ের সুকুমার প্রবৃত্তির মাধুধ আহরণ 
করিয়াছেন । কোথাও প্রতিভার এই ছুই দিক সামগ্তন্ত লাভ করিয়াছে ; 
কোথাও একটি অপরের উপর প্রাধান্য লাভ করিয়াছে । যেখানে সৌন্দবস্ষষ্টি 
নীতিশিক্ষার ভাঁরে চাঁপা পড়ে নাই সেইখানে কাঁব্য উতৎ্কর্ষ লাভ করিয়াছে । 
অমরনাথ লবঙ্গলতাঁর প্রেমের আখায়িকা ইহার নিদর্শন” | তৃতীয়তঃ, রজনী 
উপনাসে বহ্বিমের জীবন-জিজ্ঞাসা বোধ হয় সপপ্রথম তাত্তিকতার পথে বিচরণ 
করেছে । কাহিনীর পরিণতিতে অমরনাথের সংসারবৈরাগ্য প্রেমের 
পরিণতিকে লোকাতীতি মঠিম! দান করেছে । এই জীবনগ্রন্থে মনীষী-শিল্পী 
বঙ্ষিম প্রবৃত্তি ও নিবুত্তির ছন্দে সুস্পষ্টভাবে নিবুত্তির জয় ঘোষণ। করেছেন ; 
প্রেয়লাঁভের বাধন! হতে শ্রেয়োলাভের আকাজ্জার প্রতি অধিকতর গুরুত্ব 
অপণ করেছেন । বঞ্ষিমের শিল্পিমানসের এই দিক্-পরিবতন সবপ্রথম স্মচিত- 
হয়েছে “রজনী” উপন্যাসে । 


নীতিবেত্তা ও সৌন্দবজ্রষ্টা বস্কিমের শিল্িমনের এই ছন্দ এবং স্মাঁধাঁন 
-গ্রয়াম আরও স্থম্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়েছে পরবতী সমাজ-চিন্তাশ্রিত 
উপন্যাস “কৃষ্ণকান্তের উইলে” (১৮৭৮)। জীবনরহস্যের্ সৌন্দধদর্টা 
বঙ্কিমকে তার সমাজঠিতৈষী নীতিবাদী সত্তা থেকে বিশ্রিষ্ট করে দেখলে এই 
জীবন-শিল্পীর শিল্পরচনার যথার্থ মূল্যায়নে বাঁঘাত ঘটবে নিশ্চয়ই ; করণ 
সৌন্মধবোৌধ ও নীতিবোঁধ তার শিল্পিমানসে ওতপ্রোতভাবে জড়িত-মিশ্রিত। 
বস্ততঃপক্ষে তাঁর পরিণত শিল্পপ্রতিভা প্রবল প্রত্যয়ে জাগ্রত হয়েছে এই দ্বৈত 
মানস-প্রবণতার আশ্রয়ে । 

সৌন্দর্যদ্রষ্টা রোমান্টিক শিল্পী বঙ্কিন রসিকের হৃদয়ান্ুভৃতি দিয়ে নর- 
নারীর প্রেমোন্সেষের পরম রমণীয় আবির্ভাবকে স্বীকার করেছেন । 
কিন্তু যে প্রেম বিধ্বংসী শক্তির প্রচণ্ডতা নিয়ে দ্াম্পত্যজীবনে প্রবল 
ভূমিকম্পের স্চনা কবে সেই অশুভ প্রেমের অসামাজিক বিকাশকে কোথাও 
ওশ্রয় দিতে পারেননি । বহ্কিমের বিরুদ্ধে সবযুগের সমীলোচক মহলে সব থেকে 
গুরুতর অভিযোগ উখিত হয়েছে সনাতন হিন্দুসংস্কারের প্রতি পক্ষপাতিত্বের 
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জন্য । তিনি শিল্পাদর্শ ল্ঘন করে বিধবার স্বাভাবিক প্রেমপ্রবণতাঁকে ভয়াবহ 
পরিণতি দান করেছেন । চিন্তাশীল সমালোচক ডক্টর সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত 
এই অভিযোগের সদুত্তর দিয়েছেন তার “বঙ্কিমচন্দ্র গ্রন্থে । তিনি সঙ্গতভাঁবেই 
এই মত ব্যক্ত করেছেন, এই অসামাজিক প্রেম যদি বিধবার ন। হয়ে কুমারীর 
হত ত! হলেও বঙ্কিম সেই প্রেমকে সমভাবে মশরীস্তিক পরিণতি দান করতেন । 
বন্ততঃ বঙ্কিম-যুগের পরিপ্রেক্ষিতে কুমারীর কোটশিপ বা প্রেষ-বর্ণনা 
অনৈতিহীপিক বলে বিবেচিত হত ; অপর পক্ষে হিন্দুবিধবাঁর জীবন-সমস্যা ছিল 
সমকালান বাঙলা দেশের একট জাগ্রত সমন্ত] | এই কারণেই জীবনশিল্পী 
বঙ্ষিমন্দ্র দাম্পতাজীবনের স্ুুপবিত্র আদর্শের বিরুদ্ধে অবতাঁরণ। করেছিলেন 
বিধব| নারীর প্রলয়ঙ্কর প্রেমের সম্ভাব্য চিত্র । কৃঞ্চকান্ছের উইলের বিষয়বস্ত 
পরিকল্পনাতেও বদ্ধিমের শিল্পচেতনার সঙ্গে চিন্তাশালতার অপুব সমন্বয় দেখে 
আমর। বিস্মিত হই। 

রুঞ্ঃকান্তের উইলে কথাশিল্পীর সৌন্দযদুষ্টি আবিমিশ্র কিন। এই গুরুতর 
প্রশ্ন ও বঞ্ষিম-সমালোচকের মনকে আন্দোলিত করেছে । আমাদের ত মনে 
হয়, অন্ধ প্রবৃত্তিতাড়িত দন্দবিক্ষুব্ধ জাবনচিত্র বর্ণনায় এ উপন্যাসে শিল্পীর 
লেখনী যেমন অকম্পিত, সৌন্দযের উৎস হতে গন্তব্যের দিকে তার 
মানস-প্রম্াণও তেমনি স্থৃম্পষ্ট গাতিরেখায় চিক্তিত। দাম্পত্য জীবনের দ্বৈত- 
লীলায় যে সুমধুর প্রেমের ফুল ফোটে সেই সৌন্দর্যে রূপদ্রষ্টা বহ্ছিম মুগ্ধ ; বঞ্চিত 
জীবনের মর্দকোঁষে প্রণয়ের যে গোপন মধু অজ্ঞাতসারে সঞ্চিত হয় সেই সৌন্দয 
আহরণেও তার কবিচিত্ত উদ্বেলিত ; ব্ূপমোহে ভোগোন্প্ত নরনারীর কাম 
প্রেমের প্রলয়স্কর বূপও যেমন তার দৃষ্টি এড়ায়নি, তেমনি একনিষ্ঠ প্রেমের 
করুণ মাধুর্ষের মধ্যেও বঙ্কিম দেখেছেন সৌন্দযের কল্যাণময় আদর্শ । এই 
দন্দপ্রধান জীবনের স্তরে স্তরে সৌন্দযের যে বিচিত্র রূপ তরঙ্গিত, অখণ্ড 
ভাবদষ্টি দ্টি দি কবি বন্কিম সেই বূপ প্রত্যক্ষ করেছেন । কিন্তু তাতেও যেন 
তাঁর সৌন্দধপিপাসার তৃপ্তি ঘটেনি । যেই প্রেম নরনারীর জীবনে অন্ধ 
মোহের সঞ্চার করে, সেই প্রেম সুন্দর হলেও চঞ্চল, তাই উপন্যাসের 
পরিণতিতে দেখি স্বভাবশিল্পী বঙ্কিম ব্যগুনাময় শিল্পরীতিকে উপেক্ষা 
করে নির্মোহ শান্ত প্রেমের সৌন্দধদর্শনে তৃপ্তিলাভ করেছেন। রজনীতে 
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যে উধ্বণঘ্নিত সৌন্দধ-দর্শনের শুরু, কৃষ্ণকান্তের উইলে সেই সৌন্দ্য-ুষ্টির 
বিকাশ । 

রুষ্ণকান্তের উলে জীবনশিল্পী বস্কিমের পরিণত শিক্পস্থষ্টি নৈপুণ্য সর্যযুগের 
পাঁঠকমহলে স্বাঞ্লত। কোঁন কোন স্থলে সংলাপ রচনায় অতি নাটকীয় ভাবো- 
চ্াসের পরিচয় দিলেও এই কাহিনীর 'প্রা় সবত্র বন্িম সংযত-কথনের মধ্য দিয়ে 
যে অপূব ভাবব্যগ্রনা ত্স্টির পরিচয় দিয়েছেন তা৷ নিঃসন্দেহে পরিণত শিল্প প্রতি- 
ভার নিদর্শন । শুধুমাত্র সংলাপে নয়, বর্ণনায়ও স্থক্স বাঞ্জনাধর্ম যে কোন বিশ্লেষণ- 
ধর্মী পাঠকের দৃষ্টি এড়াঁয়না । প্রথম সামাজিক উপন্যাঁস বিষবুক্ষের নামকরণে 
লেখকের যে সচেতন উদ্দেশ্ঠ প্রবণতা অত্যন্ত স্থম্পষ্ট হয়ে উঠেছিল, এখানে তাও 
অন্তপস্থিত। কৃষ্চকান্তের উইলের নামকরণও আশ্চঘ ব্যগ্তণাধমী। রচনী- 
রীতিতে আড়ম্বরপ্রিয়তাঁও সযত্বে পরিত্যক্ত হয়েছে এই উপন্যাসে । সব দিক 
থেকে পৃববর্তী উপন্তাঁসের তুলনায় কৃষ্ণকান্তের উতৎ্কধ দেখে একথ। মনে হওয়। 
খুবই স্বাভাবিক, বঙ্কিম যদি অতঃপর সমাজচিন্তানির্ভর উপন্যাস রচনায় তার 
এই পরিণত শক্তিকে নিয়োগ করতেন তাহলে এই শ্রেণীর উপন্যাস শিল্পী 
বস্কিমের হাতে আরও বেশী সমৃদ্ধ হত। 

কিন্ত বঞ্ছিমের স্বাভাবিক রোমান্সপ্রিয় মন সামাজিক পরিবেশ ত্যাগ করে 
আবাঁর সৌন্দঘ রচনার স্বপ্ন দেখল ইতিহাসের স্থদূর জগতে । “রাজসিংহ, 
(১৮৯৩) সেই স্বপ্রপ্রয়াণের প্রত্যক্ষ ফল। বার বার পরিমীর্ভম করবার পর এই 
উপন্যাসের চতুর্থ সংস্করণের ভূমিকায় বঞ্িম এ কথা দুটভাবে ঘোষণ। করেছেন, 
বাঁজসিংহ-ই তাঁর একমাত্র এতিহাসিক উপন্যাস । ওয়াণ্টার স্কটের প্রতিভা- 
মুগ্ধ শিল্পী বস্থিমের বরাবরই আঁকাজ্া ছিল সার্ক এতিহাঁসিক উপন্যাস লিখে 
নবজাগ্রত বাঁংলা সাহিতোর গৌরব বুদ্ধি করবেন। কিন্তু তীর পূর্ববর্া 
ইতিহাঁসাশ্রিত উপন্যাসগুলি কল্পনাপ্রধান হওয়ায় এতিহাসিক উপন্যাসের 
মযাঁদা রক্ষিত হয়নি, তাই রাঁজসিংহে বস্কিম সচেতনভাবেই এতিহাঁদিক 
উপন্যাসের টেকৃনিক অনুসরণে বাংল সাহিত্যে আদর্শ এতিহাঁলিক উপন্যাস 
স্থষ্টির প্রয়াস পেয়েছিলেন । কিন্তু প্রশ্ন উঠেছে, বপ্ছিম যে উদ্দেশ্ট-প্রণৌদিত হয়ে 
এই উপন্যাঁস রচনায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন সেই উদ্দেশ্ত এতিহাঁসিক উপন্যাস 
সষ্টির পক্ষে অনুকূল কিনা? এ-যুগের বিখ্যাত এঁতিহাসিক আচাষ যছুনাথ 


গছ্যে রসহ্ট্টি ॥ মননশীল সাহিত্য ॥ বঙ্কিমচন্দ্র ২০৩ 


সরকার কোঁন কোন দোষক্রটি সত্বেও বাঁজসিংহ উপন্তাঁসকে প্রকৃত এতিহাঁসিক 
উপন্যাসের মধাঁদ| দিয়েছেন। কিন্তু এ কথা অস্বীকার করবার উপায় নেই 
যে বিশেষ কোন উদ্দেশ্তকে প্রাধান্য দিতে গেলে এতিহাঁসিক সত্যের বিকৃতি 
অবশ্বন্তাঁবী হয়ে উঠে । এবং একথাঁও অবশ্য স্বীকাষ, ইতিহাসের মযাঁদ ষে 
উপন্যাসে লজ্ঘিত হয়, সেই উপনাস রোমান্স হিসাবে উতৎ্কম লাভ করলেও 
এতিহামিক উপন্যাস হিসাবে কখনও নয়। হিন্দুর বাহুবল প্রতিপন্ন করবাঁর 
প্রবতন। রাজপিংহ রচনার সময় বন্ষিম-মাঁনসে সক্রিয় ছিল; সেজন্যে নিজের 
অভিপ্রায় সাধনের উদ্দেশ্বে এই উপন্যাস রচনায় বঙ্গিম কোন কোন এতিহাঁসিক 
ঘটনাঁকে ভিন্নতর রূপে উপস্থিত করেছেন । আবার কোঁথাঁও কোথাও সচেতন 
ভাবেই সমকালীন এতিহাসিকের মতামতকে অগ্রাহা করেছেন । 

এতিহাঁসিক উপন্যাসে লেখকের কল্পনাবিস্তারের অবাধ স্বাধীনতা আছে 
সন্দেহ নেই, কিন্তু এতিহাসিক সত্যের মধাদ। ক্ষু্ন করবার অধিকার অবশ্যহ 
নেই । কিন্ রাজসিংহ উপন্যাসে দেখ! ষায়, বঙ্কিম স্বীয় অভিপ্রায় সাধনের 
উদ্দেশ্যে মোগল-রাজপুত সংঘষের ইতিহাসকে শিজের প্রয়োজন মত 
সাজিয়েছেণ । সেজন্য রাজমিংহ এতিহাঁসিক রোমান্স হিসাবে রলোতীণ স্যষ্ট 
হলেও প্ররূত এতিহামিক উপন্যাসের উত্কধ দাবী করতে পারে ন|।১ বঙ্গিম- 
প্রতিভামুগ্ধ মননশীল সমালোচক মোহিতলাল মজুমদারও এতিহাঁপিক উপন্যাস 
হিসাবে রাজসিংহের উৎ্করের কথা চিন্তাই করেননি । বরং তিনি এই অনবদ্য 
শিল্পস্থষ্টিকে বঙ্কিমের জীবন-শেষের শেষ রোমান্স--“কবি হাদয়ের ১৬/%1-5017+ 
বলে বিশেষিত করে তাঁর সৌন্দধ ব্যাখ্যায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন। এই 
উপন্যাসের উপকাহিনীতে লেখক নরনারীর প্রেমের যে রহস্যময় বিচিত্র 
লীল৷ প্রত্যক্ষ করেছেন, পৃথিবীর যে কোন প্রথম শ্রেণীর শিল্পার জীবনদৃষ্টির 
সঙ্গে তার তুলন| চলে। বরাঁজসিংহ উপন্যাসে বিগত ইতিহাসের ছত্রচ্ছায়ায় 
ঘটনার চকিত-চমক, চরিত্রের অনন্যসাধারণ বিকাশ, কাহিশীর দ্রুতগতিও, 
বহিছন্দ ও অন্তদ্বন্দের বিস্ময়কর পরিণতি প্রথম থেকে শেষ পধন্ত পাঠকের 
সমন্ত চেতনাকে একসঙ্গে জাগ্রত রাখে । এঁতিহানসিক উপন্যাস হিসাবে 





১ ডঃ স্থবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত, বঙ্কিমচন্দ্র, পৃঃ ১৯১--১৯৭ 


১০৪ আধুনিক বাঙালা সংস্কৃতি ও বাংল! সাহিত্য 


পরীক্ষোভীর্ণ হোক বা ন। হোক, বহ্নিমের শিল্পপরিণতির অন্যতম স্বাক্ষর 
রাঁজসিংহ__এতে সন্দেহের অবকাশ নেই। 

রাজসিংহ ব্রচনার পরে বদ্ছিমের শিল্পদুষ্টির বিবতনরেখ। যে কোন সাধারণ 
পাঠকের চোখেও প্রত্যক্ষ হয়ে উঠে। এই পধায়ে বঙ্গিমের শিল্পাদ্দশ একটা 
তাত্বিক বূপ গ্রহণ করেছে। প্রবীণ শিল্পী বস্কিমের পরিণত শিল্পোপলব্ধি 
অন্তস্যত হয়ে আছে এই সময়ে তার নব্য লেখকদিগের প্রতি উপদেশের 
এধে 2 

“যদি এমন বুঝিতে পারেন যে লিখিয়! দেশের বা! মন্তুয্জাতির কিছু মঙ্গল 
সাধন করিতে পারেন, অথব1! শৌন্দয স্যষ্টি করিতে পারেন, তবে অবশ্য 
লিখিবেন |” 

এখানে শিল্পঙ্ষ্টির মৌলিক প্রেরণা সৌন্দযাতভূতিকে ম্বাকার করে 
নিয়েও লোকহিত ও দেশহিতকাঁমনীকে রচনার অনাতম উদ্দেশ্য বলে 
বণনা করেছেন প্রবীণ শিল্পী বঙ্কিমচন্দ্র । অবিমিশ্র সৌন্দমষচেতনার স্তর 
অতিক্রম করে বস্কিমচন্দ্র এ পর্যায়ে অবতীর্ণ হয়েছেন চিন্তীনেতার ভূমিকায় | 
কথাশিল্পীর চমকপ্রদ গল্পরচনাশক্তি এখনও অব্যাহত, কিন্তু এই স্তরে লেখক 
কাহিনীর আশ্রয় নিয়েছেন যেন নিজের জটিল চিন্তাকে চিন্তাকষক বূপ দেবার 
অভিপ্রীয়ে। স্বদেশের সীমাহীন রিক্তা, গ্লানি ও দেন্য এই সময় জাগ্রত 
করল রসিক শিল্পীর স্পর্শকাতর মনকে । এই জাগরণ যেন নিদ্রীভঙ্গে নববল- 
দৃপ্ত সপ্ত সিংহের জাগরণ । মুখ্যতঃ যে ব্যক্তিচেতনা ছিল এতদিন তার শিল্পস্যহির 
প্রধান উত্ন, সেই সীমাবদ্ধ মানসক্রিয়া অকস্মাৎ প্রবল প্রত্যয়ে ব্যাপ্তিলীভ করল 
সমষ্টিচেতনায়। এই নবজাগ্রত হৃদয়-অনভব শুধুমাত্র বাউলা দেশের ভৌগোলিক 
সীমায় সীমাবদ্ধ রইল না,_-ভারতীয় জীবনের উদার আকাশে প্রসারিত হল। 
শশসকজাতি স্বৈরাচারী হলে দেশের জনসাধারণ কী অবর্ণনীয় দুর্দশার সম্মুখীন 
হয়ু, অকম্পিত হস্তে তাঁর বানস্তবর্ূপ অঙ্কিত করলেন স্বদ্েশপ্রেমিক শিল্পী তার 
“আনন্দমঠ, উপন্যাসে (১৮৮২)। এই সময়ে মাজষের ধর্ম সম্পর্কেও বহ্ছিম- 
চন্দ্রের পবিণত চিন্তা একট! তাত্বিক রূপ লাভের জন্য সচেষ্ট হয়েছিল । সেই 
চিন্তা অব্যবহিত পরবতীকালে তার স্থবিখ্যাত গ্রন্থ ধর্ঠতত্রে গ্রথিত হয়েছে 
(ধর্মতত্ব, প্রথম ভাগ, অনুশীলন, ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত )। এই 


গগ্যে রসহ্ষি ॥ মননশীল সাহিত্য ॥ বঙ্কিমচন্জ্র ২০৫ 


গ্রন্থে মনীষী বঙ্কিম দেশবাসীকে সৃস্পষ্ট ভাষায় উপদেশ দিয়েছেন £ “সকল 
ধনের উপর স্বদেশগ্রীতি, ইহা বিস্থৃত হইও ন11” অবশ্য লোকগ্রীতিকে তিনি 
স্বদেশবাংসল্যের উপরেও স্থান দিতে দ্বিধা করেন নি এই গ্রন্থে; চিন্তাশীল 
সমালোচক ডঃ স্থবোধচন্দ্র সেনগুপু মনে করেন, এই ছেধতা ও তাহার 
মধ্যে সামগ্তস্ত আ'নবার চেষ্টা “আনন্দমঠ” উপন্যাসে দেদীপ্যমান।” উক্ত মতের 
সমথনে শ্রদ্ধেয় সমালোচক ডঃ সেনগুপ্ূু বলেন £ “উপন্যাসের প্রধান ব্যক্তি 
মহাপুরুষ চিকিংসক যিনি সত্যানন্দকে সন্তান সম্প্রদায় গঠন করিতে নিয়োজিত 
করিয়াতিলেন, খিনি সত্যানন্দের নিকট হইতে অকুন্তিত ভক্তি দাবী করিয়াছিলেন 
এবং যিনি বিজয়ের মুহপ্ডে সত্যানন্দকে বিসজনের পথে চাঁলিত করিয়া লইয়। 
গেলেন। তাহার ( এবং বন্ধিমটন্দ্রের ) মতে বিদ্রোহীরা আত্মঘাতী এবং 
সন্তান সম্প্রদায় দেশস্থ লৌকের ধন ও প্রাণ অপহরণ করিয়। ষে সমাজবিপ্নব 
সৃষ্টি করিয়াছে তাহা আন্মহ্ত্যার নামান্তর মাত্র”? |১ 

আনন্দমমঠ উনবিংশ শতাব্দীর শেঘার্ধে ত্বদেশ চেতনায় উদ্দীপ্ত বাঙালীর 
জীবনবেদ। একটা প্রবল আদর্শবাদের সঙ্গে তীক্ষ বাস্তবতাবোধের এরূপ 
চমৎকার সমন্বয় ইতিপুবে বঙ্কিমের উপন্যাসে আর দেখ! যায় নি। ছিয়াত্তরের 
মন্বন্থবের পটভৃমিকায় বাঙালী-প্রজার ষে ভয়াবহ দুর্দশার চিত্র বাঙ্কম এই 
উপন্যাসে বর্ণনা করেছেন আধুনিক যে কোন বান্তববাদা উপন্যাসেও সেই 
বাস্তবতার চিত্র ছুলভ। আঞ্চলিক পটভূমিকায় রচিত হলেও এই উপন্যাসের 
আবেদন সবভারতীয় । এই সম্প্রসারিত ভারতচেতন। শিল্পী বঙ্ষিমকে উত্তী 
করে দিল মনীষীর পধায়ে। মনীষীব দৃষ্টি দিয়ে বন্ধিম এই উপন্যাসে নিয় 
করবার চেষ্টা করেছেন ভারতীয় জাতির ছুভাগ্যেব কীরণ, তুলনা করেছেন সেই 
দুভাগ্যকে অতীত মৌভাগ্যের সঙ্গে, এবং আকধণ করেছেন জাগরণোম্মুখ 
জাতীয় মনকে একটা উজ্জল সম্ভাবনাময় ভবিষ্যতের দিকে । শুধুজ্ঞানার 
দি দ্রি্রে নয়, ধ্যাণী ও প্রেমিকের দৃষ্টি দিয়ে জাতির অতীত, বতমান ও 
'ভবিযুতকে একহ্ত্রে গেথে অখণ্ড কল্যাণময় একট। সামগ্রিক জীবন-স্বপ্র 
দেখলেন বঙ্কিম তার শিক্সিজীবনের শেষ প্রান্ছে এসে । চিত্তাকৰক কাহিনার 
মধ্য দিয়ে রাছনৈতিক বন্ধনমুক্তির জন্য ব্যক্তিস্বার্থ বিসঞ্জন দেবার প্রবল 


£. উঠ গুবোধচন্দ্র'মেন৫প্, বঙ্িনচন্দঃ পৃঃ ২৯৪১ ৯৪ 


২০৬ আধুনিক বাঙালী সংস্কৃতি ও বাংল সাহিত্য 


প্রেরণ। সঞ্চার করলেন তিনি দেশাম্রবোধে নবজাগ্রত জাতীয় চিত্তে | ভবিষ্যুৎ- 
দ্রষ্ট) জীবন-শিল্পীর সেই জাতীয় সমগ্টিচেতনার আবেদন যে ব্যর্থ হয়নি তার 
সাক্ষ্য দেয় স্বাধীনতার জন্য পরবর্তা জাতীয় সংগ্রামের ইতিহাস । একটা 
বিশাল আদশের ছায়ার রচিত বলে ডক্টর শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় “আনন্দমঠকে 
তুলন। করেছেন মহাকাঁবোবু সঙ্গে । এ-ছাড়। ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের 
বিভিন্ন পধায়ে আন্দোলনকারীদের মানসিকতার উপন্ধ এই উপন্যানথানির 
হৎ ভাঁবপ্রেরণা যে সক্রিঘ প্রভাব বিন্তার করেছিল সে কথা চিন্তা করে 
ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায় আরপ মন্তব্য করেছেনঃ “পৃথিবীর যে কয়েকখানি 
যুগান্থরকারী গ্রঞ্থ আছে আনন্দমঠ তাহাদের মধ্যে একটি প্রধান স্থান 
অধিকার করে ।”১ 

বাস্তবিক মনাষা ও ভাবাবেগদীপ্ধ এই একথাঁনি উপন্যাসের মাধ্যমেই 
মননশীল কথাশিল্পা বঙ্কিমচন্দ্র আত্বীয়ুত। স্থাপন করেছেন পাখবার শ্রেষ্ঠ 
ওপন্যাসিকদের সঙ্গে | 

আনন্দমঠ উপন্তাসে মনীষা বঞ্ছিমের সমষ্টিচেতন প্রাধান্য লাভ করেছে সন্দেহ 
নেই, কিন্তু সেই সঙ্গে শিল্পী বস্কিমের জীবনদৃষ্টির এক অভিনব রূপ ফুটে উঠেছে 
এই উপন্যাসে । স্বভাব-ছুর্বল পুরুষের বিপরীতমুখী প্রবৃত্তির ছন্দ ধিশ্লেষণ এবং 
সেই প্রবৃত্তির সংঘাতে বিপধস্ত জীবনের রসরূপ অঙ্কনেই শিল্পী বন্কিমের আনন্দ 
যেন সহজাত। সেই আনন্দের চরম অভিব্যক্তি ঘটেছে এই উপন্যাসের 
সবত্যাগী সন্ন্যাসী ভবানন্দের চরিত্রে | বিরাট আদর্শপ্রেরণায় মান্তষ 
নিজের স্বাভাবিক প্রবৃত্তিকে সংযত করে, প্রয়োজন হলে নিগ্রহও করে। 
কিন্তু প্রকৃতির অনতিক্রমণীয় প্রভাব এড়ানো মানুষের পক্ষে দুঃসাধ্য । যে 
পুরুষ স্বীয় অমেয় পৌরুষের গৌরবে প্রকৃতির স্বাভাবিক লীলাকে অগ্রাহ্য 
করে, প্রকৃতি স্থযোগ পেলেই সেই পুরুষের উপর প্রতিশোধ গ্রহণ করে। 
মান্তষের জীবনে প্রকৃতির সেই নিদুর পরিহাঁসের লীল। নিত্যনিয়তই ঘটছে। 
কত অমিতবীব বিবেকবান পুরুষও প্রকৃতির এই রহস্যময় শক্তির নিকট 
পরাজিত হচ্ছেন__মানবজীবনের র্হস্য-সন্ধানী শিল্পী বন্কিম স্বভাবছুবল 
মানবমনের সেই পরম রহস্যের সন্ধান করেছেন আনন্দমমঠের ভবানন্দ চরিত্রে । 


১ ড$ আকুমার বন্দোপাধ্যায়, বঙ্গনাতিত্যে উপন্যাসের ধারা, পৃ 9৮ 
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গছ রসহ্টি ॥ মননশীল সাহিত্য ॥ বঙ্ষিমচন্্র ২০৭ 


কিন্ত লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে, এই সংযতেন্দ্িয় সন্ন্যাসীর মানসিক স্থলনের 
চিত্রকে উজ্জ্বল বর্ণরেখায় চিত্রিত করলেও প্রবীণ শিল্পী বঙ্কিম উচ্ছৃসিত 
হয়েছেন তার প্রায়শ্চিত্ত-প্রবৃত্তিকে উদ্দেশ্য করে। গওপন্তাসিক জীবনের 
শেষ পধায়ে শিল্পী বন্কিমের এই মানসত্রীস্তির স্ববপ উপলব্ধিতে আমাদের 
বিলম্ব ঘটে না। যে প্রবল প্রবুক্তি মানষের আদর্শ-চেতনায় বিপষয়ের স্ষ্টি কবে, 
সেই ্রবুত্তি যত স্ুন্দরই হোক ন। কেন, উপন্যাঁসিক জীবনের এই পধাঁয়ে 
আঁদর্শসন্ধানী বঙ্ষিম তাঁর বেশী মূল্য দেন নি। মানষের মোঁহকে তিনি 
জীবনের কঠোর সতা বলে স্বীকার করতে কুগ্গিত হননি, কিন্তু মোহমুক্তিকে 
পর্ম গৌরবে অভিষিক্ত করেছেন । উপনাসিক জীবনের শেষ স্তরে শিল্পী 
বন্কিমের সৌন্দযদুষ্টি একটি অভিনব রূপ লাভ করেছে এই উপন্যাসে । 

“দেবী চৌধুরাণী” (১৯৮৪ )উপন্যাসে আনন্দমমঠেন মত লেখকের দীপ্ত 
মনীষাঁর স্বাক্ষর নেই; কাহিনী স্থগিতে শৈথিল্যের পরিচয় আছে একথা 
সত্য-_কিন্তু এই উপন্যাসে বঙ্কিম শিল্পরূপ দেবার চেষ্ট! করেছেন তার পরিণত 
উপলব্ধি_-অন্তশীলন তত্বকে । তত্বপ্রধান হওয়াতে এই উপন্যাসের শিল্পমহিমা 
ক্ষগ্ হয়েছে সন্দেহ নেই-কিন্ত নিছক পৌন্দবস্থ্টির দিকে যেন এ-সময়ে 
বঙ্ছিমের যমন নেই। কি উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে বঞ্চিমচন্দ্র দেবী চৌপুরাঁণী 
রচনা করেছিলেন তার উদ্ধৃত নিমলিখিত বাক্যগুলির মধ্যেই তার ইঙ্গিত দেখতে 
পাওয়া যায় 2 £01)0 90110508100 01২০1161017 15 ০010010৮100 হি 
0110 13 01051715179 116৮) £707001 8019701152৬ 0 1৬105 
17061055, ৫1902৬01610 70010100৮10 01)093610, 00151505 11) 
0715 002 101 0০০০97769 17010 8100. 00016 [২০116105.১ অনুশীলনের 
ফলে নারীও যে কত অভাবনীয় শক্তির অধিকারী হতে পারে তার স্বাক্ষর 
ব্ষিম-কলিত দেবী চৌধুরাণী-চরিত্র। অবশ্য অমিত শক্তিন অধিকারা 
হলেও নারী-জীবনের প্রকৃত সার্থকতা যে গার্স্থ্য জীবন-পবিবেশে-এই 
ইঙ্গিতও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে এই উপন্যাসে । শুপু এই উপন্যাসে নয়, 
বস্থিমচন্দ্রের প্রায় সমস্ত উপন্যাসের ভাবকেন্দ্রে ও রয়েছে গাহ্‌স্থ্যজীবনের সনাতন 
আদর্শের প্রতি একনি আন্রগত্য । 

দেবী চৌধুরাণী কাহিনী যে তন্বের উপর প্রতিষ্ঠিত তার মধ্যে একট। 


২০৮ আধুনিক বাঙালী সংস্কৃতি ও বাংলা সাহিত্য 


সর্জনীন আদর্শের ছায়। অছ্ে, কিন্তু পরবতী উপন্যাস “সীতারামের” (১৮৮৭ 
গঃ অঃ) প্রথম স্চনায় হিন্দু বানৃবল ও হিন্দুরাজ্য পুনরুজ্জাবনের যে উচ্গিত 
দেখা যায় তার মধ্যে সবজনান মহৎ আদর্শের প্রতিফলন কোথায়-_-এই প্রশ্ন 
প্রথমেই সীতারাম পাঠককে বিভ্রান্ত করে| যে প্প্রচার” পত্রিকায় সীতারাম 
প্রকাশিত হতে থাকে সেই সময় বঙ্ছিম বাঁডালা জাতির ভীরুতার কলঙ্ক ক্ষীলন 
করে “বাংলার কলঙ্ক এবং হিন্দুধঞ্জের সাঁবজনীনতা1 বিষয়ক “হিন্ুধ্' নামক 
বিখ্যাভ প্রবন্ধ প্রকাঁশ করেন ৫১২৯১ সন )। কিন্তু তার একদেশদরশী 
ব্বদেশচিন্তা এতিহাপিক সত্যের সঙ্গে সামগ্ুদ্যহীন বলে বন্কিম সাঁতারাম 
উপন্যাসকে শেষ পথন্ত ট্র্যাজিক পরিণতি দান করেন। হিন্দুধদের ভিতর 
পৃথিবীর মানুষ মাত্রেরই সবাঙ্গীন মুক্তির উপায় নিহিত আছে_-এই ধারণ। 
নিয়ে বঙ্কিম এই উপন্যাস বূচন। শুরু করলেও পরে নিশ্চয়ই ভাল করে উপলব্ধি 
করতে পেরেছিলেন পরিবতিত রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে এরূপ চিন্ত। অর্থহীন । 
একূপ চিন্তা-বিবত নের মধ্যে বঙ্কিমের পরিণত মনীষার স্পষ্ট স্বাক্ষর বতমান। 
নীতারাম বঞ্ছিমের পৃববতী উপন্যাসের তুলনায় হীন প্রভ মনে হলেও স্ব-জাতি 
ও স্বদেশ ভাবনায় মূল্যসমৃদ্ধ। 

সীতারাম উপন্যাসে ব্ব-দেশ ও স্ব-জাতিচিস্তা বঞ্ধিমের পরিণত বুদ্ধিকে 
জাগ্রত করেছিল সন্দেহ নেই; কিন্তু জীবন-রহস্তের গভীরে প্রবেশ করবার ভন্তা 
লেখকের সহজাত অন্তদূ ্টিও এই উপন্যাসে অব্যাহত । যে অন্ধ শিরাতশক্ত 
পুরুষের সমস্ত পৌরুষকে অভিভূত করে তার জীবনে ট্র্যাজেডি আনয়ন করে 
সেই রহস্যময় নিয়তি-লীলার প্রত্যক্ষ রূপ সীতারামের চরিত্র। সীতারাম 
উপন্যাসে এই নিয়তি-লীলার প্রকৃতি অবশ্ঠ পৃববর্তী উপন্যাসগুলি থেকে ও 
জটিলতর | পৃববতী উপন্যাসগুলিতে দেখি পুরুষ সন্মোহিত হয়েছে দাম্পত্য 
জীবন-সীমার বাইরে ভিন্নতর নারীর রূপ দর্শনে । তাঁর ফলে তার দ্বাম্পত্য 
সম্পর্কে উপস্থিত হয়েছে জটিল সমস্যা । সেই সমস্যার গুরুভারে পুরুষ হয়েছে 
ক্ষতবিক্ষত। জীবনের সেই সংঘাঁতময় রূপের মধ্যে শিল্পী বন্ধিম দেখেছিলেন 
মানবমনের পরম রহপ্য। এই উপন্যাসে দেখি, পৌরুষপৃপ্ত পুরুষ নিজের বৈধ 
স্ত্রীর সঙ্গে মিলনাকাজ্ফায় উন্মত্ত-যে স্ত্রী তার নিকট অপ্রাপণীয়া ৷ পুরুষের 
স্বাভাবিক আকাক্ষার পথে নারীর সংস্কার যে পবতপ্রমাঁণ বাঁধা উপস্থিত 


গছ্যে রূসহ্ষ্টি ॥ মননশীল সাহিত্য ॥ বন্কিমচন্জু ২০৯ 


করল সে বাধা যেন অন্ধ নিঘতিশক্তি। এই শক্তি অবশেষে ধ্বংস করল 
পুরুষের পৌরুষকে, তার কীত্তিকে । জীবনের এই “মহতী বিনষ্টি'র ছবি 
দেখেছিলেন জীবনরহস্যসন্ধানী বঙ্কিম সীতাঁরাম উপন্যাসে । বঙ্ষিম প্রতিভা- 
মুগ্ধ সমালোচক মোহিত্লাল তার স্বভাঁবসিদ্ধ উচ্ছ্বসিত ভঙ্গীতে সীতাঁরাম- 
ট্যাজেভির মননবিশ্লেষণ প্রসঙ্গে বলেছেন £ “সীতারামের ট্র্যাজেভি তাহার 
নিজেরই কবিজীবনের ট্র্যাজেডি;--সকল তত্ব, সকল ধর্জোপদেশ, এবং সর্ববিধ 
আশ। বিশ্বাসের বিরুদ্ধে এমন উন্মাদ আতরব আর কোথাও ধ্বনিত হয় নাই । 
সেই নারী পুরুষ, এবং সেই ছুলজ্ব্য নিয়তি--এই শেষবার কবি-বঙ্কিমকে যে 
আকারে অভিভূত করিয়াছে, তাহার কোন স্বস্তযয়ন-মন্ত্র নাই ।---.."সীতারাম 
তাহার উপযুক্ত সহধমিণীকে পাইয়াও পাইল ন1; না পাইলেও হয়তো এমন 
সবনাশ ঘটিত না। কিন্ত প্রাপ্ত বস্তর এ ছুষ্পীপ্যতাঁই তাহাকে উন্মাদ করিয়। 
তুলিল। ম্যাকবেথের সেই ডাইনিদের কথ। যেমন সত্যমিথ্যার তেক্কিতে 
মতিভ্রম ঘটণইয়াছিল, এখানেও তেমনই এ জ্যোতিষ-গণনার একট] হেঁয়ালী 
বাক্য যে নিয়তিকে এমন করাল করিয়া তুলিয়াছে__তাহার বিরুদ্ধে নারার 
নারীত্ব ও পুরুষের পৌরুষ তৃণের মত ভাসিয়া গেল। এ সকলই বস্কিমের 
কবিদৃষ্টির শেষ সাক্ষ্য ; তাহাতে স্পষ্টই 'প্রমাণিত হয় যে, এই স্থ্টির ও মানব 
ভাগ্যের গভীরতর প্রদেশে এ এক অন্ধকারই আছে, এবং কপালকুগুলাই 
হোৌঁক, আর মনৌরমাই হৌক, আর শ্রীই হৌক-_পুরুষের পক্ষে, সেই ভাগ্যের 
সহিত শক্তিপরীক্ষার যুদ্ধে, নারীর সকল মৃত্তিই সমান ; বৈরাগিনী, হিতৈষিণী 
বা সত্যকার অদ্ধীরঙ্গিনী যেমনই হোক-_জীবনের শ্রোতবেগ একটু গভীর 
হইলে পুরুষ নিরাশ্রয় হইবেই | --১, সব চেয়ে আশ্চয হইতে হয় এই জন্য যে, 
“আনন্দমমঠে" তিনি যে বৃহত্তর লোককল্যাণের জন্য, বা বড় একট কিছুর জন্য 
আস্মোৎ্সগকেই পুরুষের পরমার্থ বলিয়। নিশ্চয় কর্িয়াছিলেন,এবং “৫বী 
চৌধুরাণী'তে যে ধন্নতত্বকে তিনি দৈনন্দিন জীবনযাত্রার সাধনযোগা বল্য়ি 
উতৎকণ৷ নিবারণ করিতে চাহিয়াছিলেন, “সীতারামে” সেই সকলের নিশ্কলতা 
প্রদর্শন করিয়া, সেই জীবন-জিজ্ঞাসীর পরিসমাপ্তি করিয়াছেন |”, 

5. মোহিতলাল মজুমদার, বস্িনচন্দ্রের উপন্যাস, পৃঃ ৬২--৬৩ 

১৪ 


২১০ আধুনিক বাঙালী সংস্কৃতি ও বাংলা সাহিত্য 


বঙ্কিমের প্রথম পধায়ের রসগ্রধান উপন্যাসের সঙ্গে শেষ পধায়ের তত্ব প্রধান 
উপন্যাসের ব্যবধান মৌলিক । এই উভয় শ্রেণীর উপন্যাসের প্রকৃতিগত 
পার্থক্য নির্ণয় প্রসঙ্গে মনীষী-সমাঁলোচক বিপিনচন্দ্র পাঁল বলেন £ 

“দুর্গেশনন্দিনা, কপালকুগ্ডলা এবং মুণালিনীতে সাবজনান মানব প্ররুতির 
স্বাভাবিক ভোগাঁধিকার প্রতিষ্ঠ। করিয়। বঞ্ষিমচন্দ্র বাঙীলীকে আত্মচরিতার্থ- 
তাঁর পথে বাহিরের বন্ধনমুক্ত করিতে চেষ্টা করেন । এই ভোগের পথ যে সোজা 
পথ নয়, বাহিরের বন্ধন ছি'ড়িলেই যে এই ভোগের পথে যাইয়া মান্ষ সম্যক 
আত্মচরিতার্থতা লাভ করিতে পারে না, এই পথে পদে পদে কত বিদ্ব কত 
বাধা, আত্মচরিতীর্থতা লাভ কর] দূরে থাক, আন্মহত্যার যে কত আশঙ্ক,__ 
বিষবৃক্ষে, চন্রশেখরে এবং কৃষ্ণকান্তের উইলে তিনি ইহা বিশেষভাবে ফুটাইয়া 
তুলিতে চেষ্টা করেন। আধুনিক যুরোপীয় ০৩০15007 ব। অভিব্যক্তিবাদের 
ভাষায় ছুগেশনন্দিনা প্রভতিকে বসরাজ্যে মানবের আন্রচরিতাঁথভাব 
অভিব্যক্তিধারাঁতে 0১515 এর অবস্থা বল যায়। বিষবৃক্ষ প্রভৃতিকে এই 
অভিব্যক্তিধারাঁতে 8770101)০55-এর অবস্থা বলা যায়। ছুর্গেশনন্দিনা 
প্রভৃতিতে সহজ রসবিলাঁপের ছবি দেখিতে পাই । এখানকার কথা সহজ 
ভোগ। বিষুক্ষে, চন্দ্রশেখরে এবং কুষ্ণকান্ছের উইলে ভোগের প্রবৃত্তির সঙ্গে 
সংযমের এবং সমাঁজ-শীসনের একটা প্রবল বিরোধ ফুটিয়া উতিঘাঁছে। প্রবৃত্তি 
এবং নিবৃত্তি-_এই সংগ্রামের ভিতর দিয়াই এই তিমখানি ছবি পরিস্ফুট হইয়া 
উঠিয়াছে। কিন্তু এখানে সন্ধির কথ! বা সমন্বয়ের সঙ্কেত নাই । বস্ছিমচন্দ্র 
তীহার শেষ তিনখানি উপন্যাসে এই সন্ধি বা সমন্বয়ের প্রতিষ্ঠা করিবার চেষ্টা 
করেন। ইহাই আনন্দমমঠ, দেবী চৌধুরাণী এবং সীতারাঁমের বিশেষত্ব । 
কেবল রসমূতি স্য্টি করিবার উদ্দেশ্টে বঙ্কিমচন্দ্র আনন্দমঠ, দেবী চৌধুরাণী বা 
সীতারামের রচনায় প্রবৃত্ত হন নাই। এই তিনখানির উদ্দেশ্য ছিল স্বদেশ- 
বাসীদ্দিগকে ভারতের উচ্চাঙ্গের কর্মযৌগে দীক্ষিত করা 1৮১ 

তত্বদর্শী শ্রীঅরবিন্দ ঘোষও বন্থিম-প্রতিভা বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে ১৯০৭ 
্রীষ্টাব্দে একটি ইংরাজী প্রবন্ধে লিখেছিলেন £ 4775 5৪101127 [30101010 29 
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১ বিপিনচন্দ্র পাল, নববুগের বাংলা, পু ১৭৫--৭৬ 


গছ্যে বুসন্থষ্টি ॥ মননশীল সাহিত্য ॥ বস্থিমচক্্ ২১১ 


৪ 20608. 10011007.” আবার এ যুগের প্রখ্যাত সমীলোঁচক মোহিতলাল 
মজুমদার বঙ্কিমের শিল্প প্রতিভা বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে সঙ্গতভাবেই মন্তব্য করেছেন £ 
উপন্যাস রচনার প্রথম স্তরে বঙ্ষিমের শিল্প-ভাবনা উদ্দীপ্ত হয়েছিল মুখাযতঃ 
সেক্স পায়বের জীবন-ভিজ্ঞাসীর দ্বারা, আর শেষ স্তরে তার শিল্পচেতন। জাগ্রত 
হয়েছিল ভিন্তর হিউগোঁর জীবনচিন্তার আদর্শে | 

অতঃপর উপন্যাস বুচনীয় বক্কিমের শিল্পকৌশলের মোটামুটি আলোচনা 
করে এ-প্রসঙ্গের সমাপ্রিরেখা টানা যেতে পাবে । 

প্রত্যিক উপন্যাসের উত্কধ নিভর করে কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের উপর: প্রথমত, 
লেখকের কাহিনী রচনাশক্তি, দ্বিতীঘ্ুতঃ, বিশ্লেষণ ক্ষমতা, তৃতীয়তঃ, ব্যঞ্চন। 
সষ্টি। উপন্যাস রচনার প্রথম যুগে যখন বঙ্কিমের সুক্ধ্র চিত্র বিশ্লেষণ-নৈপুণ্য 
সম্যকভাবে জাগ্রত হয়নি তখন চমক প্রদ কাঙ্নী রচনার দিকেই তার পৌক 
ছিল বেশী। যে সময় বঞ্ধিম উপন্যাস রচনা শুরু করেন তখন ছিল বাংল। 
উপন্যাসের প্রথম যুগ ; সেজন্যে অসাধারণ ঘটনার চকিত-চমক স্থট্টি কনে 
কাহিনীতে বৈচিত্র্য সঞ্চারহ ছিল তার প্রধান লক্ষা। সমসামঘ্িক জীবন 
পরিবেশে অনন্যসাধারণ ঘটনার সাক্ষাৎ লাভ কর। ছিল ছুরূহ, এই কারণে 
চমকপ্রদ ও চিত্তাকপক কাহিনীর আকর্ষণেই উপন্তাঁন রচনায় তিনি মুখ্যতঃ 


টা 


ইতিষ্াপের রাজ্যে প্রবেশ করেছিলেন- সে মন্তব্য আগেই করা হয়েছে | মধা 
যুগের ভারতবব ও বাঙলা দেশের কতগুলি সংঘাতময় অধ্যায় বেছে নিয়ে- 
ছিলেন তিমি এই চিত্তীকধক কাহিনী রচনার জন্যে । সেই বিস্বৃত এতিহণসিক 
চরিত্র ও জড় ঘটনাপুঞ্চের সঙ্গে জীব কল্পনা মিশিয়ে তিনি যে অপূব রসলোক 
স্ষ্টি করলেন তা তাঁর অসামান্ শিল্পকৌশলেরই পরিচায়ক | মান্তষের জীবন 
যে শুধু ধর্নীতি, সমাজনীতি, ন্ায়নীতির ফমূলা মিলিয়ে সরল গাণিতিক 
রেখায় অগ্রসর হয়না,_বহির্ঘটন1 ও অন্তদ্বন্দের সংঘাতে মানষের জীবনে যে 
জটিলতা আসে-_মানব জীবনের রহস্যসন্ধীনী বঞ্কিমের নিকট এই সত্য অজ্ঞাত 
ছিল না। সেজন্য জীবনরহস্তের স্থত্র সন্ধানে বঙ্কিম তার উপন্যাসের 
কাহিনীতে আনলেন জটিলতা । কাহিনীর অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে একমুখী 
জীবনকথা বহুধারায় প্রবাহিত হয়েছে ) কিন্তু বন্কিমের শিল্পদৃষ্টির একা গ্রতার 
ফলে সেই বিচিত্রধারায় প্রবাহিত কাহিনী পরিণতিতে এক অপৃব সামঞীত্ত- 


২১২ আধুনিক বাঙালী সংস্কৃতি 'ও বাঁংলা সাহিত্য 


স্থত্রে বিধৃত হয়েছে । বস্কিম-উপন্যাঁসের নিপুণ সমালোচক মোহিতলাল 
মজুমদার শিল্পীর এই সামগ্জশ্তবোধকে বলেছেন_-ট/01 ০৮ [10510177000 
বা কবিদৃষ্টির সমগ্রতা। এ-সম্পর্কে উক্ত সমালোচকের নিম্বলিখিত মন্তব্য 
উদ্ধাবযোগ্যঃ 

“...-০*এই গল্প রচনাশক্তিই প্রত স্যষ্টিশক্তির লক্ষণ_-কারণ স্থট্টিমাত্রেই 
একটা অখণ্ড স্থডৌল রূপ বুঝায় । & আগ্ন্তযুক্ত, স্বমগলায়িত যে একটি প্লট-_ 
উহার মূলে আছে সেই “00105 ০1 [05017901017 বা কবিদৃষ্টির সমগ্রতা | 
২২২০০ যে উপন্যাসে এরূপ গল্প সম্পূর্ণত। নাই, তাহার কল্পনাও বিক্ষিপ্ত কল্পনা) 
তাহাঁতে জীবন সম্বন্ধে কতগুল! ভাবনা, কতগুলা খগুচিত্রের যোজন], কতগুল! 
প্রশ্ন বা অমিমীংসিত সমত্যাঁর উত্থাপন মাত্র থাকে-_-কবিচিত্তে তাহার কোন 
স্থসম্পূর্ণ রূপ প্রতিফলিত হয় নাই । সেই বূপটি দার্শনিক সত্যমিথা বিচার বা 
একট] শেষ সিদ্ধান্তের মত হবার প্রয়োজন নাই, যদি তাহ] হয় তবে সেই 
রূচনা কাব্য বা একটা সাহিত্যিক স্য্টিকর্ঘ হইবেনা, বর” ও বেখার কাঁরুকর্ণ 
হইতে পারে-_জীবনেরই একটা আলেখ্য বা প্রতিকৃতি হইবেন না। কিন্ত 
এক্সূপ স্থডৌল, সুসন্বদ্ধ, সুসম্পূর্ণ আকারের মধ্যেই কবি-প্রেরণার একাগ্রতা, 
বলিষ্ঠতা ও সমগ্র দৃষ্টির পরিচয় থাঁকে ; একট! গঠিত মৃত্তির মতই উহার ওই 
সবাঙ্গ সষম। বা সর্ব অঙ্গ-ব্যাপী ভাবৈক-সঙ্গতিই খাঁটি স্ষ্টিকর্মের ল্ক্ষণ |” £ 

এ-ছাঁড়া বহ্ধিম-উপন্যাসের কাহিনীগুলিকে বিন্তুতি দান করেছে সংঘাত- 
পূর্ণ বৃহৎ ঘটনার সমাবেশ, ঘনসংসক্তি দান করেছে নাট্যকারের কল্পনার 
০ট1০০6115, আর সে কাহিনীতে মীধুষ স্চার করেছে উধ্বগ কবি- 
কল্পনা । “কাবো উপন্যাসে জীবনের আলেখা রচনা করিতে হইলে,_- 
মানুষের দেহপ্রাণের বহিরন্তর দৃষ্টিগোচর করাইতে হইলে, কেবল লিরিক 
ব। আত্মসর্বন্ব কল্পনায় তাহ! সম্ভব নয়: তাহাতে এপিক, নাটক ও লিরিক 
এই ত্রিবিধ প্রেরণার ছুল্লভ সঙ্গীতি চাই, জীবনের সেই মুন্তি নিম্মীণটাই 
শ্রেষ্ঠ কবিক্। বাংল সাহিত্যে কি পূর্বে, কি পরে, এক বঙ্ধিমচন্দ্র ছাঁড়। 
আর কোন কবির কাব্যস্টিতে সেই শক্তির পরিচয় নাই-..৮৯।_- বঙ্কিম 


মোহিতলাল মজুমদার, বন্িমচন্দ্রের উপন্যাস, পৃঃ ২৫ 


গছ্যে রসহ্টি ॥ মননশীল সাহিত্য ॥ বঙ্কিমচন্দ্র ২১৩ 


উপন্যাসের কলাকৃতির উত্ক নির্ণয়ে উক্ত সমালোচকের এই মন্তব্যও 
সুচিন্তিত। 

শিল্পী বস্কিমের কলানৈপুণ্যের অন্যতর পরিচয় দেখা যায় চারত্র স্থগ্টিতে। 
সজাব চরিত্র রচনায় বঙ্কিম বহুস্থানে সুক্ম মনস্তত বিশ্লেষণের পথে অগ্রসর ন। 
হয়ে ঘটনা সমাবেশ, দীঘ বর্ণনা ও ব্যক্তিগত মন্তব্যের আশ্রয় নিয়েছেন । 
আধুনিক বিশ্লেষণ-ধমিতার যুগে চরিত্রস্থগিতে এরূপ আত্মগ্ত মস্তব্-যোজন। 
প্রায় অপাংক্তেয় সন্দেহ নেই । কিন্ত মনে রাখতে হবে, বঙ্কিম যখন উপন্যাস 
রচনায় আত্মনিয়োগ করেন তখন এদেশে আধুনিক বিশ্লেষণধমী চরিত্র- 
কষির রীতি প্রবতিত হয়নি । এ অবস্থায় চরিত্র স্ট্রিতে তিনি যে 
কলাকৌশলের আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন শিল্পবিচারে তার স্থান কোথায় 
তাই হবে আমাদের বিচাষ। 

সুক্ষ মনন্তত্ব বিশ্লেষণের পথে অগ্রসর হলে জীবনের যেগ্লানির দিক 
উদ্ঘাটিত হয় সেই পথে বিচরণ করার স্পৃহ1 স্বভাবতঃ: কুচিশীল শিল্পী বঙ্কিমের 
ছিল না। সেজন্যই বোধ হয় কাহিনীর বিকাশ প্রচেষ্ায় ঘটনার প্রাচষ, মন্তব্য 
এবং বণনাত্মক রাতিকে প্রাধান্য দিয়েছিলেন বস্গিমচন্দ্র । অবশ্য এ কথাঁও এই 
প্রসঙ্গে উল্লেখ্য, বিচিত্র ঘটনার আকম্মিক আবিভ্ভাবে বস্থিমস্য্ চরিত্রগুলি যে 
অসামান্য দরীপ্তিলাভ করেছে আধুনিক বিশ্লেষণধমী উপন্যাসে তা বিরলদুষ্ট । 
এ-ছাড়া আশ্চয ব্যঞ্জনাধমী সংলাপ রচন।-শক্তি বহ্ছিমস্যষ্ট চরিত্র গুলির মঞলোক 
যেন এক নিমেষেই অনাবৃত করে দিয়েছে । চরিত্রস্যঞ্রির ভূমিকা হিসাবে 
নায়িকার দীর্ঘ রূপ বর্ণনারীতিতে যে আতিশয্য দৃষ্ট হর তা ভিক্টোরীয় যুগের 
রচনাদশ ও ক্লাসিক সাহিত্যপ্রীতিরহ ফল সন্দেহ নেই। কিন্তু অদ্ভুত 
ব্যঞ্জনাধমী প্রকৃতি বর্ণনা বহুস্থলে বঞ্ষিমহ্থষ্ট চরিত্রের রহস্যাচ্ছন্ন মর্মপ্রদেশকে 
যেন প্রদীপ্ত স্থধালোকের দীপ্তিতে উজ্জল করে তুলেছে। অস্তঃপ্রকতির রহস্য 
উদঘাটনে এরূপ বহিঃপ্রককৃতির বর্ণন1 সেক্স পীয়রের এবং কালিদাসের নাটকেরও 
প্রধান বৈশিষ্ট্য । অতএব চরিত্রস্থট্টির কৌশল হিসাবে বঙ্কিমের রচনায় বণনার 
এশ্বব একেবারে অনাবশ্তক বলে মনে করবার হেতু নেই । বঙ্ছিম উপন্যাসের সব 
চাইতে ক্লান্তিকর বিষয় হল সছুপদেশ ও মন্তব্য নিয়ে মাঝে মাঝে লেখকের 
আত্মপ্রকাশ । শিক্পস্থটিতে এক্ধপ লোকশিক্ষকের ভূমিকায় অবতরণ শুধুমাত্র 


২১৪ আধুনিক বাঙালী সংস্কৃতি ও বাংলা সাহিত্য 


বঙ্কিমের চরিত্রস্থষ্টি গৌরবকে গ্লান করেছে তা নয়, টাদের কলঙ্কের মত তার 
অপূর্ব কারুকলাসমগ্গিত শিল্পসৌধের গায়ে কতগুলি কালো আঁচড় লাগিয়ে 
দিয়েছে। 

সংলাপ রচনার ক্ষেত্রে সুক্ষ ব্যঞ্জনাস্থষ্টির কথা পূর্বেই বল! হয়েছে । শুপুমান্র 
সংলাপ রচনায় নয়, কোন কোন উপন্যাসের পরিণতি স্থষ্টিতেও অদ্ভুত বাঞ্জন। 
কৌশল বঙ্ছিমের শিল্পনৈপুণোর অন্যতম উদাভরণ। বস্ততঃ কল্পনা-সমৃদ্ধি ও 
সথক্ন ব্যঞ্জনাস্থ্টিনিপুণতা বঙ্কিমের কলাকুতির উত্কধের মুলে । 


উপন্যাস রচনার প্রথম যুগে বঙ্গিমের শিল্পস্থষ্টির এই আশ্চর্য নৈপুণ্য ষে 
কোন সাধারণ পাঠকেরও সম্রদ্ধ দৃষ্ট আকর্ষণ করে। কিন্তু এ-যুগের কোন 
কোন সমালোচক বঙ্কিমের শিল্প স্থষ্টিতে অপূর্ণতাঁর পরিচয় পেয়ে ক্ষুব্ধ হয়েছেন। 
এই অপূর্ণ তার অন্যতম উদ্রাহীরণ, তাঁদের মতে, কাহিনার গতি নিয়ন্ত্রণে 
অলৌকিক ঘটনার অবতাঁরণা। কাহিনীর ঘটনাঁবতে যখনই কোন 
জটিল সমস্যা উপস্থিত হয়েছে বস্িম তার সহজ সমাধান অন্সন্ধীন করেছেন 
অবিশ্বাস্ত ধরণের অলৌকিক ঘটনার সমাবেশের সাহায্যে । কোন কোন 
ক্ষেত্রে চরিত্রের পরিণতি পৃধ-নিদিষ্ট হয়েছে স্বপ্রদর্শনের মাধ্যমে । এই 
অলৌকিকে বিশ্বাস আধুনিক বিজ্ঞানযুগে অচল ; অতএব শিল্পস্থ্টির উপকরণ 
হিসাবে অশ্রদ্ধেয়। এধরণের সমালোচনার উত্তরে শুপু একথা বলা চলে, 
স্বপ্নদর্শন, জ্যেতিষে বিশ্বীসা ও অলৌকিক ঘটনার প্রতি সেক্স পীয়রের মত 
বন্ধিমেরও বিশ্বাস ছিল: সেজন্যই তিনি এ সমস্ত ঘটনাকে শিল্পন্থটটির উপকরণ 
হিসাবে ব্যবহার করেছিলেন । এই উপকরণের সাহায্যে শিক্পমৃতি নিম্াঁণে 
তিনি সকল ক্ষেত্রে যে সার্ঘকত। লাভ করেছিলেন তা নয়-_তবে বহু ক্ষেত্রে তার 
শিল্পগৌরব যে ক্ষুণ্ন হয়নি একথা সত্য। বহ্কিমের শিল্পকৃতির বিরুদ্ধে অপর 
অভিযোগ হল আকম্মিক ঘটনার (০1391০9 ) অবতারণায় কাহিনীতে 
চমত্কৃতি আনায়নের চেষ্টা । এই অভিযোগের উত্তরে বলা যায়, শুধু বঙ্কিম নয়, 
রোমাঁটিক যুগের ইংরাজ ওপন্যাসিকেরাও একই কৌশল অবলম্বন করেছিলেন 
লৌকরগ্রক কাহিনী রচনায় । তৃতীয়তঃ, বঙ্কিম উপন্যাসে অতিনাটকীয় বাক্য- 
বিন্যাসের সাহায্যে পাঠক-অন্তরে আবেগ সঞ্চারের যে চেষ্টা কিংবা বর্ণনায় 


শছ্যে রূসহ্থটি ॥ মননশীল সাহিত্য ॥ বঙ্কিমচন্দ্র ২১৫ 


কোন কোন স্থলে যে অতিরিক্ত আড়ম্বরপ্রয়তা লক্ষ্য করা যায়_-তাঁও 
রোমান্টিক যুগের অন্যতম ধর্ন। 

রচনার কোন কোন স্থলে ভীবাতিশাঁরী উচ্ছ্বাস, অতিকথন, আড়ম্বরপ্রয়তা 
এবং শিল্পকৌশলে আরো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দোষ ত্রুটি সত্বেও একটা প্রবল প্রানৈশ্ববময় 
আনন্দবেদনীয্র উদ্বেল গভীর জীবনবোধের পরিচয় তুলে ধরেছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র 
সে-যুগের শুষ্ক তত্বান্বেষী শিক্ষিত বাঙালীর সম্মুখে, যে জীবনচেতনার আবেদন 
সবঘুগের মানুষের চিত্তে সমানভাবে সন্রিয়। এজন্যে বঙ্কিম শুধু আধুনিক 
বাংল! সাহিত্যে একট! নতুন ঘুগের অষ্টা নন, সববগের জীবন-মচেতন 
কবি । 


আধুনিক বাঙালী সংস্কৃতি ও বাংলা সাহিত্যে বস্কিমচন্দ্রের প্ররুত ভূয়িকা 
শুধু রসম্রষ্টা শিল্পীর নয়, স্বদেশপ্রেমিক চিন্তাশীল মনীষীরণ | বস্কিম-মানসের 
মননশীল রূপ তার স্ট্টিমলক সাহিত্যে আংশিক আত্মপ্রকাশ করলেও 
তাঁর পৃণপ্রকাশ ঘটেছে বঙ্ষিমের চিন্তাগভ প্রবন্ধ সাহিত্যে । মনীষী 
বঙ্কিমের এ বহুমুখী চিন্তাধার1 উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে বাংল সাহিত্য ও 
বাঙালী সংস্কৃতিকে প্রসারিত করেছিল এবং স্থাপন করেছিল একটা দুঢ় ও 
স্থির প্রতিষ্টা ভূমির উপর । সে-প্রসঙ্গ এখন আমাদের বিবেচ্য । 

আধুনিক সংস্কৃতি-সমালোচকের মতে সংস্কৃতির উন্নততর প্রকাশ জাঁতির 
মানস-সম্পদে (19590101091 0190000 )১। বঙ্কিমের সাহিত্য, সমাজ) 
ধন ও রাস্ট্রচিন্তায় সে-যুগের বাঙালী এমন একটা চিত্তপ্রকর্ষের সন্ধান 
পেল য। ইতিপূর্বে দেশের মধ্যে ছিল ছুর্লভ। 

প্রথমতঃ, সাহিত্যচিন্তার কথাই ধর! যাক । বঙ্কিমচন্দ্র যখন সাহিত্য 
রচনার ক্ষেত্রে আত্মপ্রকাশ করেন তখন তার নিত্য নতুন স্থগ্টিনৈপুণ্য দেখে 
সমসাময়িক লেখকেরাও সক্রিয় হয়ে উঠলেন । সৃষ্টিক্ষেত্রে এই সক্তরিয়তা শর্টা 
বন্ছিমের নিকট অভিনন্দনযোগ্য মনে হলেও শক্তিহীন লেখকের আদর্শবোধহীন 
অক্ষম রচনা-প্রয়ান ছিল গঠনশীল শিল্পী বঙ্কিমের একান্ত অনভিপ্রেত। সেজন্যে 


গোপাল হালদার, সংস্কৃতির রূপান্র। পৃ ১৫ 


২১৬ আধুনিক বাঙালী সংস্কৃতি ও বাঁংল। সাহিত্য 


বিশ্লেষণী দৃষ্টির সাহায্যে দেশী ও বিদেশী ক্লাসিক সাহিত্যের মর্নমূলে প্রবেশ করে 
তিনি আদর্শ-সাভিত্যের একটা মান নির্ধারণের প্রয়াস পেলেন । সাহিত্যের 
আদর্শ নির্ণয়-প্রয়াসে সমসাময়িক বা অব্যবহিত পূর্যযুগের বাঁঙাঁলী লেখকের 
রচনার আঁলোচনা-গবেষণাঁ ছাড়াও ক্লাসিক সাহিত্য জগতে প্রবেশ-চেষ্টা 
বঙ্কিমের উন্নত সাহিত্য চিন্তার পরিচায়ক সন্দেহ নেই । 

বঙ্কিমের সাহিত্যচিস্তাঁর মূল স্ুত্রগুলি অন্তস্যত হয়ে আছে তাঁর সাহিত্য 
বিষয়ক আলোচনাগুলিতে । বিভিন্ন ধারায় বিকাশ লাভ করেছিল এই 
সাহিত্য বিষয়ক আলোচনা £ 

“(১) জীবনী বর্ণনা প্রসঙ্গে সাহিত্যালোচন। 

(২) প্রাচীন সাহিত্যালোচন। 

(৩) সমসাময়িক পুস্তক সমালোচনা 

(৪) ধঠগতত্বে চিত্তরগুনী বুত্তির ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে শিল্পস্থছির রহস্য 

আলোচনা |?” * 

সাঁহিতাতত্ব সম্পর্কে বঙ্কিমের আলোচন। খুব ব্যাপক না হলেও এ-ধরণের 
আলোচনার স্থত্রপাত করে সাহিতাচিস্তার এক নতুন অধ্যায় উন্মোচিত 
করলেন বঙ্কিমচন্দ্র সে-যুগের লেখক ও পাঠকের সামনে । 

বঙ্কিমের সাহিত্যচিন্তা মুখ্যতঃঃ আবতিত হরেছে তাঁর সাঁমাজচিন্তাকে 
আশ্রয় করে। সেই কাঁরণে তার সাহিত্য সমালোচনায় রোমান্টিক ভাঁব- 
বিহবলতা অন্ুপস্থিত। সাহিত্যের উৎকর্ষ সম্পর্কে তীর অভিমত ব্যক্ত 
হয়েছে স্থম্পষ্ট, খজুভাঁষায়। সাহিত্যভাঁবন। প্রকাশে বন্কিমের এই আধুনিক 
দৃষ্টি ও প্রকাশভঙগী এ-যুগের সমালোচককেও বিস্মিত করে। সাহিত্যস্তষ্টির 
উদ্দেশ্ট সম্পর্কেও বঙ্কিমচন্দ্রের ধারণ] অত্যন্ত স্পষ্ট £ 

“কাব্যের মুখ্য উদ্দেশ নীতিজ্ঞান নহে, কিন্ত নীতিজ্ঞানের যে উদ্দেশ্য 
কাব্যের সে উদ্দেশ্য _অথাত চিত্তশুদ্ধি |” 

এখানে সাহিত্যস্যটিতৈে নীতিবোধের আদর্শ স্বীকৃত হলেও সৌন্দযক্ষ্টি 
প্রেরণাঁও অন্বীকৃত নয়। এই দ্বৈত প্রেরণাই বঙ্কিমের সচেতন শিল্পস্যস্টি- 


প্রয়াসের মূলে । এই মহৎ প্রেরণাকে বঙ্কিমচন্দ্র সকল ৃষ্টিকর্মের আদর্শ বলে 
১. ভবতোষ দত্ত, বন্ধিমের সাহিত্চিন্তা, দেশ, ২০শে অগ্রহায়ণ, ১৩৬৫ 


গছ্যে রসহ্ুষ্টি ॥ মননশীল সাহিত্য ॥ বঙ্কিমচন্দ্র ২১৭ 


মনে করতেন। বঙ্কিমচন্দ্রের শিল্পভাবনায় একট! ক্রম-বিবর্তনের স্তরও 
ছুনিবীক্ষ্য নয়। তার সাহিত্যচিস্তার পরিণত স্তরে বন্কিমচন্দ্র সৌন্দযস্যটিকেই 
কাব্যরচনাঁর অন্যতম উদ্দেশ্য বলে স্বীকার করতে দ্বিধা করেন নি। এরূপ সাহিত্য- 
ভাবনায় বস্কিমের রোমান্টিক দ্ষ্টিভঙ্গীর পরিচয়ও স্পষ্ট হয়ে উঠে। অবশ্য 
এই নবলন্ধ রোমান্টিক দৃহির সুচনা সত্বেও বঙ্কিমচন্দ্র তার সাহিত্যচিন্তীয় 
তথ্যনিষ্ঠা ও এতিহাপিক ঘটনার বিবতনের উপব সমান গুরুত্ব অপণ করেছেন । 
সে যুগের সাহিত্য ভাবনায় এ-ও বঙ্কিমচন্দ্রের মৌলিক চিন্তার পরিচয়বাহী | 

বঙ্কিমের সমাজ ভাবনার মূলমন্ত্র ছিল সমসাময়িক স্বাতিক্্যহীন আত্ম- 
ভষ্ট বাঙালীকে জাতায় চেতনাঁয় উদ্দদ্ধ করা। শক্তিমান বিদেশী সভ্যতার 
আঘাতে এত স্থপ্রাচীন একটি জাতির দীর্ঘকালের সাংস্কৃতিক এঁতিহ্া ভেঙে 
চরে বিলুপ্ত হয়ে যাবে স্বদেশপ্রেমিক বঙ্কিমচন্দ্রের নিকট ছিল ত অসহনীয় । 
সে-যুগের আত্মবিস্থৃত জাতিকে স্বদেশ চেতনাদ্প অন্তপ্রাণিত করবার উদ্দেশ্টো 
বঙ্কিমচন্দ্র ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে প্রকাশ করলেন তীর সথবিখ্যাত সংবাঁদপত্র “বঙ্গদর্শন? | 
আধুনিক বাঁডালী সংস্কৃতি ও সাহিত্যের ইতিহাসে একট! গৌরবময় অধ্যায় 
যুক্ত হল এ পত্রিকাকে কেন্দ্র করে। কোন সমর তীত্র ভাবাবেগ দিয়ে, 
কোন সময় নৈয়ায়িকের তীক্ষ দৃষ্টি দিয়ে, আবার কোন সময় ভবিধ্যত্দ্রগ্ভার 
স্বপ্লীভতির সাহায্যে বঙ্কিমচন্দ্র ্বর্দশকে দেখলেন এ সংবাদপত্রের মাধ্যমে; সে 
দষ্টি শুপু বঙমাঁনেরদিকে কেন্দ্রীভূত নয়, অতীতের দিকেও প্রসারিত । এই দ্রষ্টির 
প্রত্যক্ষ ফল বঙ্কিমের নীতিবুহৎ সমাঁজচিন্তীবিষয়ক প্রবন্ধাবলী । এ সমস্ত প্রবন্ধে 
বস্কিমের যে মনীষার ছ্যুতি, এবং ভাবপ্রকাশের স্বচ্ততা ও ন্বাচ্ছন্দ্য দেখ যায় 
তা সমগ্র বঙ্কিম সাহিত্যে বিশিষ্টতা অর্জন করেছে । 

বঙ্গিমচন্দ্রের সমাঁজচিস্তাঁয় কয়েকটি স্তরবিভাগ অত্যন্ত স্পষ্ট । প্রথম স্তরে 
এই সমাজভাবন। ইংরাজ লেখক ন্ুইফ উ-এর তিক্তমধুর ব্যঙ্গ-বিদ্রপ ও লঘু 
কৌতুকের সরস ধারায় উৎসারিত (দ্রষ্টব্য, লোকরহস্য, ১৮৭৪ )। এই ব্যঙ্গ 
বিদ্রপের তীক্ষ বান নিক্ষিপ্ত হয়েছে কখনও নিবিশেষ মানব নমাঁজের দোষ- 
দুবলতাঁকে লক্ষ্য করে, আবার কখনও বা সমকালীন পাশ্চান্ত সভ্যতার 
চাকটিক্যমুগ্ধ মেরুদণ্ডহীন ইঙ্গবঙ্গ সমাজীবনের অসঙ্গতিকে উপলক্ষ্য করে। 











১ ভবতোব দত্ত, বহ্কিমের সাহিত্যচিন্তা, দেশ ২০শে অগ্রহায়ণ, ১৩৬৫ 


২১৮ আধুনিক বাঙালী সংস্কৃতি ও বাংলা সাহিত্য 


“ব্যান্ৰাচাধ বৃহল্লাঙ্গুল” কিংবা “গর্দভ” নামক রসরচনায় মানবসমাজের স্বার্থান্ধ 
হান প্রবৃত্তির উপর ব্যঙ্গের তীব্র কষাঘাত করা হয়েছে; আবার পৌরাণিক 
পটভূমিকায় রচিত “বাবু” নামক কৌত্ৃকপূর্ণ রচনার মধ্যে সমকালীন বাঙালী 
বাবু” চরিত্রের প্রায় সব রকম ক্রটি নির্দল হাম্তালোকে রসরূপ লাঁভ করেছে । 
এই সমস্ত ব্যঙ্গ রচনায় বঙ্কিমের নৈর্বযক্তিক দৃষ্টিভঙ্গী যে কোন সন্ধানী পাঠকের 
দৃষ্টি আকর্ণ করে। “বাবু, চরিত্র বর্ণনায় বঙ্গিমচন্দ্র আত্মবিশ্লেষণেও কুস্ঠিত 
হননি । এই লঘুতরল ব্যঙ্গ সেই যুগের বাঁডালীকে নিজেদের দুর্বলতা সম্পকে 
যে সচেতন করে তুলেছিল তাতে মন্দেহ নেই। 

বঙ্কিমচন্দ্রের ব্যাপক ও গভীর সমাজভাবনায় মননের সঙ্গে উষ্ণ হৃদয়াবেগ 
যুক্ত হয়েছে “কমলাকান্তের দপ্তরে” (১৮৭৫ )। এই পরিণত রচনায় বঙ্কিম 
ক্রীস্তিদশী খধি এবং কবি। হাল্কা হাসির বুদ্ধ দের মধ্য দিয়ে বস্ষিমের গভীরতর 
সমাজভাবনা এই গ্রন্থে করুণ মাধুষে উত্পারিত। বঙ্কিমচন্দ্র সমীজ- 
ভাবন। এখানে কখনও জাতির অতীত গৌরবস্বপ্লে বিভোঁর, কখনও সম- 
কালীন অবস্থা-বিপযয়ে বেদনায় উচ্ছ্বসিত, আবার কখনও বা বাঙালী 
তথা ভারতবাসীর কাল্পনিক গৌরবোজ্জল ভবিষ্যত রচনায় ব্যাপৃত। বঙ্ধিম- 
সমালোচক অক্ষয়কুমার দত্তগুপ্ত বলেন ;--এ হাশ্তরসাত্মক অথচ মননশীল 
গ্রন্থে বঞ্ছিম একাধারে “কবি, দার্শনিক, সমাজশিক্ষক, রাঁজনীতিজ্ঞ ও স্বদেশ 
প্রেমিক ; অথচ তাহাতে কবির অভিমান, দার্শনিকের আড়ম্বর, সমাজ- 
শিক্ষকের অরসজ্ঞতা, বীজনৈতিকের কল্পনাহীনতা, ও স্বদেশপ্রেমিকের গৌড়ামি 
নাই। হাঁসির সঙ্গে করুণের, অদ্ভুতের সঙ্গে সত্যের, তরুলতার ময্নদাহিনী 
জালার, নেশার সঙ্গে তত্ববৌধের, ভাবুকতার সহিত বস্ততন্ত্রতার, শ্লেষের 
সহিত উদারতার এমন মনোমোহন সমন্বয় কে কবে দেখিয়াছে ?”5 

কমলাকান্তের সত্যমূল্য নিণয়ে স্থসমালোচক অক্ষয়কুমার দতগুপ্তের এই 
মন্তব্য মূল্যবান । 

“মুচিরাম গুড়ের জীবনচরিতে” সমকালীন আত্মমধাদীজ্ঞানহীন, পদমধাঁদী- 
লোলুপ ইংবাজ প্রভুর পদলেহী একশ্রেণীর ব্যক্তিত্ববৌধহীন বাঁঙালীকে তীব্র 
ব্যঙ্গবানে বিদ্ধকরা হয়েছে । এখানেও বস্কিমের সমীজ-ভাবন। দুর্বল জাতিকে 

নু অক্ষয়কুমার দত্তগুপ্ত, বঙ্কিমচন্দ্র, পৃঃ ১০৭ 





গছ্যে বুসহ্ষ্টি ॥ মননশীল সাহিত্য ॥ বঙ্কিমচন্দ্র ২১৯ 


মোহমুক্ত করবার সাধনায় নিষুক্ত। চিন্তাশীল লেখক শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার 
দত্তগুপ্ত বলেছেন,_-“মুচিরাম ঘটিরাম ইত্যাদির স্থষ্টি এক হিসাবে প্রকৃষ্ট 
সমাজসেবা |”; 

বস্ততঃপক্ষে সাজনচেতন বস্কিমের বিশিষ্ট সমাজভাঁবনার সরস অভিব্যক্তি 
উক্ত তিনখানি গ্রন্থ । “হুতোমের” পরে বাঙ্গের মাধ্যমে আত্মবিস্ৃত ও এক- 
শ্রেণীর উৎকেন্দ্রিক বাঁঙালীকে জাগিয়ে তোলবার এত সার্থক প্রয়াম মে 
যুগের বাউলা দেশে ছিল একাস্তভাবে ছুলভ | 


দ্বিতীয় স্তরে দেখা যায় বঙ্কিমচন্দ্রের সমাজ-ভীবনা মননশীল আলোচনা- 
গবেষণায় ব্যাপূত। এই স্তরে বঙ্ষিম-মনীষা সে-যগের বাঁডালীকে তবরুল 
মানসিকতামুক্ত করে জ্ঞান-বিজ্ঞানের কঠোর ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠ। করবার 
জন্যে যে ভাবে সক্রিয় হয়ে উঠেছিল তার তুলনা এ-ঘুগের বাঙাঁলী- 
সংস্কৃতির ইতিহাসেও বিরল। সে-যুগের প্রগতিশীল পাশ্চীত্য জাতির 
তুলনায় বাঙালীর মাঁনস-সম্পদের দৈন্য বঙ্গিমের স্বদেশহিতৈষী চিত্তকে 
পীভিত করেছিল নিশ্চয়ই ৷ পরিহাঁস-রসিকতাপ্রিয় বঙ্কিম তাই হয়ে উঠলেন 
পরম গম্ভীর । স্পষ্ট, খজরেখায় অতঃপর তিনি জাতির সম্মখে উপস্থিত 
করলেন জ্ঞান-বিজ্ঞান বিষয়ক তার বিচিত্র চিভ্তাধারাকে । ফলে সুষ্টি 
হল বঙ্কিমের হাতে আধুনিক প্রবন্ধ সাহিত্য, যে শ্রেণার সাহিত্যকে 
একজন আধুনিক সমালোচক অভিহিত করেছেন “চিন্তা সাহিত্য” বলে ।* 
বন্ছিমের প্রবল অন্তলন্ধিৎসপা ও পরিণত চিস্তার ফসল রূপ পেতে লাগল 
বিজ্ঞান, দর্শন, সংস্কৃত কাব্য, বাংলা সাহিত্য, ইতিহাস, ভাষাতত্ব, 
নৃতত্ব, প্রত্বতত্ব, অর্থনীতি, শিক্ষা সঙ্গীত, বাষ্টবিজ্ঞান, লোকশিক্ষা প্রভৃতি 
বিভিন্ন বিষয়কে অবলম্বন করে “বঙ্গদর্শনে'র পুষ্ঠায়। “তত্ববোধিনী পত্তিকা'র 
পরে বাঙালীর মানস-সম্পদ বৃদ্ধির জন্তে এত সচেতন ও ব্যাপক আয়োজন 
বঙ্গদর্শন” প্রতিষ্ঠার পূর্বে আর দেখা যায়নি । বাংল ভাষার মাধ্যমে জ্ঞান 
বিজ্ঞানের এত বিচিত্র বিষয়কে রূপ দেবার জন্তে উপযুক্ত লেখক-গোঠি তখনও 





সর স্পেল সি শশা শশী পপপাীীশীশিসী 


চর 


১ অক্ষয়কমার দন্তগুপ্ত, বহ্ধিমচন্দ্র। পৃঃ ২৭৪ 
২ নারায়ণ চৌধুরা, আধুনিক দাহত্যের মূল্যায়ন, পৃঃ ৬৯৭২ 


২১০ আধুনিক বাঙালী সংস্কৃতি ও বাংল! সাহিত্য 


তৈরী হয়নি । বঙ্ষিম তাই এ সমস্ত রচনার প্রায় পনের আনা অংশ নিজেই 
লিখতে লাগলেন । বাঙালী সংস্কৃতি ও বাংল সাহিত্যের সর্বাঙ্গীণ বিকাশের 
জন্যে মনীষী বঙ্কিম এ যুগে যে অতিমানবীয় শক্তির পরিচয় দিয়েছিলেন সেই 
শক্তিকে ববীন্দ্রনাথ তুলনা করেছেন সব্যসাচীর শক্তির সঙ্গে। বান্তবিকপক্ষে 
বাঙালার চিত্তপ্রকষের জন্যে বঙ্কিম যদি সে যুগে জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার ব্যাপক 
সুত্রপাত না করতেন তা হলে আধুনিক বাঙালী সংস্কৃতির সবাঙ্গীণ বিকাশ 
যে আরও বিলপ্বিত হত তাতে সন্দেহের অবকাঁশ নেই । 

এই স্তরে বঙ্কিম-মনীষার শ্রেষ্ঠ দান হল বিজ্ঞান রহন্ত (১৮৭৫ ), বিবিধ 
প্রবন্ধ ( ১ম ও দ্বিতীয় ভাগ, ১৮৭৭, ১৮৯২) এবং সাম্য (১৮৭৯) | 

জাতীয় মানসের সর্বতোমুখী বিকাশের জন্যে আধুনিক বিজ্ঞান-চর্চাকে 
বঙ্কিম যে অপরিহাণধ মনে করতেন, তাঁর পরিচয় পাঁওয়। যায় ডাক্তার মহেন্দ্র 
লাল সরকার-প্রতিষ্ঠিত “ভারতবধীয় বিজ্ঞান সভা"র সমর্থনে ১৮৭৯ খাষ্টাবে 
“বঙ্গদর্শনে” প্রকাশিত বঙ্ছিমচন্দ্রের প্রবন্ধ। জাতির চিন্তকে আধুনিকতার 
ভিত্তির উপর 'প্রতিষ্ঠা করবার জন্যে বস্িমের বিজ্ঞানপ্রীতি পুবস্থরী রামমোহনের 
মত কৌতহলের সীমায় আবদ্ধ হয়ে থাকেনি , বিজ্ঞান বিষয়ে সীমাবদ্ধ জ্ঞান 
নিয়েও তিনি চিন্তাশীল লেখক অক্ষয়কুমার দত্তের মত বাংলায় বিজ্ঞানীলোচনার 
ব্যাপক প্রসাব-চিন্তীয় ব্াাপৃত হন । সে-যুগের সবাধুনিক বৈজ্ঞানিক তথ্য ও 
তত্ব সমূহকে প্রবন্ধের পরিমিত পরিসরে বঙ্কিম যেভাবে সরল ও সরস রূপ 
দেন, বাংলা ভাষায় সেরূপ বিজ্ঞানীলোচনা এ যুগেও ছুরলভ বলা চলে। 
হক্স্লি, টিগুল, প্রক্টর, লকিয়র, লীয়েল প্রভৃতি বৈজ্ঞীনিকের মতাঁবলম্বনে 
নয়টি প্রবন্ধ লিখে বিজ্ঞানীলোচনার দিকে শিক্ষিত বাঙালীর দৃষ্টি আকধণ 
করলেন মনীষী বঙ্কিমচন্দ্র । বিজ্ঞানাশ্রয়ে বস্কিম যে জাতীয় সংস্কতি-প্রমারের 
স্বপ্ন দেখেছিলেন, ভারতীয় জীবনের প্রশস্ত প্রাঙ্গনে তাঁর বিস্তৃতি । বঙ্কিমের 
সমাজ চিন্তায় একট বিপুল ব্যাপ্তি এ সময় থেকে প্রত্যক্ষ হয়ে উঠে । 

“বিবিধ প্রবন্ধে” বঞ্কিমের পরিণত মননশীলতা ও সমাজচিন্তা আত্মপ্রকাশ 
করেছে বিভিন্ন বিষয়কে আশ্রয় করে। মনীষী হীরেন্দ্রনাথ দত্ত সে প্রবন্ধ- 
গুলিকে শ্রেণীবিভাগ করেছেন এ ভাবে £ 

সাহিত্য -_ সাতটি 


গছ্যে বুসক্ট ॥ মননশীল সাহিত্য ॥ বঙ্কিমচন্দ্র ২২১ 


প্রত্বুতত্ব -_ চারটি 
ইতিহাস ও অর্থনীতি -_ দশটি 
দর্শন ও ধন -_ দশটি 


বিবিধ-_- সাতটি 

এই বিভিন্ন শ্রেণীর 'প্রবন্ধের মধ্যে প্রত্ুতত্ব, ইতিহাস ও অর্থনীতি-সম্পকিত 
প্রবন্ধ গুলিতে বঙ্কিমচন্দ্র যে প্রবল অন্রসন্ধিৎসা ও 'প্রথর ইতিহাস-চেতনার 
পরিচয় দিয়েছিলেন তা৷ ছিল মনীষীর গভীরতর সমাঁজচিন্তারই পরিচায়ক । 
বঙ্িম বিশ্বাম করতেন প্রাদদীন গৌরব-চেতনাহীন কোন জাতি কখনও 
উন্নতির পথে অগ্রসর হতে পারে না। সেজন্যে স্বজাতিহিতৈষী বঙ্গিম 
আধুশিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে এঁতিহাঁসিক বিচার-বিশ্লেষণের সাহাযো উদ্ধার 
করতে প্রয়াম পেয়েছিলেন বাঙালী জাতির জন্মবুত্বান্ত, এবং বাঁঙালী তথ! 
ভাঁরতবাসীর গৌরবৌজ্জল প্রাচীন ইতিহাস। 

পাশ্চাত্য সভ্যতার মোহমুগ্ধ, স্বাতন্ত্য-স্পৃহাহীন সে-যুগের শিক্ষিত বাঙালীর 
চিত্তে জাতীয়তাবোধ সৃষ্টি করবার অভিপ্রায়ে বাখল! দেশের ইতিহাঁস রচনায় 
বহ্ছিম তিনটি বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে অন্রসন্ধানকাধ শুরু করেছিলেন £ 


১. নৃতত্ব 
২. বাজবুর্ত 
৩ লোকবুক্ত 


প্রধানতঃ লোকবুত্তের ভিত্তিতে বাঙল! দেশের ইতিহাম রচনার দিকে 
বস্ছিমের আকধণ বেশী থাকলেও বাঙালী জাতির ইতিহাস পুনর্গঠনে তিনি 
রাজবুন্তকেও উপেক্ষা করেননি১ ; প্রাচীন বাঙালীর জীবন ও কর্মের সামগ্রিক 
পরিচয়কেই তিনি তুলে ধরতে চেয়েছিলেন আত্মবিস্বত জাতির সাম্নে। সে 
বিপুল ও আয়াঁসসাধ্য কাজ এক জনের চেষ্টায় সমাপ্ত কর! সম্ভব নর বলে তিনি 
সকাতর আহ্বান জানিয়েছিলেন সে-ঘুগের শিক্ষিত বাঙালীকে জাতির 
গৌরবোজ্জল প্রাচীন বিস্বত ইতিহাস উদ্ধার করবার জন্তে। 
জাতির নবজাগরণের দিনে প্রাচীন ইতিহাঁপের দিকে বস্কিমের এ সানুরাগ 
দৃষ্টি কেন, এ প্রশ্ন স্বভাবত:ই মনে আসে । বঙ্ষিম বিশ্বাস করতেন, জাতির 
ভবতোষ দত্ত, বঙ্কিনচন্দ্র ও বাংলার ইতিহাস, বিশ্বভারত1 পত্রিকা, শ্াবণ__ আশ্বিন ১৩৬৩ 


২২২ আধুনিক বাঙালী সংস্কৃতি ও বাংলা সাহিত্য 


আত্মবিশ্বাসের ভিত্তি আম্মস্থতির জাগরণে ; আর মানুষের স্্টিমলক সকল 
প্রেরণার উৎসই হল এ আত্মবিশ্বাস । আত্মশক্তি জাগরণের অভিপ্রায়ে 
দেশের প্রাচীন ইতিহাস চর্চার জন্যে বস্থিমের সে ব্যাকুল আহ্বানে সে-যুগের 
শিক্ষিত বাঙালী যে সাঁড়া দিয়েছিল, আর বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে বাঙলার 
ইতিহাসের পুনর্গঠন কাঁজে আম্মনিয়োগ করেছিল, বাঙীলীর ইতিহাস পাঠক- 
মাত্রই তা জানেন । 

এই নবজাগ্রত ইতিহাস-চেতন! চিন্তাশীল বহ্কিমের সমাঁজ-সচেতন মনকে 
সবলে আঁকশ্নণ করল ভারত-সংস্কৃতির বিস্তৃততর ক্ষেত্রে । প্রবল ইতিহাসনিষ্ঠ 
মননের সাহায্যে বঙ্কিম উপলব্ধি করলেন, ভারতীয় জাতির উত্থান-পতনের 
সঙ্গে বাঁালী জাতির উত্বান-পতনও নিবিড়ভাবে যুক্ত। বাংলার জাতীর 
ইতিহানের সঙ্গে ভারতেতিহাসের এ নিগুঢ় সম্পর্ক আবিষ্কার বঞ্ষিমের প্রগতি- 
শীল চিন্তার স্বাক্ষর । জাতির অতীত সম্পর্কে বহ্কিমের এ সুক্ষ বিশ্লেষণাত্মক 
পরিচয় সে-যুগের জাগরণোন্বখ বাঙালী-মনকে ভারতের বুতভ্তর জাতীয় 
ইতিহাসের উদার রাজ্যে উত্তীর্ণ করে দিতে সহায়তা করেছে-বাঁডালী-সংস্কৃতি 
আলোচন। প্রসঙ্গে বাঁঙালী-মাঁনসের এ পরিধি-বিস্তারের শ্তরটিও লক্ষণীয় ।১ 

বঙ্গদর্শনে বঙ্ধিমচন্দ্র ভারতসংস্কৃতির সুত্র অন্তসন্ধানে ভারতেতিহাস 
আলোচনা! করেছিলেন তিনটি গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ ও কয়েকটি মননশীল রচনায়। 
ভাঁরতেতিহাস আলোচনায় বঙ্কিমচন্তর উপলব্ধি করেছিলেন, ভারতের সুমহান 
জীবনবোধ ও গৌরবোজল জীবনাদর্শের পরিচয় নিহিত আছে ইতিহাসের 
প্রাচীন যুগে । সেই যুগ হিন্দু-সংস্কৃতির যুগ । ভারতেতিহাসের মধাযুগ হল 
জাঁতির একটি “মহতী বিনষ্ি”র যুগ । সে-যুগে বিদেশাগত মুসলমান ভারতের 
ক্প্রাচীন সংস্কৃতিকে ধ্বংস করেছিল, অবশ্য ভারতের জাতীয় জীবনের 
ছুব'লতার মধ্যেই নিহত ছিল সে ধ্বংসের বীজ। স্থপ্রাচীন ভারত সংস্কৃতির 
ক্ষেত্রে বিপর্যয়ের স্থষ্টি করেছিল বলে ভারতেতিহাসের মধ্যযুগ স্বজাতিপ্রেমিক 
বন্ধিমের অন্তরে কোন শ্রদ্ধার স্থষ্টি করতে পারেনি । অপর পক্ষে বঙ্কিমের স্রদ্ধ 
চিত্তকে অনিবার্ধ বেগে আকষণ করেছিল প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠ 
মননশীল রূপ ও শিল্পকীতিগুলি। সেই জ্ঞান কর্ম ও প্রেমময় প্রাচীন হিন্দু 


১. ভবতোষ দত্ত, বঙ্কিমচন্দ্র ও ভারতসংস্কৃতি, বিশ্বভারতী পত্রিক1, মাঘ-চৈত্র, ১৩৬৩ 


গছ্যে রূসহ্ষ্টি ॥ মননশীল সাহিত্য ॥ বঙ্কিমচন্দ্র ২২৩ 


যুগের ইদ্ছিহাস ও জীবনাদর্শকে সে-যগের আদর্শ্রষ্ট জাতির সামনে তুলে ধরাই 
ছিল বস্কিমের ভারতেতিহাস ও সংস্কৃতি আলোচনার মুখ্য উদ্দেশ্ । প্রাচীন 
ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতি তার আন্তরিক শ্রদ্ধা অন্থস্যত হয়ে আছে সাংখ্যদর্শন, 
হিন্দুধ্দ, বেদের দেবতা, 849171577 ৪0. 0৩ 98011) 01111030191, 
৬০৭1০ 1109120570 প্রভৃতি গবেষণাত্মক প্রবন্ধে । মহাভারতের যুগ ও 
কুষ্ণচরিত্রের নিপুণ নিরপেক্ষ ও বিশ্রেষণাত্ক আলোচনাও বঙ্কিমের প্রাচীন 
ভারতসংক্কতি-প্রীতিরই ফল। এই উদার সংস্কৃতি আলোচনার ফলে বস্কিমের 
বিশ্বাস হয়েছিল একমাত্র সা-স্কৃতিক স্বাধীনতাই এনে দিতে পারে জাতির 
বাঞ্িত মুক্তি, এবং সেই সাংস্কৃতিক শ্বাধীনতা পরমত-সহিষু ইংরাঁজ রাঁজত্বেই 
লভ্য । কিন্তু সে-প্রসঙ্গ বিস্তৃতভাঁবে এখানে আলোচ্য নয় । 

বঙ্গিমের বিশিষ্ট সমাঁজভাবন। ক্রমশঃ দেশকাঁলের সীমা অতিক্রম করে 
যে বিশ্বসমীজ-চিন্তার উদাধ ক্ষেত্রে বিস্তৃত হয়েছিল তার প্রকৃষ্ট পরিচয় আছে 
“সাম্য” প্রবন্ধে | বঞ্িমের সমাজ-ভাবনার এই বিস্তৃতি সে-যুগের শিক্ষিত বাঙালী 
মানসের ক্রমবর্ধমান মানস-কৌতহল ও সহাম্ষভৃতির প্রতীক। ব্যাপক 
অথে আন্তর্জাতিক চিন্তার ক্ষেত্রে মননশীলতার বিস্তার উন্নত সংস্কৃতির একটা 
প্রধান লক্ষণ। মানব সমাজের অসম অবস্থা ও বৈষম্যের কারণ নিণয় করবার 
উদ্দেশ্যে রচিত হয় এ মননশীল গ্রন্থ । কিন্ত শ্বীর নবপ্রচার্রিত অন্শীলন 
তত্বের সঙ্গে সামগ্তন্তহীন বলে চিন্তাশীল বঙ্গিম এই প্রিয় গ্রস্থথানির প্রচার 
বন্ধ করে দেন। 


সমাজচিন্তার তৃতীয় স্তরে বঙ্ষিমের সমাজ-ভাবনা একটা স্থস্পষ্ট তাত্বিক 
রূপ লাভ করেছে ইয়োরোপীয্র সমাজতত্ব-বিজ্ঞানী মিল, বেন্থাম, কৃত প্রভৃতি 
চিন্তানায়কদের প্রভাবে । এ তাত্বিক সমাজভাবনার অন্ততম ফসল হল 
চিন্তাঁনেতা বস্কিমের “অনুশীলন” ও “ধর্মতত্ব” গ্রন্থ। ধর্নচিন্তাও ব্যাপক অর্থে 
বন্কিমের সমাজচিন্তাঁর অন্তভূক্ত। এই সমাঁজ-ভাবনায় বঙ্গিম যে পাশ্চাত্য 
সমাজবিজ্ঞানের হুবহু অন্থুকরণ করেছেন তা নয়, তার স্বতন্থ মননশীলতাও 
যুক্ত হয়েছে একট আদর্শ সমাজবিজ্ঞান-তত্ব গড়ে তুলবার জন্যে । পাশ্চাত্য 


২২৪ আধুনিক বাঙালী সংস্কৃতি ও বাংলা সাহিত্য 


সমাঁজতত্বের মধ্যে বঙ্কিমের সমাজচিস্তাঁর উপর সব চেয়ে বেশী প্রভাব 
বিস্তার করেছিল কতের ( 007090)০ ) ঞ্ববাদ (09510151900 )। কতের 
মত বঙ্কিম বিশ্বাস করতেন, পূর্ণ মন্তষ্যত্বলাভ অন্ঠশীলন-সাপেক্ষ। এই 
অন্শীলন এহিক ও পরমাঁথিক সকল বিষয়েরই জ্ঞানান্টঈশীলন । এহিক বিষয়ে 
জ্ঞানার্জন সম্ভব বহিবিজ্ঞনের সাহায্যে, আর পারমাধিক জ্ঞানলীভের সোপান 
হল অন্তবিজ্ঞান। ধর্নতকের পঞ্চদশ অধ্যায়ে বহিবিজ্ঞান বিষয়ক জ্ঞানার্জনে 
কতের নির্দেশকে বঙ্কিম অভ্রীস্ত মনে করেছেন । এই ধরণের জ্ঞানলাভের 
জন্যে কত জোর দিয়েছিলেন_11261)5709005 4১562017017, 01755105, 
(01)010150াস, 93109109555 9০9০109109£5% প্রভাতি বৈজ্ঞানিক বিষয়গুলির 
অন্তশীলনের উপর । বঙ্কিমও কতের মত সমকালীন বাঙালীর আত্মজাগরণের 
জন্যে এই সমস্ত বৈজ্ঞানিক বিষয়ের সম্যক অন্ুশীলন অপরিহার মনে 
করেছিলেন । 
পাশ্াত্তা দেশে বহিবিজ্ঞান বিষয়ক জ্ঞানের চর্চা বেশী । সেজন্যে বঙ্কিম 
এই ধরণের শিক্ষার উদ্দেশ্যে স্বদেশবাসীকে পাশ্চাত্যের দ্বারস্থ হতে উপদেশ 
দিয়েছেন । কিন্ত মন্তয্যত্বের সম্যক অন্তশীলন ও বিকাশের জন্যে বন্কিম দেশ- 
বাসীকে উপদেশ দিয়েছেন উপনিষদ, দর্শন, পুরাণ, ইতিহাস, গীতা প্রভৃতি 
হিন্দুশীক্র চর্চায় মনোনিবেশ করতে । এখানেই সমীজচিস্তায় বস্কিমের স্বাতন্ত্য । 
এহিক বিষয়ে তার দেশ পাশ্চাত্য অপেক্ষা হীন হলেও পারমাথিক জ্ঞান ও 
উপলব্ধিতে ভারতীয় সাধন স্থপ্রাচীন কাল হতেই যে পাশ্চান্তয দেশ থেকে 
শ্রেষ্ঠ এবিষয়ে বন্কিমের বিশ্বাম ছিল জীবনের শেষ পযন্ত অবিচল। 
এই বিশিষ্ট সমাঁজ-ভাঁবনাই বঙ্কিমের চিত্তকে ক্রমশঃ প্রসারিত করল ভারত- 
ংস্কৃতির উদ্দার আকাশে । তার কর্মময় জীবনের শেষ পর্যায় তিনি অতিবাহিত 
করেন প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতির আলোচন ও গবেষণায় । নিবিষ্ট পাঠের 
ফলে তিনি সেই সংস্কৃতির সবল বূপ প্রত্যক্ষ করলেন প্রাচীন হিন্দুর পুরাণের 
মধ্যে । এখানেই যুগ্রষ্টা রামমোহনের সংস্কৃতি-ভাবনা থেকে বঙ্কিমের জাতীয় 
স্কৃতি-চিন্তা নতুন রূপ লাভ করল। রামমোহন ভারতীয় সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠ 
বিকাশ দেখেছিলেন উপনিষদের স্থস্স্ ভাঁবধাবায়, আর বঙ্কিম সেই সংস্কৃতির 
বলিষ্ঠ ও বহু-বিচিত্র রূপ প্রত্যক্ষ করলেন হিন্দুর বিভিন্ন পুরাণ, বিশেষ করে 


গছ্যে রসহটি ॥ মননশীল সাহিত্য ॥ বঙ্কিমচন্দ্র ২২% 


মহাভারতের সামগ্রিক জীবনবোধের মধ্যে । পৌরাণিক যুগের সমন্বয়াশ্রয়ী 
জীবনাদর্শ বঙ্ছিমের মুগ্ধ দৃষ্টির সামনে উন্মোচিত করল এক উন্নত সংস্কৃতির । 
সেই সংস্কতির ভিতর মানবমাহাত্য্যের পরিপূর্ণ বিকাশ দেখলেন তিনি | সেজন্যে 
সেই পাশ্চাত্ত ভাবাদর্শ-প্রভাবিত প্রগতির যুগেও হিন্দ্ু-সংস্কৃতি প্রচারে দ্ধ! 
করলেন ন। বস্কিমচন্দ্র। স্নাতন হিন্দু-সংস্কৃতির ভিতর প্রত্যক্ষ করলেন তিনি 
সমাজ-প্রগতির এক প্রীণময় ধারা। সেই মুত্যগ্তয় সবল ও সচল 
সংস্কৃতিধারাঁকে বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের সাহায্যে শোধন করে জ্ঞানের মন্ত্রে 
প্রতিষ্ঠিত করলেন তিনি অন্ুশীলনধর্জে, ধ্ততে, কৃষ্ণচবিত্রে, শ্রামদ্ভাগবত গীতায় 
এব [,006015 01317110011570-এ 1 আম্মবিস্বত জাতির সঙ্কাণ দৃষ্টিসীম! 
থেকে মোহ-যবনিকা ক্রমশঃ অপসারিত হল। বাঙালীর বহিমুখী দৃষ্টি ও 
বিকেন্দ্রিক কল্পনা আত্মস্থ হবার অবকাশ পেল । বাঙালীর মনের গতিবেখা 
পরিবন্তিত হল এবং আকুষ্ট হল জাতীয় জীবনের সনাতন সত্য ও শাশ্বত 
মূল্যবোধের প্রতি । এই ভাবমুক্তিই বাঙালী জাবনে এনে দিল নতুন সাঁহিতা, 
নতুন চিত্রশিল্প, নতুন সঙ্গীত। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ কোটিতে বাঙালী 
সংস্কৃতির নবজন্ম হল। 


সমাজ ও সাহিত্যচিস্তার মত বাঁষ্ট-ভাবনীও উন্নতর সংস্কৃতির লক্ষণ। 
বহ্ছিমের রাষ্-ভাবনায় আধুনিক বাঁগীলী সংস্কৃতির দিগন্ত আরও প্রসারিত 
হল। বাষ্র-ভাবনার উৎসমূলে স্বজাতি ও স্বদ্েশচেতনা। একট! প্রবল 
দেশাতআবোধের প্রেরণায় জাতি যখন প্রবলতর কোন বপোধা শক্তির বিরুদ্ধে 
সংহত হয়ে স্বাধিকার প্রতিষ্ঠায় তৎপর হয় তখনি স্যষ্ি হয় বাষ্রনীতির। 
স্থতরাৎ বাষ্টনীতি শুধুমাত্র দেশাম্বোধের সীমার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না, 
অত্যাচারী শক্তির বিরুদ্ধে সক্রিয় কা্ধক্রম নির্ধারণ রাষ্টনীতির একট। অন্যতম 
অঙ্গ । 

মধ্যযুগে মুনলমান অধিকারের সময় কয়েকটি বিচ্ছিন্ন ক্ষেত্রে ছাঁড়। ভাঁরত- 
বাসীর রাষ্রচেতন। প্রবলভাঁবে আত্মপ্রকাশ করেনি। তার কারণ সে যুগের 
পরাজিত হিন্দু বাজ্যাধিকাঁর হারিয়ে সমাঁজ সংরক্ষণের কাজেই আন্মনিয়োগ 
করেছিল। ভারতে মুসলমান অধিকার-যুগ চিন্তা ও মননের ক্ষেত্রে একটা 

৯৫ 


২২৬ আধুনিক বাঙালী সংস্কৃতি ও বাংল। সাহিত্য 


শূন্যতার যুগ । এই মানসিক নিদ্ছিয়তার যুগে বাঙালী তথা ভারতবাসী জাতীয় 
স্বাধিকারবোঁধের চেতনাঁও কেলেছিল হারিয়ে । ভারতীয় জাতির দীর্ঘদিনের 
ইতিহাসে এত বড় সা'স্কৃততিক বিপর্যয় আর দেখ! যায়নি । জাতায় সংস্কৃতির 
ক্ষেত্রে পশ্চাদাবঙনের প্রধান লক্ষণ হল চিন্তার দৈন্য। সে দৈন্যই প্রকট 
হয়ে উঠেছিল ভারতীয় জাতির ইতিহাসে মধ্যযুগে । 

স্বাধিকার সম্পর্কে জাতির চিন্তে নতুন চেতনা দেখা দিল ইংরাজশাসিত 
ভারতে । পাশ্চাত্য শিক্ষার বিচিত্র ধার! শুধু ষে জাতীয় চিত্তের বহুযুগের 
কুসংস্কার দূরীভূত করতে সহায়তা করল তা নয়, জাতির সীমাবদ্ধ চিন্তাবাজ্যে 
বিশ্বচিন্তীর শ্রোতি প্রবাহিত করে দিয়ে স্বাধিকারবোৌধের চেতনাকে ও করে 
তুলল ক্রমশঃ তীব্র হতে তীব্রতর । ব্যাপক ভাবে পাশ্চাত্য সাহিত্য ও 
পাশ্চাত্য জাতির ইতিহাস পাঁঠই ছিল সেই যুগের বাঙালীর চিন্তারাঁজো বিপ্লব 
ঘটাবার প্রধান উপকরণ। ভারতীয় জাতি সমুহের মধো এই চিস্তাবিপ্রব 
সবপ্রথম সাথকতভাবে আত্মপ্রকাশ কবে বাঙালীর জীবনে । ব্যক্তিত্বাধীনতা 
ও জাতীয় স্বাধীনতা লাভের জন্যে পাশ্চান্ত জাতিসমূহের রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের 
ইতিহাস উনবিংশ শতাব্দীর নব্যশিক্ষিত বাঙালীর দষ্টির সম্মুখে উপস্থিত করল 
এক নতুন জীবনবেদ | বাঙালীর জীবন ও চিন্তারাজ্যে পাশ্চাত্ত্য ইতিহাসের 
প্রভাব বর্ণনা প্রসঙ্গে মনীষী রমেশচন্দ্র দত্ত বলেন £-_ 
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পাশ্চাত্য কোন কোন জাতির মুক্তিসংগ্রামের জীবন্ত প্রভাব দেখ! দিয়েছিল 
রাঁমমোহনের রাষ্ট্রচিন্তায়। জাতীয় জাগরণের প্রথম যুগে এ-মনীবীর রাষ্ট্রচিন্তা 


গছ্যে রসহ্টি ॥ মননশীল সাহিত্য ॥ বঙ্কিমচন্দ্র ২২৭ 


কৌভহলের সীমা অতিক্রম করে মননের সীমায় উত্তীর্ণ হয়েছিল । দুর্ভাগ্যের 
বিষয় সে-যুগের পক্ষে রামমোহনের প্রগতিশীল বা্রচিন্তা তার অব্যবহিত 
পরুবতী বাঁডালী মনীষী বা সাহিত্যিকদের দ্বার।'অনুশীলিত বা! অন্তশ্যত হয়নি । 
ঈশ্বরগুপ্ত, রঙ্গলাল, জ্যোতিরিন্দ্রনীথ, ত্যেন্দ্রনীথ ঠাকুর বা হেমচন্দ্রের কাবা- 
সঙ্গীতে যে আবেগময় স্বদেশপ্রেমের উচ্ছ্বাস প্রকাশিত, তার সঙ্গে রাষ্-চিন্তার 
কোন নিগুঢ যোগ নেই । সমকালান ভাবোচ্ছাসিত স্বদেশচেতনার সঙ্গে মনন- 
শীল ভাবন! যুক্ত হল বঙ্ষিমচন্দ্রের বাষ্টচিন্তায়। গত শতাব্দীর প্রারস্তে 
রামমোহনের দেশাম্সবোধে যে বাষ্র-চিন্তার সৃচন] শতাব্দীব শেষার্ধে বঙ্ষিমের 
মনাধায় সে-চিন্তার বিকাশ । 

পরাধীনতার জন্যে একট। সুতীব্র বেদনাবোধ বঙ্কিমের সুচিন্তিত রাষ্-চিস্তার 
মূলে। বদ্ষিম যে মুক্তি-ম্বপ্নে অধীর হয়েছিলেন, তা শুধু রাজনৈতিক মুক্তি 
নয়, সে হল স্বদেশীয় সংস্কৃতির মুক্তি। যে সমস্ত বিদেশী শাসক ভারতের 
সংস্কৃতি সাধনায় অতীতে বিদ্ব ঘটিয়েছে বঙ্গিমের শীমাহীন আক্রোশ পুঞ্তীভৃত 
হয়েছে সেই বর্বর পশুশক্তির বিরুদ্ধে। বন্কিমের তথাকথিত সুসলমান-বিদ্বেষের 
মগীর্থ হল এই । ব্যক্তি ও সমাজ-জীবনের প্রতিনিধি হিসাবে মুঘলমাঁনকে 
দেখেছিলেন তিনি দ্বৈতসত্তায়। কোন কোন ব্যক্তি-মুঘলমীনের ভিতর মানব- 
মাহাক্ম্ের শ্রেষ্ট পরিণতি দেখে তিনি শ্রদ্ধাবনত হয়েছেন, কিন্ত জাতি হিসাবে 
এই প্রচণ্ড শক্তি ভারতীয় সংস্কৃতির ক্ষেত্রে যে বিপধয় ঘটিয়েছিল বঙ্কিম ত1 
ক্ষমার চক্ষে দেখতে পারেন নি। ভাবতের সনাতন সংস্কৃতির প্রতি বিদ্িষ্ 
মুললমান রাজশক্তিকে দেখেছিলেন তিনি অত্যাচারীর প্রতীক হিসাবে। এই 
প্রতীকতাঁর মধ্য দিয়ে বঙ্কিম স্বাধীনতাবিরোধী শক্তি মাত্রেরই প্রতি জাতীয় 
চিত্তে একট] বিরোধের ভাব জাগিয়ে তুলতে চেয়েছিলেন ।১ 

বাঙ্ছিমের রাষ্-চিন্ত। এখানে সমসাময়িক শ্বদেশানুভূতির আধেগবিহ্বলতাঁর 
স্তর অতিক্রম করে বলিষ্ঠ মননের বাঁজ্যে উত্তীর্ণ । 

স্থগভীর ব্বদেশপ্রেম বঙ্ষিমের বাষ্-চিন্তার ভিত্তি হলেও এই স্বদ্দেশপ্রেমে 
কোন সঙ্কীর্ণতা ব1! অন্রদাঁরতা ছিল ন1। যে ব্বদেশপ্রেম স্বার্থান্ধ, পরমত- 
অসহিষ্ণু, এবং ছুবল জাতির স্বাধীনতা অপহরণ-তৎ্পর, সেই ম্বদেশপ্রেমের 
১. বিপিনচন্্র পাল, বাংলার নবধুগ, বঙ্কিম সাহিত্যে রাষ্্রনাতি 


২২৮ আধুনিক বাঁঙালী সংস্কৃতি ও বাংল৷ সাহিত্য 


প্রতি বঞ্ধিমের ঘ্বণা ছিল পর্বত-প্রমাঁণ। যুরোপীয় 7৪800100570-এর ভিতর 
সন্কীর্ণতা দেখে বঙ্কিম সেই স্বদেশপ্রেমের আদর্শ ভারতবাসীর গ্রহণযোগ্য 
বলে মনে করেন নি । এখানে বঙ্কিম আত্মীয়তা স্বাপন করেছেন তীর উত্তরস্থরী 
চিন্তানায়ক রবীন্দ্রনাথ ও মহাঁত। গান্ধীর সঙ্গে | 

স্বদ্েশ-ভাবনার সঙ্গে ধর্-ভাবন যুক্ত হয়ে বস্কিমের রা্র-চিন্তা প্রতিষ্ঠিত 
হয়েছিল একট! প্রশস্ত ভাবভিত্তির উপর। যে সমাঁজে ধর্বোধ নেই সেই 
সমাজের সবাঙ্গীণ উন্নতি বঙ্কিমের মতে ছিল অকল্পনীয় । আর ধর্ম ও সংস্কৃতির 
স্বতন্ত্র অনুশীলন শুধু স্বাধীন দেশেই সম্ভব । সুতরাং স্বদেশের সাবভৌমত্ব বুক্ষা 
প্রত্যেক দায়িত্বশীল জাতির পবিত্র কতব্য । বস্কিমের বিশ্বাম ছিল এই মহৎ, 
ব্রত উদযাপনের মধ্য দিয়েই জগতের প্রত্যেক জাতি প্রগতির পথে এগিয়ে 
যাবে। ছুর্বলতর জাতির রাষ্টরায় স্বাধীনতা হরণ না করা, আবার ধম ও সমাজ 
রক্ষার জন্য নিজ দেশের স্বাতস্ত্রের উপর কোন শক্তিমান রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপও 
সহা না করা করা-_এই ছিল বঙ্ষিমের রাষ্র-ভাবনার মূল অভিপ্রায় । বঙ্ষিমের 
রাষ্নৈতিক আদর্শের সঙ্গে বর্তমান স্বাধীন ভাঁরতের রাষ্্রায় আদশের সানৃশ্ 
আমাদের বিশ্মিত করে। 

বাষ্্রচিস্তার একটা পরিণত স্তর হল বৈষম্যহীন সাম্যবাদী সমাজের স্বপ্ন । 
“সাম্য” গ্রন্থে বঙ্কিম সেই আদর্শ সমাজের স্বপ্ন দেখেছিলেন কিন্তু বিস্তৃত ইতিহাস 
অনুশীলনের ফলে বঙ্কিম উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন, পাশ্চাত্য সাম্যবাদী 
জাঁতিগুলি বিশ্বমৈত্রীর ভিত্তিতে আদর্শ সমাজ গঠনের পরিবর্তে মানুষে মান্তষে 
জাগিয়ে তুলেছে তীব্র বিরোধ । বঙ্ষিমের সামঢাদর্শ-প্রচারমূলক গ্রন্থ সাম্যের? 
প্রচার বন্ধ করে দ্বেওয়ার এ-ও একট] কারণ হওয়। বিচিত্র নয়। যে ধমবোধ- 
হীন সাম্যাদর্শ মান্ষকে স্বাধিকার-প্রমত্ত করে তোলে সেই রাজনৈতিক 
স্বাধীনতাবোধ মাঁনবসভ্যতা-বিধ্বংসী বলেই বঙ্কিমের মনে হয়। এই নবতর 
উপলব্ধির ফলে বঙ্কিম তার বাঁজনৈতিক স্বাধীনতা দর্শকে প্রতিষ্ঠিত করবার 
চেষ্টা করলেন বিশ্বজনীন মৈত্রীর ভিত্তিতে । 
বঙ্কিমের রাষ্ট-চিন্তার পরিণতি এই সমন্বয়ের আদর্শ । 


মনীষী বন্কিমচন্দ্রের বাষ্্রচিন্তা স্পষ্ট অবয়বান্বিত হয়েছে "'আনন্দমঠ, 


গছ্যে রূসহ্ট্টি ॥ মননশীল সাহিত্য ॥ বঙ্ছিমচন্দ্ ২২৯ 


উপন্যাসে । দেশের রাঁজা অত্যাচারী হলে ব্যক্তি ও সমাজ-জীবন কিরূপ 
বিশৃঙ্খল ও বিপযস্ত হয়ে উঠে তাঁর জীবন্ত আলেখ্য এই উপন্যাসে বণিত 
ছুতিক্ষের চিত্র । যে দুর্বল রাজশক্তি অগণিত নিরপরাধ প্রজাপুগ্জের এই মর্মীস্তিক 
পরিণামের জন্য দ্বায়ী সেই রাজশক্তিকে সশস্ত্র বিপ্লবের মধ্য দিয়ে উৎখাত করা 
প্রয়োজন । 'আনন্দমঠ” উপন্যাসে অত্যাচারী বাজশক্কির বিরুদ্ধে সেই বিপ্লব- 
শঙ্খ বেজে উঠেছে । আনন্দমমঠ সর্বাংশে ইতিহাস-নিষ্ঠ নয় সত্য, কিন্তু বঙ্কিমের 
এই বিপ্লব-ন্বপ্র ভবিষৎ বাষ্্র-বিপ্রবেরই পূর্ববংকেত। 

কিন্তু সাগ্রিক বিদ্রোহের মধ্য দিয়ে অত্যাচারী প্রভৃশক্তির পরাঁজয়টাই 
“আনন্দমঠ? উপন্যাসের চরম কথা নয়। বঙ্কিমচন্দ্র নিজেই বলেছেন, বিপ্লবীরা 
আত্মঘাতী । জাতীয় জীবন স্থগঠিত হবার আগে রাঁ্্ীয় স্বাধীনত। এলেও 
সেই খাধীনতা! দীর্ঘস্থায়ী হয় না। স্বাধীনতার স্থায়িত্বের জন্যে প্রয়োজন 
বহিবিষয়ক জ্ঞানের সাহাঁযো শক্তি সঞ্চয়। ভারতের মাটিতে নবাগত বিদেশী 
ইতরাজের সাহাষ্যেই বহিবিষয়ক জ্ঞান লভ্য ; সেজন্যে বস্থিমচন্দ্র এই উপন্যাসে 
ইঙ্গিত করেছেন স্থায়ী স্বাধীনতার পথে অগ্রসর হবার জন্যে ইংরাজ জাতির 
সঙ্গে সহযোগিতার প্রয়োজন । বঙ্ষিমের বাষ্-চিন্তায় এখানে জাতির গঠনমূলক 
দিকটাই প্রবল প্রত্যয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে। বঙ্কিমের স্থির বিশ্বাম ছিল, 
প্রবল পরাক্রাস্ত বিদ্রেশী রাঁজশক্তিকে পরাভূত করবাঁর প্রাথমিক প্রস্বতি 
হিসাবে ভীরতবাসীকে বহিবিষয়ক জ্ঞানলাভ করতে হবে তাদেরই কাছে। 
বস্কিমেব স্তচিন্তিত বাষ্টনৈতিক মতামত যে অর্থহীন নয় ভারতবধের পরবর্তী 
স্বাধীনত। সংগ্রামের ইতিহাস তার অভ্রাস্ত সাক্ষ্য । আত্মশক্তির জাগরণই 
বঙ্কিয়ের মতে স্বাধীনতালাভের প্রধান উপায়। “কমলাঁকান্তে'-ও ক্রান্তিদর্শী 
মনীষী বঙ্কিম জাতিকে উপদেশ দিয়েছেন এই আন্মশক্তির উপর নির্ভর করবার 
জন্যে | বঙ্ধিমের উত্তরস্থ্রী রবীন্দ্রনাথের রাষ্্রচিন্তায়ও আত্মশক্তির জাগরণের 
উপর দুখ্যতঃ জোর দেওয়] হয়েছে । বঙ্কিমের রাষ্্রচিন্তা কত প্রগতিশীল ও 
ভ্রাস্তিহীন ভারতের স্বাধীনতা অন্দোলনের পরবর্তী কার্ধকলাঁপের মধ্যে দিয়েই 
তা প্রত্যক্ষ হয়ে উঠে । 


২৩০ আধুনিক বাঙালী সংস্কৃতি ও বাংলা সাহিত্য 


উপসংহারে শ্তধু একটা কথা ম্মরণীয় : বন্ধিম শিল্পী হিসেবে মহত, কিন্ত 
মনীষী হিলাবে মহত্বর। জাতীয় জীবনের এমন দিক অল্পই আছে যাকে স্পর্শ 
করেনি বঙ্ধিমের মননশীল চিন্তাধারা । আধুনিক শিক্পবিচারে বঙ্কিমের কলাকৃতি 
হয়ত প্রশ্নাধান থাকবে, কিন্তু অকৃত্রিম সহানুভূতি ও অনিবাণ স্বদেশপ্রেমের 
প্রেরণায় বঙ্কিম আধুনিক সংস্কৃতি-নিমাণে যে গ্রাণান্তকর গ্রয়ামের ও গভীর 
নিষ্ঠার পরিচয় দিয়েছিলেন, ত। বাস্কমকে আধুনিক বাঙালী তথ! ভারতীয় 
সংস্কতি-দাধকদের মধ্যে একটি উল্লেখ্য স্থানের অধিকারী করবে। 


হু, 


চিন্তাসমন্থয়॥ নবজাগরণের ইঙ্গিত 
বন্ধিমের কৃ্ণচরিত্র 


বাংল। উপন্যাস-জগতে বঙ্কিমের মত শিল্পীর আবির্ভাব সে-যুগে যেমন 
আকাম্মক তেমনি কতকটা অপ্রত্যাশিত ঘটনা । ১৮৬৫ থেকে ১০৮৮ পরাস্ত 
এই সুদীর্ঘ তেইশ বৎসর কাল বদ্গিমের শিল্প-সাধনার যুগ । এ-মগে শিল্পী বঙ্কিম 
মনোখয় গল্পে ও চিত্তাকধক উপন্যাসে সমকালীন নব্য-শিক্ষিত বাঙীলী সমাজের 
নিকট যে উৎকৃষ্ট সাহিত্যরস পরিবেশন করলেন তা একদিকে যেমন সম্পূর্ণ 
অভাবনীয় অন্যদিকে তেমনি উচ্চজ্রেণীর | কি ভাষার গাল্তী্ষে, কি ভীবব্যগ্তনা- 
সষ্টিতে, কি ঘটনার চকিত-চমকে, কি স্ুদূর-গ্রসারী কল্পনায়, কি মনস্তত্বে, কি 
সমাঁজতত্বে শুধুমাত্র একজন লেখকের নাধনায় বাংল! উপন্যামের অভাবনীয় 
উন্নতি দেখে এই মহৎ প্রতিভার নিকট সে-যুগের শিক্ষিত বাঁঙালার মন 
শ্রদ্ধাবনত হয়ে পড়ল। চারদিকে বস্কিমের জয়জয়কার পডে গেল। তৎকালীন 
বাংল। সাহিত্য-পাঠকমাত্রই বঙ্কিমকে “সাহিত্যপম্রাট' বলে আখ্যায়িত করে 
আত্মশ্লাঘা অন্ভব করতে লাগলেন । 

কিন্তু লৌকপ্রিয়তার এই চরম শীষে আরোহণ করেও বঙ্কিম অকম্মাৎ তার 
সাহিত্য শাধনার দ্িক-পরিবর্তন করলেন । বঙ্কিম-রচিত কাহিনী-মুগ্ধ পাঠক 
যখন এই প্রতিভাশালী শিল্পীর নিকট আরও নিত্যনতুন উপন্যাস প্রত্যাশা 
করছিলেন, বঙ্কিম তখন তার অন্ঠরাগী পাঠকের আকাজ্ষীকে ব্যাহত করে 
এবং রসচচার ক্ষেত্র থেকে বিদাঁ নিয়ে সম্পূর্ণভাবে আত্মনিয়োগ করলেন 
ধর্টচচায়। এই ধর্মচর্চার মুখ্য ফল “ধর্মতত্ব” ও “কৃষ্ণচরিত্র” | 

সট্টিমূলক সরস না হিত্যচ1 হতে চিরতরে অবসর গ্রহণ যে কত বড় আশ্ম- 
হত্যার সামিল সে-সম্পর্কে সৌন্দযন্রষ্টা বঙ্কিম যে অনবহিত ছিলেন তা নয়, কিন্তু 
জাঁতির প্রতি একট! মহত্তর কর্তব্যের প্রেরণা তাকে কেবল রসচর্চার সীমাবদ্ধ 
ক্ষেত্রে আবিষ্ট করে রাখতে পারেনি । সাহিত্যচর্চাকে তিনি কখনও অবসর 


২৩২ আধুনিক বাঙালী সংস্কৃতি ও বাংল। সাহিত্য 


বিনোদনের উপায় হিসাবে গ্রহণ করতে পারেন নি। সাহিত্য ছিল এই স্বদ্েশ- 
প্রেমিক মনীষীর স্ব-দেশ ও শ্ব-জাতিসেবার প্রধান বাহন । 

কি অবস্থায় ও কত বড় খ্যাতির মোহ পরিত্যাগ করে স্বজাতিসেবার 
প্রেরণায় বঙ্কিম “কৃষ্ণচবিত্র' রচন। আরম্ভ করেছিলেন তা বোৌঝাবার জন্তে এই 
ভূমিকার অবতারণ। বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক নয়। 

যখন থেকে মনীষী বঙ্কিম উপলব্ধি করলেন, সে-যুগের পরান্বকরণস্পৃহ শিক্ষিত 
বাঁডালী-সমাঁজের জন্যে একান্তভাবে রসচচার আয়োজন জাতীয় প্রয়োজনের 
দিক থেকে অর্থহীন, সে দিন থেকে কোথায় পড়ে রইল তীর প্রিয় লেখক 
সেক্স পীয়র, শেলী, বায়রণ, কীটস, কালিদাস, ভবভূতি, জয়দেব, বিদ্ভাপতি ও 
চণ্ডী সের গ্রন্থচচা-_এখন থেকে বঙ্গিমের টেবিলে শোভ। পেতে লাগল মহা- 
ভারত, হরিবংশ, ব্রহ্মপুরাণ, বিঞুপুবাঁণ, ব্রহ্গবৈবর্তপুরাণ প্রভৃতি বিবিধ পুরাণ, 
বেদান্ত,গীতা,শ্রীযদ্ভীগবত,শাপ্ডিল্যস্থত্র, পরকাঁলতত্, 10190], আর যুরোপীয় 
দার্শনিক মিল, কত, ফিকৃটে, সিলি, হাঁবাট স্পেন্সার প্রভৃতি পাশ্চাত্ত্য যুক্তি- 
বাদী দার্শনিকদের অমূল্য গ্রস্থগুলি। সুদূরপ্রসারী দৃষ্টি দিয়ে বঙ্ধিম বুঝতে 
পারলেন যে, একটা সংস্কারমূক্ত সবল জাতি গঠিত না হলে কেবল সাহিত্য 
কেন, ভবিষ্যতে কোন স্কুমার শিল্পের সৃষ্টি এবং উপভোগও সম্ভব হবে না। 
সে-জন্য এখন থেকে তীর প্রধান লক্ষ্য হল কি করে তৎকালীন বাঁঙাঁলীর বহু- 
যুগ-সঞ্চিত মোহ ও সংস্কারের মূলে একট] রূঢ় আঘাত দিয়ে জাতীয় দৃষ্টিকে 
মোহ-মুক্ত, মনোবৃত্তিকে বৈজ্ঞানিক এবং ধারণাঁকে বাস্তবমুখী করে তুলবেন। 

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতার আকস্মিক 
প্রভাঁবে বৈজ্ঞানিক চিন্তা ও যুক্তিবাঁদের কয়েকটি ক্ষীণ রশ্মি বাঙালীর তমসাচ্ছন্ন 
চিত্তভূমিকে কিছুটা আলোকিত করেছিল সন্দেহ নেই, কিন্তু সামগ্রিক ভাবে 
বিচার করলে দেখা যায় বাঙালীর জাতীয় জীবন তখন পর্যন্ত নানা প্রকার 
সংস্কারের প্রভাবে প্রাণহীন । এ-অবস্থায় কি ভাবে সে-যুগের বাঙালী- 
মানসকে সংস্কারমুক্ত করে আধুনিক করে তোলা যাঁয়_এই হল বস্কিমের 
অতন্দ্র চিন্তার বিষয়। এই চিন্তার প্রত্যক্ষ ফল এই সময় বাঙালীর চিস্তারাঁজ্যে 
বঙ্কিম-প্রবাতিত একটা প্রবল ভাবান্দোলনের স্থটি। 

বাঙালীর তথা ভারতবাসীর মন চিরকাঁলই অন্তর্ধী ; রাষ্্রচিস্তা তার 


চিন্তাসমন্বয় ॥ নবজাগরণের ইঙ্গিত ॥ বঙ্কিমের কৃষ্ণচরিত্রা ২৩৩ 


অন্তরে তেমন সাড়া জাগায় না, যেমন সাঁডা জাগায় ধর্ম-চিন্তা। স্মরণাঁতীত 
কাল থেকে বাঙালী আর ভাঁরতবাসীর ধর্মবিশ্বাস বিকাঁশলাঁভ করেছিল 
শ্রীকৃষ্ণকে কেন্দ্র করে। ভারতীয় হিন্দুর দৃঢ় বিশ্বাস-_“কৃষ্ত্ত ভগবান স্বয়ম্‌।” 
'কষ্ণচরিত্রেওর উপক্রমণিকায় বঙ্কিম বাঙালীর কৃষ্ণভক্তির পরিচয় দিয়েছেন 
এ-ভাবে £ 

“বাংলা দেশে কৃষ্ণ-উপাঁসন। প্রায় সর্বব্যাপক | গ্রামে গ্রামে কুষ্ণমন্দির, 
গৃহে গৃহে কৃষ্ণের পূজা, প্রায় মাসে মাসে কুষ্কোখ্সব, উৎসবে উত্সবে কষ্ণযাত্রা, 
কণ্ঠে কণ্ঠে কৃষ্ণগীতি, সকল মুখে কষ্ণনাঁম-* কৃষ্ণ এ দেশে সবব্যাঁপক ।” 

অথচ যে কষ্ণ-পূজাকে বাঁগালী তার অধ্যাত্মজীবনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসাবে 
গ্রহণ করেছে, কুসংস্কারে আচ্ছন্ন হয়ে পুরীণেতিহাসে বণিত সেই কৃষ্ণ সম্বন্ধেই 
এমন কতগুলি অলৌকিক ও অসম্ভব উপাখ্যানে বিশ্বাস করে যাতে তাঁর 
জাতীয় চরিত্র বল হবাঁর যথেষ্ট সম্ভাবনা! আছে £ 

“কিন্ত ইহাঁর1 ভগবানকে কিরূপ ভাবেন ? ভাবেন, ইনি বাল্যে ননীচোর 
_ননী মাখন চুরি করিয়া খাইতেন, কৈশোরে পরদারিক, অসংখ্য গোপ- 
নারীকে পাতিত্রত্য হইতে ভরষ্ট করিয়াছিলেন, পরিণত বয়সে বঞ্চক ও শঠ-- 
বঞ্চনার দ্বারা দ্রোণাদির প্রাণ হরণ করিয়াছিলেন 1” 

কৃষ্ণচরিত্র-উপক্রমণিকা 

ভগবান সন্বন্ধে এরূপ বিকৃত চিন্তার ফলে বাঙালীর জাতীয় চরিত্র যে 
ক্রমশঃ অবনতির চরম সীমার গিয়ে উপস্থিত হচ্ছিল বঙ্কিম তা ম্ধে মে 
উপলব্ধি করেছিলেন ঃ 

“ভগবচ্চরিত্রের এইব্প কল্পনায় ভারতবর্ষের পাপন্োত বৃদ্ধি পাইয়াছে, 
সনাতন ধর্মদ্বেষীগণ ইহ বলিয়া থাকেন এব* সেই কথার প্রতিবাদ করিতে 
কখনও কাহাকেও দেখি নাই ।” 

রুষ্ণচরিত্র-উপক্মণিকা| 

তত্কালীন পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত-শ্রেষ্ঠ বস্কিম নিজেও একথা উপলব্ধি 
করেছিলেন যে হিন্দুর চিরপৃজ্য দেবতা সম্পর্কে এই অন্ধ বিচাঁরহীন বিশ্বাসই 
বাঙালীর জাতীয় চরেত্রের ছুর্বলতার অন্যতম প্রধান কারণ। কৃষ্ণচরিত্রের 
পৌরুষ ও বীর্ষের আদর্শকে গ্রহণ না করে তরল ভাবালুতাপূর্ণ প্রেমের 


২৩৪ আধুনিক বাঙালী সংস্কৃতি ও বাংল! সাহিত্য 


আদর্শকে গ্রহণ করায় বঙ্কিম তার “কৃষ্ণচরিত্রে' অতি ছুঃখে লিখেছিলেন £ 

“জয়দেব গৌসাইয়ের কৃষ্ণের অনুকরণে সকলে ব্যন্ত-_মহাঁভারতের কৃষ্ণকে 
কেহ স্মরণ করে ন11” 

দূরদর্শী বঙ্কিম তাই উপলব্ধি করলেন, কুসংস্কারাচ্ছন্ন বাঙালীর জড় প্রাণে 
চেতনার সঞ্চার করতে হলে জয়দেবের কৃষ্ণকে নয়, মহাঁপৌরুষের প্রতীক 
পাঞ্জজন্যের অধিকারী “মহাভারতের সেই আদর্শ পুরুষকে আবার জাতীয় 
জীবনে জাগরিত করিতে হইবে” । কারণ মহাভারতের কৃষ্ণই সেই আদর্শ 
পুরুষ ধার ভিতর সমস্ত মানবীয় বৃত্তির চরম স্ফষৃতি ও সামগ্ুশ্য হয়েছে । 
ষীশুপ্রীষ্ট, বুদ্ধ, চৈতন্য প্রভৃতি জগতের শ্রেষ্ঠ ধন্মগুরুদের জীবন বিশ্লেষণ করে 
তিনি বুঝতে পারলেন, এদের চরিত্রে দয়া, ধর্ণ, জীবপ্রেম ইত্যাদি শ্েঙ্ঠ 
মানবীয় বুত্তির স্ফুরণ হলেও বাঁজকাধের জন্য যে বুত্তিগুলির অন্শীলন 
অপরিহার্ধ তা তারা করেন নি। অথচ এরূপ ব্যক্তি রাজ্যের শাসনকর্তা হলে 
সমাজের অন্ত মঙ্গল । 

ভারতীয় কাব্য-পুরীণ-ইতিহাসাদি আলোচন। করে বঙ্কিম উপলব্ধি 
করলেন, মহাভারতের কৃষ্ণচরিত্রের মধ্যে মানবোচিত এমন সমস্ত গুণের 
সমাবেশ লক্ষ্য করা যাঁয় পুরাণোলিখিত অন্য কোন চরিত্রে ষা দেখা যায় 
নাঃ 

“কৃষ্ণ সংসারী, গৃহী, বাজনীতিজ্ঞ, যোদ্ধা, দগুপ্রণেতা, তপস্বী এবং 
ধর্মপ্রচারক | সংসারী ও গৃহীদিগের, বাজাদিগের, যোদ্ধাদিগের, রাঁজ- 
পুরুষদিগের, তপম্বীদিগের এবং একাধারে সর্বাঙ্গীণ মন্ুযুত্বের আদর্শ |” 

কৃষ্ণচবিত্র__পৃঃ ৮৭ 

মিলের হিতবাদ, অগাস্ট, কতের কঞববাদ এবং হার্বাট” স্পেন্সারের 
অন্ুশীলনবাঁদের প্রত্যক্ষ প্রভাবের সঙ্গে নিজের স্বাধীন চিন্তার সহযোগে বঙ্কিম 
যখন উক্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন তখন তিনি সিলি প্রণীত ছ.০০৪ 170700 
গ্রন্থের কতকট। অনুসরণে কৃষ্ণকে মাজ্ষরূপে_ শ্বপ্রচারিত অন্থশীলনধমের 
আদর্শরূপে বাঙালীর জাতীয় জীবনের সামনে তুলে ধরলেন । এই হল বস্কিমের 
কৃষ্চরিত্র রচনার সংক্ষিপ্ত পটভূমিক1। 


চিন্তাঁসমন্বয় ॥ নবজাগরণের ইঙ্গিত ॥ বঙ্কিমের কৃষ্ণচরিতর ২৩৫ 


কুষ্ণচবিজ্র রচন] ও শ্রীরুষণের এতিহাসিকত প্রমাণ করতে বঙ্কিম আমাদের 
স্বদেশীয় ও বিদেশী নানা শান্ত্রসিন্থু মন্থন করে এবং স্বাধীন চিন্তার সাহাষ্যে 
মহাভারতের মূল এবং প্রক্ষিপ্ত অংশের বিচার-বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে যে গভীর 
পাপ্ডতিত্য, স্ক্ষমদশিতা ও শ্রমের পরিচয় দিয়েছিলেন ত। ভাবতেও আশ্চধ লাঁগে। 
যুক্তির কণ্টিপাথরে তিনি প্রত্যেকটি পুরাণোল্লিখিত তথ্যের বিচার করছেন, 
অনেক স্থানে বিদেশী মতের সঙ্গে স্বদেশীয় প্রচলিত মতের তুলনা করেছেন, যা 
তাঁর মিকট অনার ও কবি-কক্পনামাত্র মনে হয়েছে তা বর্জন করেছেন এবং 
যা প্রয়োজনীয় বোধ হয়েছে তা অত্যন্ত যত্বের সঙ্গে প্রাঞ্জল ভাষায় পাঠকের 
সামনে উপস্থিত করেছেন । 

অথচ আশ্যের বিষয় এই যে, শ্রাকুচের মানবাদর্শের পূজারী 
[২০007011১ বঙ্কিম “কুষ্ণপ্ড ভগবান স্বয়ম্» এই বিশ্বাম থেকে কখনও বিচ্যুত 
হন নি। 

“আমি নিজেও কৃষ্ণকে ভগবান বলিয়া বিশ্বাস করি; পাশ্চাত্য শিক্ষার 
পরিণাম আমার এই হইয়াছে যে, আমার সে বিশ্বাস দৃটীভূত হইয়াছে ।” 


এখানেই বঙ্ষিম-প্রতিভাঁর বৈশিষ্ট্য আমাদের চোঁখে দীপ্যমান হয়ে উঠে । 
বহ্কিমের সমস্ত জীবনসাঁধনাই হল সামঞ্জশ্যের সাধন।, এবং “কৃষ্চচরিত্রে” সেই 
সমন্বয়-সাঁধন। একটা স্পষ্ট রূপ পরিগ্রহ করেছে। পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতার 
মোহময় মন্ত্রে দীক্ষিত হলেও বঙ্ষিম সে-যুগের কাঁলচারবাদী ইংরেজী 
শিক্ষিতদের মত প্রাচীন হিন্দু-আদর্শ কখনও বিসর্জন দিতে পারেন নি। তার 
সংস্কারমুক্ত মনের উপর পাশ্চাত্ত শিক্ষা যে ধমীয় প্রভাব বিস্তার করেছিল সে- 
সম্পর্কে তিনি লিখেছেন £ 

“তাহার ফল এই পাইয়াছি যে, কৃষ্ণ সম্বন্ধীয় যে সমস্ত পাপোপাখ্যান জন- 
সমাজে প্রচলিত আছে তাহা সকলই অমূলক বলিয়! জানিতে পারিয়াছি, এবং 
উপন্যাসকার কৃত কৃষ্ণসম্ন্ধীয় উপন্যাঁস সকল বাদ দিলে যাহ বাঁকী থাকে, 
তাঁহ। অতি বিশুদ্ধ, পরম পবিত্র, অতিশয় মহৎ, ইহাঁও জানিতে পারিয়াছি। 
ঈদুশ সর্বগুণান্বিত, সর্বপাপ-সংস্পর্শশূন্ আদর্শচরিত্র আর কোথাও নাই, কোন 
দেশীয় ইতিহাসেও না, দেশীয় রাজ্যেও না।” কষ্ণচবিত্র-উপক্রমণিকা 


৬৬৬ আধুনিক বাঙালী সংস্কৃতি ও বাংলা সাহিত্য 


জাতির হিতের জন্যে এই মহৎ চরিত্রের আলোচনায় এবং জাতীয় 
জীবনের সামনে এই আদর্শ চরিত্রের স্থাপন-প্রচেষ্টায় স্বজাতিপ্রেমিক বঙ্কিম 
তাঁর জীবনের শেষ কয়টি বংসর অক্লান্ত পরিশ্রমে ব্যয় করেছিলেন । 


যে মহান্‌ উদ্দেশ্ট-প্রণোদিত হয়ে বক্ছিম শ্রীকৃষ্ণের মানব-চরিত্র ব্যাখ্যা! 
করেছিলেন, তার প্রভাব তত্কালীন বাঁগালী-সমাজের উপর কতট। কাধকরী 
হয়েছিল তাঁর একটা সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়ে এ-প্রসঙ্গ শেষ করব । 

আজকালকার কালচারবাঁদী বাঙালী ৭11960870-সাহিত্যিক নীরস 
ধর্মতত্ব বলে বঙ্কিমের “কৃষ্ণচরিত্র” পড়েন না সত্য, কিন্তু গত শতাব্দীর বাঙালী 
সমাজে এই একখানি গ্রন্থ যে তীব্র আলোড়নের স্ষি করেছিল তা ভাবতেও 
আজ বিস্ময় লাগে । বস্কিমের 'কিষ্ণচরিত্রকে শুধুমাত্র ধর্মতত্ব বলে মনে 
করার মত ভ্রাস্তি আর কিছুই হতে পারে ন।। বস্ততঃ বঙ্কিমের “কৃষ্ণচরিত্র; 
যুগ-যুগ-সঞ্চিত বাঙালীর কুসংস্কারের বিরুদ্ধে একট। বিরাট অভিযান, বাঙালীর 
চিন্তারাজ্যে যুগাস্তরকারী বিপ্লব ঘটিয়ে দেবার একট! উপায় মাত্র। আধুনিক 
বাঙালীর মধ্যযুগীয় মাঁনসিকতাঁর বিরুদ্ধে সর্বপ্রথম সবল অভিযাঁন আরস্ত 
করেছিলেন উনবিংশ শতাব্দীর প্রারস্তে রাঁজা রামমোহন রায়। কিন্তু 
বামমোহন-প্রবতিত মাঁনস-বিপ্লব বাঙালী হিন্দুর চিত্তে স্থায়ী প্রভাব বিস্তার 
করতে পারে নি। এ ব্যর্থতার প্রধান কারণ, রামমোহন হিন্দুর স্থপ্রাচীন 
ধমনবিশ্বাসের মূলে আঘাত করে জাতির চিত্বকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন 
একটা বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর (রামমোহনের পৌত্তলিকতাঁর বিরুদ্ধে প্রবন্ধ 
দ্রষ্টব্য )। অভিজ্ঞতার দ্বার! বঙ্কিম কিন্তু উপলব্ধি করেছিলেন যে, রক্ষণশীল 
হিন্দুর চিস্তাঁরাজ্যে বিপ্লব ঘটিয়ে দিতে হলে হিন্দু-সমাঁজের বাইরে গিয়ে সে 
অনড় সমাজকে আঘাত করলে চলবে ন', সংস্কারকে স্থায়ী প্রতিষ্ঠা দিতে হলে 
কাজ করতে হবে হিন্দু সমীজের ভিতরে থেকে । সেজন্য মনীষী বঙ্কিম হিন্দুর 
সনাতন ধর্মবিশ্বাসের ভিত্তিকে অবিকৃত রেখে তার সঙ্গে পাশ্চাত্য যুক্তিবাদী 
নঘতর চিন্তার সংযোগে বাঙালীর জাতীয় জীবনসৌধ গড়ে তোলবার প্রয়াস 
পেলেন। বঙ্ধিমের ভূয়োদর্শনজনিত এই সংস্কার-প্রয়াসের ফল ফলতে দেরী 


চিন্তাসমন্ধয় ॥ নবজাগরণের ইঙ্গিত ॥ বঙ্কিমের কৃষ্ণচরিত্র ২৩৭ 


হল না। নতুন চিন্তার আলোকে উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধের বাঙালী গড়ে 
তুলল একট] নতুন সাহিত্য । শিল্প ও সমাজও হল নবতর আদর্শে স্জীবিত। 
বাঙালী-সংস্কৃতির ইতিহাসে একটা নতুন অধ্যায় যুক্ত হল বঙ্কিমের সমন্বয়ধমী 
ভাবধারার স্পশে। 

তথাপি তৎকালীন বঙ্গ-সমীজে বস্কিমের কৃষ্ণচরিত্রের যে তীব্র-কঠোর 
সমালোচন। না হয়েছিল এমন নয়। বাঙালী হিন্দুর দীর্ঘকালের সংস্কারে এই 
যুক্তিবাদী গ্রন্থথানি এমন আঘাত দিয়েছিল যে, গোড়। হিন্দুরা বঙ্কিমকে 
“অবিশ্বাসী”, নাস্তিক" প্রভৃতি বিশেষণে ভূষিত করতেও দ্বিধা করে নি। কত 
সংবাদপত্রে এ-গ্রন্থখানির যে কত বিরূপ সমাঁলোঁচন। হয়েছিল তার সীমা-সংখ্যা 
নেই । কিন্ত উদাঁর পাশ্চান্তয শিক্ষায় শিক্ষিত বাঙালী হিন্দুর মনের উপর এই 
যুক্তিবাদী গ্রন্থখানির প্রভাব বিস্তৃত হতে দেরী হয় নি। উনবিংশ শতাব্দীর 
শেষার্ধে বাঙালীর সমাজে, রাষ্ট্রে ও সাহিত্যে যে একট। নবজীবনের স্পন্দন 
অনুভূত হয়েছিল তার পশ্চাতে আছে বাঙালীর ভাবমুক্তি, এবং বাঙালা- 
মানসের এই ভাবমুক্তি-ক্রিয়ায় কৃষ্ণচরিত্রের প্রভাব অপরিষেয় । 

কৃষ্ণচরিত্রে বঙ্কিম-প্রচারিত নতুন ধর্টচেতনার বৈশিষ্ট্য হল একটা প্রবল 
মীনবতাবোধ । ভাব এবং যুক্তিপ্রধান এই নবীন মাঁনবধন্জের (1)1000217190) ) 
প্রভাব গভীরভাবে মুদ্রিত হল এ-যুগের সাহিত্যে । মান্গষের আনন্দবেদনার 
গভীরে প্রবেশ করবার প্রয়াস এবং মানুষের ব্যক্তিত্ব প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকানু নিয়ে 
এ-যুগের সাহিত্য যেন একটা অভূতপুব প্রাণম্পন্দনে স্পন্দিত হয়ে উঠল £ 
নবীনচন্দ্রের মহাকাব্যে হল নব-মানবতার গ্রতিষ্ঠা ; বিহারীলাল, স্থরেন্ত্রনাথ, 
অক্ষয় বড়াল, দেবেন্দ্রনাথ সেন এবং রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতির গীতিকাব্যে শোন। 
গেল ব্যক্তিসচেতন মীনব-চিত্তের নতুন স্থর; সঞ্জীবচন্ত্র, রমেশচন্দ্র, ইন্দ্রনীথ, 
চন্দ্রনাথ, কালীপ্রসন্ন, ত্রেলোক্যনাথ, বিবেকানন্দ প্রভৃতি উৎকৃষ্ট গছ্যলেখক 
বাংল! গগ্যসাহিত্যকে সমৃদ্ধ করে তুললেন বিচিত্রধ্মী ও জীবনভিত্তিক গছ্ 
রচনায় । গিরিশচন্দ্র, ক্ষীরোদ প্রসাদ, অমৃতলাল, প্রভৃতি নাট্যকার বাংল। 
নাটকের উর ক্ষেত্রে আনলেন সমৃদ্ধি । ভাবধর্ম ও দ্পকর্ধের (77806619100 
£07 ) দিক দিয়ে এদের সমৃদ্ধ মনন এবং প্রাণধমী রচনা বাংলা গদ্যের 
সঙ্কীর্ণ ক্ষেত্রকে যে কতখানি প্রসারিত করে দ্দিল তা লাহিত্যের ইতিহাস 


২৩৮ আধুনিক বাঙালী সংস্কৃতি ও বাংল! সাহিত্য 


পাঠকমাত্রের কাছে অবিদিত নয়। কেউ কেউ মনে করেন, নবীনচন্দ্রের 
নব-মহাভারত--মহাকাবাত্রয়ীর উপর বঙ্কিমের কৃষ্ণচরিত্রের প্রভাব অনিবাধ- 
ভাবে বিস্তৃত হয়েছিল। বস্ততঃ, আধুনিক যুগের বাংল! সাহিত্য ঘা নিয়ে গব 
করতে পারে, বাল সাহিত্যে যা “ক্লাসিক বলে সম্মানিত, তাঁর অধিকাংশই 
বূচিত হয়েছিল বঙ্কিমের এই প্রবল ভাবান্দোলনের যুগে । 


এই ভাবমুক্তির ফলে রাষ্রজীবনেও তৎকালীন বাঁডাঁলী যে প্রবল প্রাণম্পন্দন 
অনুভব করে তাঁর ফলও হয়েছিল স্দুরপ্রসারী । উনবিংশ শতাব্দীর শেষাব্দে 
যে তীব্র স্বাজাত্যবোধ বাঁঙালীকে পরাধীনতার গ্রানিমুক্ত হতে প্রবল প্রেরণ। 
দিয়েছিল তার 'প্রধান খত্বিকও বঙ্ছিমচন্ত্র। শ্রীকৃষ্ণের মানবচরিত্র ব্যাখ্যায় বঙ্কিম 
একথা প্রতিপন্ন করবার চেষ্টা করেছিলেন, বৈষ্ঞবীয় ভাঁবাতিশারী অনুভবের 
পথে নয়, বীষবান কহ এবং জ্ঞানের পথেই জাতির মুক্তির উপায় নিহিত। 
মনীষী বঙ্কিম-অন্ুভৃত এই সবল চিন্তা ও কর্মীন্দৌোলনের পথে জাতিকে জাগিয়ে 
তুললেন আনন্দমমোহন বন্থ, ডর্রিউ, পি, ব্যানাজী, উমেশচন্দ্র বটব্যাল, 
স্থরেন্্রনাথ বন্দোপাধ্যায় প্রভৃতি চিন্তা ও বাষ্টনেতা, আর গড়ে তুললেন 
দেশের মধ্যে কংগ্রেস নামে ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাময় এক শক্তিমান রাজনৈতিক 
প্রতিষ্ঠীন। পূর্ববর্তী রাজনৈতিক সংস্থাগুলি থেকে" এই প্রতিষ্ঠানের কর্ণপন্থা 
ও নীতিগত পাথক্য হল স্থচিহ্নিত; কারণ ইতিপূবে বাঙালী-রাস্ নেতার 
স্বদ্দেশচেতনার অভিব্যক্তি ছিল আবেদন-নিবেদনের সীমায় সীমাবদ্ধ, আর 
জাতীয় কংগ্রেসই সবপ্রথমে জাতিকে নির্দেশ দিল আত্মশক্তিতে বিশ্বাস করবার 
জন্যে । এই প্রতিষ্ঠান দেশের দিক্‌-দিগন্তে মুক্তির বাণী ছড়িয়ে দিয়ে জাতিকে 
যে ক্রমশঃ ম্বাধিকীর-চেতনায় মাতিয়ে তুলেছিল তার স্বাক্ষর বহন করে 
বাঙালীর জাতীয় ইতিহাঁস। 


বাঙীলীর সামাজিক জীবনেও একট বৈপ্রবিক পরিবর্তনের সুচনা হয় 
এই সময়ে । উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে চিন্তা ও কর্মবীর রামমোহন এবং 
বিদ্যাসাগর সংস্কারাচ্ছন্ন বাঁঙালী-চিত্তে পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞানের সচল ধারা 


চিন্তাসমন্বয় ॥ নবজাগরণের ইঙ্গিত ॥ বঞ্িমের কৃষ্ণচৰিত্রা ২৩৯ 


প্রবাহিত করে দিয়ে সে-যুগের বাঁাল"কে যুক্তিবাদী ও বাস্তবদৃষ্টিসম্পন্ন করতে 
কঠোর প্রপ়্াস পেয়েছিলেন সন্দেহ নেই । কিন্তু সে-যুগের রক্ষণশীল বাঁঙালী- 
সমাজ যনে-প্রাণে সেই যুক্তিবাদী ভাবধার] গ্রহণ করতে পারে নি,কারণ 
তখন পধন্ত তাঁর ভাঁবমুক্তি হয় নি, দৃষ্টি প্রসারিত হয় নি। কিন্তু উনবিংশ 
শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে কলকাতা বিশ্ববিদ্ভালয় প্রচারিত নতুন জ্ঞান" এবং 
আরও কিছুকাল পরে বঙ্কিম পরিকল্িত 'নব-মানবধন্র” (০৮৮-10010810150)) 
প্রসারের ফলে বাঙালীর মন যখন উদার ও সংক্কারমুক্ত হল, তখন থেকে শুরু 
হল বাঠালীর সমাজ-জীননে সবাঙ্গীণ অভ্যুদয় । জাতীর বৈশিষ্ট্য অক্ষুপ্ন রেখে 
পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতা গ্রহণ করতে বাঙালীর আঁর কোন দ্বিধা রঈল না। 
ফলে দেশের মধ্যে নতুন নতুন স্কুল-কলেজ প্রতিষ্ঠায়, বিজ্ঞানের চচার, দ্্ী-শিক্ষা 
প্রসারে বাঙালী এক নবজীবনের স্পন্দন অন্তভব করল। এক কথায় ভার্তীয়্ 
সমাজে বাঙালী যে আজ নিজেকে অত্যন্ত আধুনিক ও প্রগতিশীল বলে গব 
করে তারও প্রস্ততি হয় এ-সময়ে । 


বস্ততঃ গভীর অভিনিবেশ সহকারে চিন্ত। করলে দেখ! যাবে, উনবিংশ 
শতান্দীর শেষার্ধে যে সমন্ত মহৎ ও চিন্তাশীল গ্রন্থ বাঙালার ভাবমুক্তি ও 
নবজাঁগরণে সহাঁয়ত। করেছিল, মনীষী বঙ্কিমের “কিঞ্চবিত্র তাঁদের মধ্যে 
অন্যতম | 


«১২৩০ 
আত্মিক শক্তি ॥ সামগ্রিক জীবন-স্বপ্ন ॥ সংস্কৃতির দিগন্ত বিস্তার 
কেশবচন্দ্র 


উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে বাঙীলী-সংস্কৃতির দিগন্ত প্রসারে কেশবচন্দ্রের 
বিশিষ্ট জীবন-ভাবন1 ও বিচিত্র কর্ধোগ্যমের কথা বাঙালী আজ প্রায় তুলতে 
বসেছে। ভোলবার প্রধান কারণ জীবনের প্রতি আচাঁষ কেশবচন্ত্ের দৃষ্টিভঙ্গী 
সঙ্দে আজকের বাঁঙালীর জীবনদৃষ্টির একট1 মৌলিক পার্থক্য দেখা দিয়েছে। 
কেশবচন্দ্রের নিকট সংস্কৃতিভাবনা ছিল জীবনসাধনারই অঙ্গবিশেষ। 
আত্মান্তশীলন ও আত্মোপলব্ধির সাহায্যে জীবনকে একটা স্থির প্রতিষ্ঠাভূমির 
উপর স্থাপন করতে পারলে সংস্কৃতি-শতদল বিকশিত হয়ে উঠবে বিচিত্র বর্ণালী 
নিয়ে-_এই ছিল কেশবচন্দ্রের ধারণ1। সেজন্য সেই আত্মন্রষ্টতাঁর যুগে কেশব- 
চন্দ্র বাডালীকে আহ্বান করেছিলেন অগ্রিমন্ত্রে দীক্ষিত হবার জন্যে। এ 
অগ্রিমন্ত্র আত্মার জাগরণের মন্ত্র। আত্মা জাগরিত হলে জীবনের উত্তাপ 
বাঁড়ে, আর এ উত্তপ্ত জীবনবোধের তাড়নায় জাগ্রত জাতি অন্ঠসন্ধান করে 
নিত্য নতুন অভ্যদয়ের পথ । কেশবচন্দ্রের এই অগ্রিমন্ত্রের সাধন| ব্যর্থ হয় নি। 
এই অগ্রিমন্ত্র অগ্নিগর্ভ সহত্্র শিখা বিস্তার করে স্পর্শ করেছিল সে-যুগের 
জীগরণোন্মুখ অসংখ্য মনকে ; এবং সে বহুমনের কালিম। দগ্ধ করে জাগিয়ে 
তুলেছিল দেশব্যাপী এক নবীন জীবন। সে-জীবন ব্যাপকতাঁয় বিশাল, 
উপলব্ধিতে গভীর, কৈষণায় অক্লান্ত, আর নবহ্ৃষ্টি-প্রয়াসে অধীর । 

সংস্কৃতির বিচিত্র বিকাশের জন্যে প্রথমে চাই মনের পরিশীলন, আর 
মনের পরিশীলনের জন্তে প্রথমে প্রয়োজন আত্মসমীক্ষা ও আত্মান্রশীলন । 
যেখানে ব্যষ্টিগত ও সমষ্টিগত মন ও আত্মার অনুশীলন নেই, (সেখানে জাতীয় 
সংস্কৃতির বিচিত্র বিকাশের আঁকাজ্ষা। আকাশ-কুস্থম রচনা ছাঁড়া আর কী? 
প্রতিভার বরপুত্র কেশবচন্ত্র এই গভীর জীবনসত্য অনুভব করেছিলেন এখন 
থেকে আরও প্রায় একশো! বছর আগে । ম্বীয় অন্তরে অনুভূত গভীর প্রত্যয় 


সামগ্রিক জীবন-ন্বপ্ন ॥ কেশবচন্দ্ ২৪১ 


জাগ্রত করেছিল তার জীবনকে, আলোকিত করেছিল সমসাময়িক অসংখ্য 
মনকে, আঁর সক্রিয় করেছিল সে-যুগের বাঁডালীকে জীবন ও কর্মের বিচিত্র 
পথে বিচরণ করতে । সে-প্রপঙ্গ ক্রমশঃ আলোচ্য । 

কেশবচন্জ্র যে বছর জন্মগ্রহণ করেন (১৮৩৮ খুঃ অং) তার পাচ বছর আগে 
ইংলগ্ডে রাঁমমোহনের মৃত্যু হয়েছে (১৮৩৩ খুঃ অঃ) এ মহান্‌ চিন্তানেতা ও 
কর্নবীরের মহাপ্রয়াণের সঙ্গে সঙ্গে নব্য বাঙলার সংস্কৃতি-জগতে যেন একটা 
উজ্জ্বল দীপ নিভে গেল । মাত্র পনের বছরকাল (১৮১৫--১৮৩০ ) রামমোহন 
বাঙলা দেশের নব্যসংস্কৃতি আন্দোলনের প্রাণকেন্দ্র কলকাতায় বাঙালী 
জীবনের প্রায় সবতোমুখী সংস্কারকাষে আত্মনিয়োগ করবার স্থযোগ 
পেয়েছিলেন । কিন্ত এই অপেক্ষারুত স্বল্লকাঁলের নধ্যেই তিনি তার মৌলিক 
ভাবন। ও অক্লান্ত কর্মেষণার সাহায্যে সমকালীন বাঙালীর চিন্ত। ও কণ্প্রয়াসে 
যে উত্তপ্ত বেগ সঞ্চার করেছিলেন ত। ছিল ভবিষ্যৎ সংস্কৃতি-আন্দৌলনের 
প্রস্তুতি হিসেবে যথেষ্ট । ধর্ন, সমাজ, শিক্ষা, নাগরিক অধিকার প্রভৃতি 
জীবনের প্রায় সমস্ত ক্ষেত্রেই বাঙালী জাতিকে পৃথিবীর প্রাগ্রদর জাতিসমূহের 
সমপধায়ে উন্নীত করবার উদ্গ্র কামনায় তিনি যে কমস্থচীর নিদেশ দেন তার 
ভিতর আধুনিক যুক্তিবাদী বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীই প্রাধান্য লাভ করেছিল। 
ভারতবাসীর স্বার্থরক্ষার জন্যে সুদূর ইংলগডে গিয়ে তিনি যে আন্দোলন স্থষ্ট 
করবার প্রয়াস পেয়েছিলেন, তাঁও বাঙালী তথ ভারতবাসীর মনকে আর্ষ্ট 
করেছিল একটা নতুন সম্ভাবনার দিকে । সমকালীন রক্ষণশীল হিন্দু নেতাদের 
প্রবল বিরোধিতা সত্বেও সমাজ ধর্ন ও শিক্ষা সংস্কারে তার বিপ্রবী চিন্তাধারার 
প্রভাব অন্ভূত হতে থাকল তার মুত্যু পরেও । তার অসমাপ্ত কাজের 
ভার স্বেচ্ছায় গ্রহণ করলেন ধর্নসংস্কারের ক্ষেত্রে তাঁর সুযোগ্য উত্তরাধিকারী 
মহষি দেবেন্দ্রনাথ । 

রামমোহনের সংস্কার-আন্দোলনের একটা বৈশিষ্ট্য এখানে লক্ষণীয়। 
তার একান্তভাবে যুক্তিনির্ভর বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী সমকালীন প্রগতিশীল 
হিন্দুদের মনে বিপ্লবের আগুন ছড়িয়ে দিলেও তাদের বিজাতীয় মনোভাবাপন্ন 
বা বিধর্মী করে তোলে নি। এর কারণ, তার সংস্কাঁর-প্রচেষ্টায় বিপ্রবের বীজ 
যতই থাঁকুক না কেন, তাঁর সকল চিন্তা ও কর্ম-প্রম্ামের পশ্চাতে ছিল ভারতের 

১৬ 


২৪২ আধুনিক বাঁগালী সংস্কৃতি ও বাংল সাহিত্য 


সনাতন জীবনাদর্শের বলিষ্ঠ প্রেরণা । বাঁমমোহনের সমকাঁলেই বাঁঙল৷ দেশে 
আর একটি প্রবল শক্তি দেখ! দিল, যাঁর প্রভাবে বাঙালীর মনোজীবন প্রবল- 
ভাবে আন্দোলিত হয়ে বিজাতীয় ভাবাপন্ন হয়ে পড়ল। কোন কোন 
বাঙালী সংস্কৃতি-সমালোচক এ যুগকে অভিহিত করেছেন ঝিড়তুফানের যুগ' 
বলে। নব্যশিক্ষিত বাঙালীর সাংস্কৃতিক জীবনে এই বিপ্লববিক্ষুব্ধ যুগের অষ্টা 
হিন্দুকলেজের যুক্তিবাদী মনীষী শিক্ষক ভিরোজিও। কলেজ-গণ্ডীর ভিতবে 
ও বাইরে ডিরৌজিও-প্রবতিত শিক্ষার মুল বৈশিষ্ট্য ছিল প্রচলিত সমস্ত 
চিন্তাধারাঁকে একটা প্রশ্নাত্মক দৃষ্টিতে দেখা । এই নব্যতন্ত্রের শিক্ষার ফলে 
হিন্দুকলেজের তরুণ শিক্ষার্থীর দল হয়ে উঠলেন প্রবল সংশয়বাদী। স্বদেশীয় 
সনাতন ধর্ম, সমাজ ও সংস্কৃতিকে দেখতে লাগলেন তাঁর বিজাতীয় দ্বুণাঁর 
চোঁখে ; আর পাশ্চাত্য সংস্কৃতির বিচিত্র রূপের মধ্যেই তার। দেখতে পেলেন 
জীবনের সমস্ত অভীপ্সিত আদর্শ । এদের মধ্যে ভূদেব, রাজনারায়ণ, রামতন্ু 
লাঁহিড়ীর মত স্বল্পসংখ্যক স্থিরবুদ্ধি ব্যক্তিই ছিলেন ত্বদেশের সনাতন আদর্শের 
প্রতি সশ্রদ্ধ। পূর্বে ক্ত তরুণ ছাত্রদের প্রচণ্ড ব্যক্তিত্ব-প্রভাঁবে বাঙালীর সংস্কৃতি- 
জগতে একটা তুমুল আলোড়ন দেখা দিল। বিজাতীয় পোষাক, বিজাতীয় 
খাগ্ঘগ্রহণ, অপরিমিত মগ্যপান প্রভৃতি হল তাদের বহিজীবনের প্রধান 
আকধণ, আর স্বদেশীয় সংস্কৃতিকে উপেক্ষ। করে পাশ্চাত্য সংস্কৃতির আলোচনাই 
হল তাদের নব্যতন্ত্রী সভ্যতার একমাত্র লক্ষণ। এমন কি ভারসাম্যহীন 
শিক্ষার প্রবল উন্মাদনায় এদের মধ্যে কেউ কেউ হিন্দুধর্কে কুসংস্কারাচ্ছন্ন 
পৌত্তলিক ধর্ম মনে করে খ্রষ্টধর্ম গ্রহণ করতেও দ্বিধাবোধ করলেন ন|। স্বদেশীয়- 
ভাবাপন্ন সে-যুগের কোন কোন চিন্তানেত। দেখতে পেলেন সমকালীন বাঁডালী- 
সংস্কৃতি বিজাতীয় ভাবপ্রেরণীয় একট? চরম বিপধয়ের সম্মুখীন হয়েছে। 

এই যুগ-সহ্কটের দিনে রামমোহনের মীনস-শিষ্য দেবেন্দ্রনাথ দাড়ালেন তার 
সমন্ত শক্তি নিয়ে এই বিজাতীয় ভাবান্দোলনের বিরুদ্ধে। ব্যক্তিগত চরিত্রে 
বিশুদ্ধিাধন, নব্যতত্ত্রী ইংরেজী শিক্ষিতদের বহিমু্খী মনকে স্বদেশীয় 
এতিহ্াভিমুখী করে তোলাই হল এ-সময় দেবেন্্রনাথের একান্ত সাধনার 
বিষয়। এ-উদ্দেশ্যে বামমোৌহনের ধর্ম-সংস্কার আন্দোলনে তিনি নতুন শক্তির 
সঞ্চার করলেন রামমোৌহনের সহকমী রামচন্দ্র বেদান্তবাগীশের সহায়তায়, 


সামগ্রিক জীবন-্বপ্প ॥ কেশবচন্ত্র ২৪৩ 


আর সমকালীন অপরিচ্ছন্ন সাংস্কৃতিক পরিবেশের মধ্যে একট বিশুদ্ধ প্রজ্ঞার 
আবহাওয়া স্্টির প্রয়াস পেলেন ব্বদেশীয় সংস্কৃতির প্রতি আস্থাবান্‌ সে-যুগের 
শিক্ষিত বাঙালীদের সহযোগে “তত্ববোঁধিনী সভা"র প্রতিষ্ঠা করে। এই প্রসঙ্গ 
বিস্তারিতভাবে আলোচিত হয়েছে এগগ্রান্থের চতুর্থ পরিচ্ছেদে । 

দেবেন্দ্রনাথ যে শুধু গজ্ঞার অধিকাঁরী ছিলেন তা নয়, একটা স্থগভীর 
ভাগবত চেতন ছিল তাঁর মহাঁন্‌ চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য । নব-উপলন্ক 
সত্যধন্জের প্রেরণায় তিনি যে শুপু স্বীয় কুলধর্ধকে বিসর্জন দিলেন তা৷ নয়, 
“তত্ববোধিনী পত্রিকার মাধ্যমে বেদান্ত-প্রতিপাঁদিত সেই সভ্যধম্কে প্রচার 
করবার ব্রত গ্রহণ করলেন তিনি সেই যুগসস্কটের কাঁলে। কিন্ত রাঁমমোহন- 
পরিকল্পিত এই নবধর্ম-প্রচারে দেবেন্দ্রনীথ একট! প্রবল বাধ। পেলেন সহকমী 
অক্ষয়কুমার দত্তের কাছে । ভগবানের মঙ্গল-বিধানের প্রতি গভীর “মিষ্টিক' 
চেতনার ফলে একটা সংশর়শূন্য বিশ্বাসই ছিল দেবেন্দ্রনাথের কল ধর্জসাঁধনার 
মূল প্রেরণ|, আর অবিচল বিশ্বাসে জগৎলষ্টার নিকট প্রার্থন1 মাভষের আত্মিক 
সমুন্নতির প্রধান উপায়--এই ছিল ভগবং-নিষ্ঠ দেবেন্দ্রনাথের ধর্মীছভূতির 
প্রধান কথা। প্রকৃতির শক্তিতে বিশ্বানী বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিসম্পন্ন অক্ষঘকুমার 
কিন্তু দেবেন্্রনীথের এ “মিষ্টিক" বিশ্বাস ও ভক্তিতত্বকে তার যুক্তি দিয়ে উড়িয়ে 
দিতে দ্বিধা! করলেন না। পাশ্চাত্ত যুক্তিনির্ভর চেতনার আলোকে একটি 
সত্যসন্ধ দৃষ্টিভঙ্গী যে দেশের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করছে, বাঙাঁলী-সংস্কৃতি যে 
একট অভিনব অভ্যাদয়ের পথ খু'ঁজছে,_দেবেন্দ্রনাথ বুদ্ধি দিয়ে তা বুঝতে 
পারলেও সেই সংশয়বাদের যুগে অন্তর দিয়ে তা অন্রমোদন করতে পারেন নি। 
দেবেন্দ্রনাথের অখণ্ড ধ্নখিশ্বীসের উপর অক্ষয়কুমারের যুক্তিদণ্ডের আঘাতের 
প্রৰ্ প্রতিক্রিয়া হল এই £ নির্জনে শ্রষ্টার মৌন মহিম। উপলব্ধি করে নিজের 
বিক্ষুব্ধ অন্তরে শান্তি ফিরিয়ে আনবার জন্তে সামগ্িকভাবে আশ্রয় গ্রহণ 
করলেন তিনি হিমালয়ের ক্রোড়ে। 

দ্বেবেন্দ্রনাথের ভাবাঁন্দোলিত জীবনের এ হল ১৮৫৭ গ্রীষ্টান্ষের ঘটন]। 
এ বছরটি নান! কারণে বাঙালী তথ! ভারতীয় সংস্কৃতির ইতিহাসে বিশেষভাবে 
স্মরণীয়। এ-বছরেই ভারতের মিপাহীর। প্রবল পবাক্রান্ত ব্রিটিশ শাসনের 
বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিদ্রোহ ঘোষণ! কবে তাদের ধর্মের উপর হস্তক্ষেপ করা হয়েছে 


২৪৪ আধুনিক বাঙালী সংস্কৃতি ও বাংলা সাহিত্য 


-এই অভিযোগে; এ বছরেই ভারতবর্ষের তিনটি প্রদেশে বিশ্ববিদ্ালয় 
প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় বাঁউলা দেশ ও বাঁওল। দেশের বাইবের জনসাধারণের মধ্যে 
উচ্চশিক্ষার পথ স্থগম হল; আর একটি আপাতক্ষুত্র ঘটনা ঘটল বাঙল! 
দেশেই কলকাতার বুকে । এই স্মরণীয় বসরেই কলকাতার একটি স্প্রসিদ্ধ 
বৈষ্ণব বংশের একজন লত্যসন্ধ ভগবৎপ্রেমিক যুবক আপন কুলধন্জন পরিত্যাগ 
করে ব্রাঙ্গধর্মের প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর করলেন। বাঙালীর আত্মিক জাগরণের 
ক্ষেত্রে একটি নতুন শক্তির আবির্ভাব হল কেশবচন্দ্রের ব্রাহ্মলমাজে যোগ 
দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে। সে যুগের বাঙালীর ধর্মসংস্কারে মহষি দেবেন্দ্রনাথের 
সঙ্গে তেজন্বী কেশবচন্দ্রের যোৌগকে বলা চলে মণিকাঞ্চন-সংযোগ । এখন 
থেকে বাঁডালী-সংস্কৃতির ইতিহাসে একটা গৌর্বপূর্ণ উজ্জ্বল অধ্যায় যুক্ত 
হল এই উভয় ধর্ননেতাঁর অতলান্ত ভগবস্তত্তি, অখণ্ড বিশ্বাস ও লোক হিত- 
ত্রতের মহান্‌ আদর্শে। 

আধুনিক বাঙীালী-সংস্কৃতির ইতিহাসে এই হল কেশবচন্ত্রের আবিতাবের 
সংক্ষিপ্ত পটভূমিকা | 


কোন প্রগতিশীল দেশের উন্নত সংস্কৃতি অবিমিশ্র উপাদানে গঠিত হয়নি । 
কর্মের সঙ্গে ধর্ম, দেহের সঙ্গে আত্মা, এহিকতার সঙ্গে ভগবন্মুখিতা, বতমানের 
সঙ্গে অতীত ও ভবিষ্যৎ ভাবনার সমন্বয়েই জীবন্ত সংস্কৃতি একট৷ সর্বাশ্রয়ী রূপ 
লাভ করে। আধুনিক পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য প্রগতিশীল দেশগুলিতে সংস্কৃতির 
বিচিত্র বিকাশ দেখে আমর অনেক সময় বিভ্রীস্ত হই। ভাবি, বস্তনির্ভরতাই 
বুঝি সে সমস্ত দেশের প্রাণবান্‌ সংস্কৃতির মর্মমূলে । থে বিরাট আত্মিক শক্তি 
এ-সমস্ত দেশের সাঁধারণ-অসাধারণ ব্যক্তিদের প্রাণকেন্দ্রে সক্রিয় থেকে সংস্কাতির 
বহুমুখী বিকাশকে সম্ভব করে তুলেছে, সে সম্পর্কে অনেক সময় আমরা অবহিত 
হই ন।। বীর্ধের সঙ্গে বিপুল ত্যাঁগ, অনির্বাণ কর্মেষণীর সঙ্গে নীরব আত্মিক 
সাঁধনাই হল পাশ্চাত্য প্রগতিশীল জাঁতিসমূহের সব্ধাঙ্গীণ জীবন-বিকাশের 
প্রধান প্রেরণা । পাশ্চাত্য সংস্কৃতির প্রকৃতি নির্ধারণে এই সত্য আজ 
তর্কাতীত। 

শুধু প্রগতিশীল আধুনিক পাশ্চাত্য সংস্কৃতি কেন, ষে প্রাচীন ভারত- 


সামগ্রিক জীবন-স্বপ্ন ॥ কেশবচন্দ্ ২৪৫ 


সংস্কৃতির উত্তরাধিকারের জন্তে আজ আমর! গবিত, সেই সংস্কৃতির উপাদানও 
বিশিশ্র । সেই উদার সংস্কৃতির একদিকে যেমন বীধের সাধনা, এহিক ভোগ- 
সম্ভোগের জন্তে তীত্র উত্তেজনা, তেমনি আর একদিকে ছিল ইহজীবনোত্তর 
চিরন্তন জীবনের আদর্শ লাভের জন্য অনন্ত আঁকৃতি। এই মিশ্র জীবনবোধের 
পরিচয় অন্স্যত হয়ে আছে ভারতীয় পুরাণে, বেদ-বেদীন্তে, চাবাক দর্শনে, 
ক্লাসিকেল সাহিত্যে, বৌদ্ধ দর্শন ও সাহিত্যে আর শঙ্করভাঙ্তে । এক যুগে 
যখন জাতীয় জীবনে ভোগের মাত্র! বেড়েছে, পরবর্তী যুগে তাঁর বিরুদ্ধে দেখা 
দিয়েছে ত্যাগ ও বৈরাগ্যের প্রতিক্রিয়া, আবার ত্যাগ ও বৈরাগ্যের ভিত্তিতে 
মানব জীবনের আদর্শ অন্ুসন্ধান-প্রচেষ্টা যখন শু জ্ঞান-সাধনার কূপ নিয়েছে, 
পরবতী যুগে সেই শুষ্ষতার বিরূদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষিত হয়েছে হদয়ভিত্তিক 
প্রেমসাধনার । একবুগে অন্ধ বিশ্বাস ভারতীয় হিন্টকে অস্ুপ্রাণিত করেছে 
অগণিত দেবদেবীর পূজায় আর যজ্ঞে বলির নাঁমে নিম জীবহত্যাঁয়; আর 
একযুগে সেই বিশ্বামের উপর জয়লাভ করেছে যুক্তিনির্ভর মানবতাবাদী উদার 
জীবনদশন। বিশ্বাস ও অবিশ্বাস, জ্ঞান ও প্রেম, ভোগলোলুপতা৷ ও বৈরবাগ্য 
_এ সমস্ত বিপরীতমুখী প্রবৃত্তির সংঘর্ধে জেগে উঠেছিল বিচিত্রধমী প্রাচীন 
প্রাণবন্ত ভারতীয় সংস্কৃতি । 

প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতি আলোচন? প্রসঙ্গে আরও একটি বৈশিষ্ট্য 
লক্ষণীয় । সে-যুগের সংস্কৃতিপ্রসার ও সংস্কতি-বিবর্তনের মূলে রয়েছে সমকালীন 
ভারতীয় জীবনে চিন্তা ও কর্মের স্বাধীনতা । বাস্্রীয় স্বাধীনতার ফলে যুগে 
যুগে মান্থষের মূক্ত মনে উদিত হয়েছিল স্বতন্ত্র মতবাদ, আর সঙ্গে সঙ্গে সংস্কতিও 
লাভ করেছে নিত্য নতুন ব্ূপ। মধ্যযুগে ভারতবাসী রাস্টীয় স্বাধীনতা! 
হারাল, আর পরমত-অসহিষ্ণ বিদেশী শাসকের চাপে পড়ে তাদের মনের 
স্বাীনতাও হল অন্তহিত। এই মানমিক পরাধীনতার অনিবার্ধ প্রভাব দেখ! 
দিল সমাঁজ-জীবনে । সমাজ হয়ে উঠল রক্ষণশীল, ব্যক্তিমন হয়ে উঠল সঙ্কীর্ণ। 
ফলে মধ্যযুগে ভারতীয় সমাজ-মন গড়ে উঠল তদনুবূপ সংস্কারের আশ্রয়ে, 
ভারতীয় সংস্কৃতির অগ্রগতি হল ব্যাহত । 

বহুকালের তিমিরাচ্ছন্ন ভারতীয় সংস্কৃতির দিগন্তরেখা আবার নতুন 
আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠল ভারতে ইংরেজ অধিকারের ফলে । এবারেও 


২৪৬ আধুনিক বাঙালী সংস্কৃতি ও বাংল! সাহিত্য 


বিজয়ী রাজ! বিদেশী, কিন্ত মধ্যযুগের বাজার মতে। পরমত-অসহিষ্ণ নয়৷ 
সাত-সাগরের পার হতে এই বিদেশী শাসকের জাতি বিজিত ভারতীয় 
জীবনের সামনে তুলে ধরল ব্যক্তি-ম্বাতনস্ত্রোর উচ্চ আদর্শ, আর যুক্তিবাদের তীব্র 
আলোক । সেই আলোকে প্রথম আলোকিত হল “ভারতপথিক” বাঁমমোহনের 
মন। ধর্, সমাজ ও সংস্কৃতিবিচারে বিশ্লেষণাত্মক বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় 
দিলেন এ মহান্‌ চিন্তানেতা, আর বহু যুগের মুমূর্যু ত্বদেশীয় চিত্তে এক প্রবল 
ভাবান্দেলন স্থষ্টি করলেন তার নব-উপলন্ধ জীবনবোধের লাহায্যে। স্বাগত 
জানালেন তিনি বিদেশীয় পাশ্চাত্য সংস্কৃতির সচল ও সবল বূপকে। 
কিন্ত রাময়োহনের সংস্কৃতি-সাঁধন। প্রধানতঃ বুদ্ধির সাঁধনা1। পরিশীলিত 
মনের যুক্তি ও বুদ্ধি দিয়ে তিনি জাঁগাতে চেয়েছিলেন একটি তন্্রীচ্ছন্ন জাতিকে । 
'স্কৃতি-সাধনার ক্ষেত্রে একই পথের পথিক ছিলেন সমকালীন প্রতিভাবান 
শিক্ষক ডিরোৌজিও ও তাঁর আদর্শীভরাগী শিষ্াসম্প্রদায়। শুধু বৃদ্ধি ও যুক্তির 
সাহাষ্যে সত্যোঁপলব্ধির মধ্যে একট] প্রবল উত্তেজনা বা উন্মাদনা আছে, 
এ কথ! অস্বীকার করা যায় না। সেই উন্মাদনায় সে-যুগের ইংরেজী-শিক্ষিত 
সম্প্রদায় ষে উত্তেজিত হয়েছিলেন, তাঁতে সন্দেহের অবকাশ নেই । কিন্তু সে 
মুক্ত মননের আন্দোলন সমস্ত জাতির চিত্তকে স্পর্শ করতে পারেনি সেদিন। 
শুধু সেদিন নয়, কোনদিনও পারে নি। বাঙালীর হৃদয় যুগে যুগে জেগেছে 
হৃদয়ের স্পর্শে, আনন্দের আবেদনে । ষোড়শ শতাব্দীতে-_পেই তীক্ষ নৈরায়িক 
ভাবনার ষুগে শ্রীচৈতন্যের হৃদয়োখিত প্রেমভক্তির আন্দোলন শুধু বাঙলার 
ভৌগোলিক সীমার মধ্যে আবদ্ধ হয়ে থাঁকেনি-সে আন্দোলন বিস্তৃত 
হয়েছিল ভারতবধের বু স্থানে, এবং স্থ্টি করেছিল হৃদয়ভিত্তিক একটি অভিনব 
ধর্ম। সেই সঙ্ীর্ণ মানসিকতার যুগেও চৈতন্য প্রবতিত এই অভিনব মানব-ধর্ম 
ষে স্সিগ্ষোজ্জল সংস্কৃতিস্থ্টির সহায়ক হয়েছিল, সে-ধর্মের প্রভাব আজও 
পৃথিবীর চিন্তাশীল ও শান্ছিবাদী সম্প্রদায়ের উপর সমভাবে বিদ্যমান । 
সেই হৃদয়ের পথেই আহ্বান করলেন মহষি দেবেন্দ্রনাথ জাতিকে একটা 
নতুন জীবনচেতনায় উদ্ধদ্ধ হবার জন্যে । প্রেম, ভক্তি ও মানব-মাহাত্য্যের 
উপর গভীরতর প্রত্যয়ই হল সেই হৃদয়ের প্রধান অবলম্বন। কিন্তু সেই হৃদয় কি 
জ্ঞানবজিত? মহধি তাঁর আত্মজীবনীতে নিজেই বলেছেন £ “আত্মপ্রত্যয়সিদ্ধ 


সামগ্রিক জীবন-স্বপ্ন ॥ কেশবচন্দজর ২৪৭ 


জ্ঞানোজ্জলিত বিশুদ্ধ হৃদয়ই' তার নতুন ধর্মবিশ্বাসের প্রধান ভিত্তিভূমি। 
তার স্ৃযোগ্য শিষ্ঠ কেশবচন্দ্রের জীবনের পথও সেই একই হ্ৃদয়চচার পথ। 
স্রষ্টার প্রতি অসংশয় ভক্তি ও বিশ্বাস, মানুষের শুভবুদ্ধির উপর সহজ প্রত্যয়, 
আর তাঁর বিশুদ্ধ হৃদয়ে খিত সাঙ্গরাগ প্রেমের পথে তিনি জাতিকে আহ্বান 
করেছিলেন একটা নবতর জীবনধধের অনুশীলনের জন্য । কেশবচন্দ্রের 
আপাতবিক্ষুব্দ অন্তঃস্তব্ধ জীবনের ইতিহাস এই মহৎ ব্রত উদ্যাঁপনেরই 
ইতিহাঁস। অতঃপর কেশবচন্দ্রের জীবন, কহ ও বাণীর মধ্য দিয়ে তার বিশিষ্ট 
জীবনোপলন্ধি ও সংস্কৃতি-সাধন1 কী সবল প্রত্যয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে তাই 
তবে আমাদের আলোচ্য বিষয় । 

পৃথিবীর ইতিহাসের বৈশিষ্ট্য বর্ণন।-প্রসঙ্গে মনীষী কাঁরলাইল একটি চমৎকার 
মন্ব্য করেছিলেন 2 4706 17015001506 006 ৮০110 15 0১০ 10196171015 
0 (০ £০20 1061). উনবিংশ শতাব্দীর বাঙালী-সংস্কৃতি আলোচনায় 
এ-মন্তব্যটি সমভাবে প্রযোজ্য । এ-শতাব্দীতে যখনই কোন সংস্কৃতি-সংকট 
উপস্থিত হয়েছে, তখনই দেখি সে-সময় এমন সমস্ত মহৎ ব্যক্তির আবির্ভাব 
ঘটেছে, ধাদের মুক্ত জ্ঞান ও প্রেমের আলোকে জাতি দেখতে পেয়েছে সেই 
সংকট থেকে উত্তীর্ণ হওয়ার সংকেত। গত শতকের ভাববিক্ষুন্ধ বাঙালীর 
ইতিহাসে কেশবচন্দ্রের জীবনচেতন। গভীবতর মুক্তির ইঙ্গিতে অর্থপূর্ণ। কী সে 
যুগ-সংকট যাঁর থেকে দেশবাঁসীকে উদ্ধীর-কামনীই ছিল কেশবচন্দ্রের জীবন- 
ব্যাপী অতন্দ্র সাধনা ? 


সে-সংকট দেখ। দিয়েছিল সমসাময়িক শিক্ষিত বাঙালীর একপেশে জীবন- 
সাধনায়। বস্তধ্ী পাশ্চাত্য সভ্যতার নবাঁলোকে জাতি তখন একটি নবীন 
জীবনম্বপ্নে বিভোর | ইংরেজ বণিকরাজের সংস্পর্শে এসে বুদ্ধিজীবী বাঙালী 
ব্যবসা-বাণিজ্যের মাধ্যমে প্রচুর অর্থাগমের উপায়-সন্ধান পেরেছে । পাশ্চাত্য 
দেশে বাষ্প, বিছ্যৎ ও নানাবিধ বৈজ্ঞানিক আবিষ্কৃত বস্তর ব্যাপক ব্যবহারের 
ফলে একটা সম্ভাবনাময় নতুন জগতের দ্বার উন্মুক্ত হয়েছে । সেই জগৎ এই্বরধ, 
ভোগবিলাম ও বাহা আড়ম্বরের জগৎ্। সেই ভোগৈশ্বধময় সবল বস্তজগতে 
সার্থকত! লাভ করাই ছিল সে-দেশের লৌকজীবনের অন্যতম প্রধান আকর্ষণ। 
সেই আসক্তি ক্রমশঃ আকৃষ্ট করল পাশ্চাত্য ভাবধারাঁয় অভিষিক্ত বাঙালী- 


২৪৮ আধুনিক বাঙালী সংস্কৃতি ও বাংল! সাহিত্য 


মনকে । চিত্ত-প্রকর্ষহীন এই আথিক ভোগলোলুপতা সে-যুগের হঠাৎ 
বড়লোকদের জীবনকে কিভাবে ক্লেদাক্ত করে তৃলেছিল, তার বিস্তৃত পরিচয় 
দিয়েছেন গত শতাব্দীর ও এশতাব্দীর বহু সংস্কৃতি-সমালোচক । 

শুধুমাত্র অর্ধশিক্ষিত লোকের প্রচুর অর্থাগমচিন্তা বা ভোগলোলুপতায় নয়, 
সে-যুগের শিক্ষিত মনের চিন্তা ও ধ্যানধারণ1 ছিল প্রায় একই বস্তধমী। যে 
যুক্তিবাদী, হিতবাদী ব! মানবতাবাদী পাশ্চাত্য দর্শন মে-বুগের শিক্ষিত 
মনের উপর প্রচণ্ড প্রভাব বিস্তার করেছে, সেই দার্শনিক আদর্শ ও মুলতঃ 
ইহজীবনসবস্ব । কেশবচন্দ্র নিজে সে-বুগাঁদর্শের পরিচয় দিয়েছেন এই 
ভাবে 2-- 

[1০ 19091161059 0৫ 0100 2605 15 [9061)0.001510) 103 ০0101055 0011109- 
11210151, 16510111013 700101091151১ 105 101071090101)% 10991611510). ১ 

কেশবচন্দ্র বিশ্বাস করতেন, সংস্কৃতির পূর্ণাঙ্গ বিকাশের জন্য সর্বাগ্রে 
প্রয়োজন আত্মার জাগরণ । সেজন্য শুধুমাত্র এঁহিক ভাবনাপূর্ণ পাশ্চাত্য 
জীবনদর্শন তার কাছে মনে হল--01], [07001321108], 01351911609] 2170 
11651995.-_( যান্ত্রিক, জড় ও নিজীব )। 

ধর্জীবনের ক্ষেত্রে সে-যুগের প্রাচীনপন্থীদের মধ্যে গতান্টগতিক বিচাবহীন 
সংস্কারের আনুগত্য, আর নবীনপন্থীদের মধ্যে চিন্তাস্বাধীনতার নামে সংশয়- 
বাদ। এই উভয়শ্রেণীর বাঙালীর অধ্যাত্ম-বিশ্বাসের গভীরতাঁর অভাব ছিল সে- 
কালের যুগ-সংকটের অন্যতম প্রধান কারণ। 

সেই যুগ-সন্কট থেকে উদ্ধার করবার জন্তে ভাবপ্রবণ কেশবচন্দ্র সবল কণে 
আহ্বান জানিয়েছিলেন সমকালীন মানসিক জড়তাগ্রস্ত জাতিকে £ 

“12 05091012 0£ 17018. 10850 102 1:0005০0. 0000 01)217 190118169 
৪110. 81১8:605 810 52৮০0 10100 010০ 0910601:5 01 91009901 0৮ 0:2৪- 
010210735 108.021019119510,10002 1165 0: 51010106099] 50950801012 008 
৮০ 9০০ 21:00170 005 15 ০9০20] 7; 01015 51912901175 11020610101 


5০600081 8170165 15 298111175.11)2 210519৬60. 501110 01 178.0101 


১.4. 0,990, [,6০007:98 |) 10019) 068 10919 (০০৮, 1966), 0 21. 


সামগ্রিক জীবন-স্বপ্র ॥ কেশবচন্দ্র ২৪৪৯ 


17001501150 2170 16501 16501 2০215 60 016 10015 2:০01510165 01 01১6 
1)151)01 116.৮ ২ 

জাতীয় জীবনের পুনরুজ্জীবনে পরবর্তীকালে বীর সন্ন্যাসী বিবেকানন্দের 
আবেগকম্পিত কে আমরা যে বাণী শুনেছি, তাঁরই পুবধ্বনি শুনতে পাই 
আচায কেশবচন্দ্রের কঠে। সে ১৮৬৬ গ্রীষ্টাবধের কথা । কেবশচন্দ্র তখন 
আটাঁশ বৎসরের যুবক মাত্র । 

আর ১৮৮২ গ্রীষ্টাব্দে (98 বৎসর বয়সে ) মৃত্যুর মাত্র ছুবছর আগে ব্রাঙ্ম- 
সমাজের বেদী হতে কেশবচন্ত্র উচ্চারণ করে গেছেন তার পরিণত জীবনো- 
পলন্ধির কথা সংযত-গম্ভীর ভাষায়-যে সত্য-বাঁণীর মধ্যে নিহিত রয়েছে 
সবকালের যুগ-সংকট থেকে জাতির মুক্তির ইঙ্গিত £ 

'সকল গ্রন্থ অপেক্ষা! শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ জীবন । বিশ্বাধীর জীবন, সাধকের জীবন 
সবশ্রেষ্ঠ ।...আমার জীবনবেদের প্রথম কথা প্রাথনা-*প্রথমেই বেদ-বেদীন্ত, 
কোরাঁণ পুরাঁণ অপেক্ষা শ্রেষ্ট যে প্রার্থনা, তাহাই অবলম্বন করিলাঁম। 

আমি বিশ্বাসী | বিচাঁর করি, আর বিশ্বাস করি। একবার বিশ্বাস করিলে 
আর টলি না।”* 

প্রার্থনা আর বিচাঁরনির্ভর প্রত্যয়ের পথেই চালনা করতে চেয়েছিলেন 
তিনি জাতিকে জীবনের শ্রেয়োলাভের জন্য। প্রেয়লাভের পথকেও তিনি 
উপেক্ষা করেননি । কিন্ত শ্রেয়োবোধহীন প্রেয়বস্তলাভের পথ ছিল তাঁর 
নিকট অবাঞ্ছিত। সেই প্রমঙ্গ ক্রমশঃ আলোচ্য। 


জাতীয় জীবনের ব্থলন দূর করে জাতিকে মহত্বর জীবন-স্বপ্পে উন্মুখ করে 
তোলবার জন্যে বহু সংস্কারমূলক কর্মপন্থার নির্দেশ দিয়েছিলেন সে-যুগের কোন 
কোন সংস্কারক। সে-যুগের ভাবান্দৌলনের ক্ষেত্রে কেশবচন্ত্র কিন্ত শুধু সংস্কারক- 
মাত্র ছিলেন না । তিনি ছিলেন ঘোরতর বিপ্লবী । অন্যায় অধর্ম বা পাপ বলে 
যা তীর মনে হত,তার সঙ্গে আপোস করতে তিনি জানতেন ন1। সে জন্যে জাতীয় 


১. 0. 9৫0১ [,0060709 ঠা 00079) 01680 2000 (1860), 0, 39. 
২ কেশবচন্দ্র সেন, জীবনবেদ (১৮৮২) পৃঃ ১৩ 


২৫০ আধুনিক বাঙালী সংস্কৃতি ও বাংল! সাহিত্য 


মনের মূল ধরে নাড়া দিয়েছিলেন তিনি-_জাতীয় জীবনের উজ্জীবনের জন্যে ॥ 
জীবনবেদের প্রথম অধ্যায়ে জাতীয়-মাঁনসের জাগরণের জন্যে যেমন জোর: 
দিয়েছিলেন তিনি প্রার্থনা ও প্রত্যয়ের উপর, দ্বিতীয় অধ্যায়ে তেমনি তিনি 
সচেতন করতে চেঘ়্েছিলেন জাতিকে পাঁপবোধ সম্পর্কে । এই পাপবোধের 
উৎসস্থল ব্যক্তিচিন্ত! ও হৃদয়োখিত বিবেক । এই বিবেকের পথেই জাগ্রত 
করতে চেয়েছিলেন তিনি আত্মভ্রষ্ট স্বদেশবাসীকে £ 


“জীবনগ্রস্থের ছিতীয় কথ কি? এ বিষয়েও আমার সঙ্গে অপরের অনৈক্য 
দেখিবে। পাপবোধ আমার অনেক প্রবল, অনেক জীবনে এত প্রবল নয় ।-." 
পাপদর্শনে পাপবোধ হইল; পলকের মধ্যে সহজে পাঁপবোধ করিলাম |... 
আমি পাঁপকে পাঁপ বলিয়া নিশ্চিন্ত থাকি নাই, পাপের সম্ভাবনাকে ভয়ঙ্কর 
দেখিয়ীছি ।৮ ১ 


পাপ শুধু মান্বষের বাইরের দুদ্কৃতির মধ্যে নয়, মনের মধ্যেও যদি মিথ্যাচার 
থাকে কেবশচন্দ্র তাকেও বলেছেন পাপ। এই পাপবোধের চেতন। কেশবচন্দ্রের 
চিত্তে স্থষ্টি করেছিল এক উচ্চ নীতিধর্মের (০0109 ) প্রেরণা, আর এই 
প্রেরণায় উদ্ধদ্ধ হয়েই তিনি স্থট্টি করতে চেয়েছিলেন এক আদর্শ বাঙালী 
সমাজ ও সংস্কৃতি । 

এই উচ্চ নীতিবোধের চেতন! ক্রমশঃ সঞ্চারিত হল “কেশবচক্রে'র মধ্যে, 
আর তারা জাগিয়ে তুললেন দেশের মধ্যে একটা নতুন ভাবান্দোলন-__নীতি- 
ধর্মের অনুশীলন ছিল যে ভাঁবান্দোলনের ভিত্তিমূলে। কেশবচন্ত্রের এই 
নীতিধর্দের আন্দোলন শুধু বাঁক্যসীমীয় আবদ্ধ হয়ে রইল না, মহৎ 
নীতিভিত্তিক একট আদর্শ সমাজ গঠনের স্বপ্ন নিয়ে তিনি সে-যুগের তরুণ 
ছাত্রদের নিয়ে গঠন করেছিলেন “আশালতা দল (72100 ০: 1০2০ ) 


১ কেশবচন্দ্র সেন, জীবনবেদ, পৃঃ ৮ 


২ কেশবচক্র-__মহাত্স। বিজয়কৃষ্ণ গোন্বামী, শিবনাথ শাস্ত্রীর মত ধর্ম ও সমাজ সংস্কীরক, 
প্রতাপচন্্র মজুমদার, অঘোরনাথ গুপ্ত, গিরিশচন্দ্র সেন, ত্রেলোক্যনাথ সান্যাল, উমেশচন্দ্র দত 
এবং উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দ রায় প্রভৃতির মত চিন্তানেত। ও কম্মীদের সম্মেলন । 


সামগ্রিক জীবন-ম্বপ্ন ॥ কেশবচন্দ্ ২৫১, 


১৮৭৮ খ্রীষ্টাবে_ স্থরাপান ও মাদকদ্রবোর ব্যবহার বন্ধ করা ছিল যে নব- 
প্রতিষ্ঠিত সংঘের অন্যতম উদ্দেশ্য | 

সেই বিদেশী চিন্তা ও ভাঁবাম্করণের যুগে কেশবচন্দ্রের এই নীতিধর্মীয় 
আন্দোলন কি ব্যর্থ হয়েছিল? আপাতদুষ্টিতে মনে হয়, সে-যুগের 
বাঙালীর ক্রম-অক্ট্যপয়ের কারণ হল পাশ্চাত্য ভাবাদর্শ ও সেই জীবন- 
সংস্কারের প্রভাব। কিন্তু একটু সন্ধানী আলে নিক্ষেপ করলেই দেখা যাঁবে, 
কেশবচন্দ্র-প্রবতিত এ উচ্চনীতিধর্মের প্রেরণা অন্তঃসলিল! ফন্তুর মত সে-যুগের 
শিক্ষিত-মানসে প্রবাহিত হয়ে দেশের মধ্যে জাগিয়ে তুলেছে আঁর একটা প্রবল 
ভাঁবান্দোলন, সর্বমুগের উচ্চ জীবনাদর্শ প্রতিষ্ঠা-কামনা যে আন্দোলনের 
ভিত্তিভূমি । সমকালীন রসবাদী সাহিত্যিক বস্কিমের মানস-প্রবুত্তির বিবর্তন- 
রেখ! অনুসন্ধান করলেও দেখা যাবে এই রোমান্টিক কথাশিল্পী জীবনের শেষ 
স্তরে একান্তভাবে আপনাঁকে নিযুক্ত করেছিলেন নীতিধর্ম ও অন্শীলন-তত্বের 
আলোচনায় | শুধু জীবনের বাবহারিক ক্ষেত্রে নয়, সাহিত্য-তত্ব আলোচনায়ও 
বঙ্কিম সৌন্দধকষ্টির প্রেরণার সঙ্গে নীতিধর্জের প্রেরণাঁকেও সমাঁন প্রাধান্য 
দিয়েছেন । কেশবচন্দ্রের বিশুদ্ধ চরিত্র-প্রভাবে তিনি এতটা আকুষ্ট হয়েছিলেন 
যে তার স্ৃবিখ্যাত ধের্মতত্ব গ্রন্থে তিনি আচাষ কেশবচন্দ্রকে “স্ুত্রাঙ্গণের শ্রেষ্ঠ 
গুণসকলে ভূষিত” ও “সকল ব্রাঙ্গণের ভক্তির যোগ্য পাত্র” বলে বর্ণন। করতেও, 
দ্বিধা করেননি । শুধু সমসাময়িক কাঁলে নয়, কেশবচন্দ্রের এই উচ্চ নীতিধর্মের 
আন্দোলন পরবর্তী কালে ভাগিয়ে তুলেছিল অশ্বিনীকুমার দত্তের মত পাধু 
মহাত্সার উদার প্রাণকে । নীতিধমী জ্ঞান কর্ণ এবং ভক্তিপ্রবণ প্রেমের 
ভিভিতে এই মনীষী তাঁর সমকালে পূর্ববঙ্গে যে প্রবল ভাঁবান্দোলনের স্ষ্টি করেন 
জাতীয় জীবনের শ্রেয়োলাভের ক্ষেত্রে তার প্রভাব হয়েছিল স্থদূরপ্রসারী-_ 
আধুনিক বাঙালী-সংস্কৃতি আলোচন। প্রসঙ্গে এই সবল ভাবান্দোলনের 
কথ আমরা যেন বিস্বৃত না হই । 


সুগভীর অধ্যাত্মচেতনার সঙ্গে প্রবল লোক হিতত্রতের উচ্চ আদ যুক্ত 
হয়ে কেশবচন্দ্রের মহিমান্বিত জীবন হয়ে উঠেছিল বিশেষ তাঁৎপধময় । কেশব- 


২৫২ আধুনিক বাঙালী সংস্কৃতি ও বাংলা সাহিত্য 


চরিত্রের এই উভয় বৈশিষ্ট্য-বিকাশের কারণ অনুসন্ধানে স্বতই মনে আসে প্রথম 
যৌবনে দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে তার অন্তরঙ্গ সম্পর্ক এবং সেই মহাত্মার মহাঁন্‌ 
জীবনের প্রভাবের কথা । কিন্তু কেশব-জীবনের কর্মধাঁরা অনুসরণ করলে 
দেখা যাবে-_এই ছুটি উচ্চ প্রবৃত্তি ছিল কেশবচন্দ্রের সহজাত । দেবেন্দ্রনাথের 
প্রথর ও আদর্শ ব্যক্তিত্বের প্রভাবে হয়ত ব৷ তাঁরা বিকাঁশের সহজ পথ খুজে 
পেয়েছিল। দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের আগেই কেশবচন্দ্র অনুভব 
করেছিলেন একটা সংযমপূত নিয়মনিষ্ট জীবনের প্রয়োজনীয়তার কথা। এ-ছাড়। 
“কলুটোলা ইভনিং স্কুলে" দরিদ্র ও শ্রমিক-শ্রেণীর বাঁলকদের শিক্ষাদান কাধে 
এবং পেন-পরিবারের “গুড. উইল ফ্র্যাটারনিটি সভা"র কাঁধকলাপের মধ্যেই 
তার লোকহিতব্রত ও আধ্যাত্মিক ভাবনার প্রাথমিক পরিচয় পাওয়া যাঁয়। 
১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে কেশবেরই আগ্রহাতিশয্যে উক্ত সভায় মহষির আগমনের পর 
থেকে তাঁর ধর্জজীবনে আসে এক বৈপ্লবিক পরিবঙন, আর এই পরিবতিত 
হৃদয়ভাঁব একটা প্রচণ্ড শক্তি নিয়ে কেশবচন্দের চলমান জাগ্রত জীবনকে 
প্রসারিত করেছে নিত্যনতুন জীবন-ভাবনা ও দেশোন্নয়নমূলক বিচিত্র কের 
পথে । 

কেশবচন্দ্রের পরিণত জীবনোপলদ্ধির পরিচয় প্রসঙ্গে প্রথমেই বলা 
হয়েছে__অগ্রিমন্ত্রের উপাসনাই ছিল সেই মহাজীবনের প্রধীনতম সাঁধন1। এই 
অগ্রিমন্ত্রকে কেশবচন্দ্র বিভিন্ন বক্তৃতায় অভিহিত করেছেন %070)0 0183] 
বলে। এই দুম) ০18910-এর প্রভাবেই কেশবচন্ত্র সামপ্তস্ত সাধন করেছিলেন 
ধর্মের সঙ্গে কর্মের, জ্ঞানের সঙ্গে প্রেমের । কি মহামারীর সময় সেবাকার্ষে 
(১৮৬১-৬২), কি শক্ষা সংস্কারে, কি ত্ত্রী-শিক্ষা বিস্তারে, কি জাতীয় 
জাগরণের জন্যে পত্রিকা-সম্পাদনায়, কি নব-উপলব্ধ ধর্ম-্রচারে- জীবনের 
সকল ক্ষেত্রেই এই ঢু 9010০19917-এর তাড়নায় কেশবচন্দ্র মেতে উঠেছিলেন 
একট! সেবাময় ও কুসংস্কারমুক্ত সমাজ-গঠনের স্বপ্নে । এই স্বপ্রই পরবতীকালে 
সার্থকতর বূপলাঁভ করেছে স্বামী বিবেকানন্দের জীবন-সাধনায় এবং বাঙালী- 

স্কৃতিকে প্রসারিত করেছে মানব-মহিমাবোধের উদারতর প্রাণে | 


সামগ্রিক জীবন-স্বপ্ন ॥ কেশবচন্দ্র ২৫৩ 


ধমই হোক, কর্জই হোক-কোন কিছুকেই কেশবচন্দ্র অন্ধ অন্ুরাঁগের 
সহিত কোনদিন গ্রহণ করেননি । তার সক্রিয় জীবনের সচলতার প্রেরণা 
ছিল একটা স্থগভীর প্রত্যয় । ধণ্ধের ক্ষেত্রে এই প্রত্যয়ের ফলে কেশবচন্দ্র 
১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে রেভারেও্ড লাঁলবিহারী দে-র সঙ্গে তর্ক-যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়ে সবলে 
প্রতিষ্ঠা করেছিলেন নিজের নব-উপলব্ধ ধর্নমত, আর নিজের যুক্তি ও বিবেকের 
উপর স্থদুঢ প্রত্যয়ের প্রভাবে তিনি তাঁর পরম শ্রদ্ধেয় দেবেন্্রনাথের ব্রাহ্মসমাজ 
থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গঠন করেছিলেন “ভারতবধীয় ব্রাহ্মসমাজ” ( ১৮৬৬ 
্ীষ্টাবে )। স্ব-ধর্ম ও স্ব-মতের প্রতি এই গভীর নিষ্ঠ।৷ সে-যুগের শিক্ষিত 
বাঙালী-মাঁনসে স্ট্ি করেছিল সুগভীর আত্মপ্রত্যয়--আর আত্মপ্রত্যয়ই 
€ 55167011970 ) হল সব রকমের নতুন ক্্টির মূল প্রেরণা । বাঙালী- 
সংস্কৃতির দিগন্ত-বিস্তারের ভ্রম অনুসরণে এই সত্যটি আমাদের অন্ুধাবন- 
যোগ্য। 

উদার মানসিকতা উচ্চতর সংস্কৃতির একট] অন্যতম প্রধান লক্ষণ। 
রাজনীতির ক্ষেত্রে না হোক সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বাঙালী ষে আজও ভারতের 
বিভিন্ন জাতির কাছে অদছ্ধের, তার কারণ বাঙালী একদিন নিজ জন্মভূমির 
ভৌগোলিক সীম! অতিক্রম করে সমগ্র ভারতের মুক্তির জন্য সচেষ্ট হয়েছিল। 
বৃহত্তর ভারতীয় চেতনায় উদ্ধদ্ধ হয়েছিলেন আধুনিক ভারতবর্ষে সর্বপ্রথম 
বাঙালী মনীষী রামমোহন । সেজন্যে রবীন্দ্রনাথ তাঁকে আখ্যায়িত করেছেন 
“ভারতপথিক” বলে । রামমোহনের পরে ভারতচেতনার পরিচয় দিয়ে বাঁঙালী- 
সংস্কৃতির দিগন্ত-প্রসারে ধার! সহায়তা করেছেন আচাধ কেশবচন্দ্র সেন তাদের 
মধ্যে একট। বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী । 

১৮৬৪ ও ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে দক্ষিণ ও উত্তরভারত পরিক্রমা কেশবচন্দ্রের 
ভাঁরতচেতনাঁকে উদ্দীপ্ত করেছিল সন্দেহ নেই। কেশবচন্দ্রের এই ভারত- 
পরিক্রমার উদ্দেশ্য ও ছিল সমসাময়িক ভারতীয় জীবনের বিভিন্ন সমস্ত সম্পর্কে 
প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভ এবং ধর্মভিত্তিক একট বৃহৎ ভারতীয় জাতি গঠনের 
অভিপ্রায় । কেশবচন্দ্রের সমষ্ঠিগত চেতন সম্পর্কে তার সাম্প্রতিক জীবনীকার 
শ্রীযুক্ত যৌগেশচন্দ্র বাগল মন্তব্য করেছেন £ 

“আধুনিক যুগে ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে এঁক্যবোধের উন্মেষে 


২৫৪ আধুনিক বাঙালী সংস্কৃতি ও বাংলা সাহিত্য 


বাঙালী নেতৃবৃন্দ আগাইয়া আসেন। ব্যক্তিগত কারণ ব্যতিরেকে সমষ্টিগত 
মহৎ উদ্দেশ সাধনকল্পে ভারত পরিক্রমায়ও তাহার! লিপ্ত হন। বর্তমান কাঁলে 
কেশবচন্দ্রই সর্বপ্রথম ইহার পথ দেখান |” + 

উত্তরভাঁরত পরিক্রমাঁয় যাবার আগেই ধর্মকেন্দ্রিক একট] অখণ্ড ভারতীয় 
জাতি-গঠন কামনায় কেশবচন্দ্র প্রতিষ্টা করেছিলেন তার স্থবিখ্যাত 
“ভারতবষীয় ব্রাহ্মলমাঁজ বা 47706 73191)700  981008) ০0৫ 10019. ধর্সের 
ক্ষেত্রেবিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্ত সমস্ত ভারতীয় জাতির এঁক্য বিধানই ছিল এই "সমাজে'র 
উদ্দেশ্ট । এই এঁক্যবোধের আদর্শ শুধু যে সমসাময়িক ধর্মবুত্তের মধ্যে সীমায়িত 
ছিল ত। নয়, সে-যুগের কোন কোন কবির হৃদয়কেও এই উদার আদর্শ জাগ্রত 
করেছিল। আচার্য মৌহিতলাল মনে করেন--সমসাময়িক মহাকবি নবীনচন্দ্ 
“এক ধর্ম এক জাতি এক ভগবান'-ভিত্তিক যে মহাজাতি গঠনের স্বপ্ন দেখে- 
ছিলেন, তার প্রেক্ষাপটে ছিল কেশবচন্দ্রের এক্যবোধের আদশ প্রেরণ! ।* 
পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনীথের “ভারততীর্থ' পরিকল্পনীতেও দেখি এই উদার 
ধর্মবোধের প্রতিষ্ঠা । 

কেশবচন্দ্রের মনে ভারতচেতন। আরও তীব্রভাবে উদ্দীপ্ত হয় ১৮৬৭ থ্রীষ্টাবে 
উত্তর ভারতের বিভিন্ন স্থান_বিশেষ করে পাঞ্ীব-পরিক্রমার ফলে। 
সে বছর বেথুন সোসাইটিতে তিনি এই ভ্রমণের অভিজ্ঞত সম্পর্কে যে বক্তৃতা 
করেন, তাতে তিনি নিজ দেশবাসীকে শিখ-সমাজের গণতান্ত্রিক জীবনপ্রণালী 
গ্রহণ করবার জন্যে আহ্বান জানান। বেখুন সোসাইটির এই স্মরণীয় বক্তৃতায় 
তিনি ভারতের সর্বাঙ্গীণ উন্নতির জন্যে বিভিন্ন প্রদেশের শিক্ষিত ব্যক্তিদের 
সমবায়ে একটি সংঘ গঠনের উপরও জোর দেন৷ সমগ্র ভারতের নবজাগরণের 
উদ্দেশ্টে সমস্ত ভারতীয় জাঁতিদ্বের নিয়ে এ মিলনক্ষেত্র রচনার পরিকল্পন। 
কংগ্রেন প্রতিষ্টারও কুড়ি বছর আগেকার কথ|। কেশবচন্দ্রের এই ভারতচেতনা 
জাতীয়তাঁর ক্ষেত্রে বাঁডালীর দৃষ্টিসীমাঁকে প্রসারিত করতে সহায়তা করল 
সর্বভারতীয় জীবনের বিস্তৃত পরিবেশে । ক্রমে ক্রমে বাঙালী-সংস্কৃতি 
নবতর ব্ূপ পরিগ্রহ করল এই উদার ভারতচেতনার স্পর্শে। 
৯. কেশবচন্্ জেন__সাহিত্যসাধক চরিতমালা, পৃঃ ৪৬ 

২ মোহিতলাল মজুমদার-বাংলার নবমুগ; পৃঃ ২৯৭ 


সামগ্রিক জীবন-স্বপ্ন ॥ কেশবচন্দ্ ২৫৫ 


সমাজ ও ধর্মের ক্ষেত্রে সকল শ্রেণীর মানষের সমান অধিকারের স্বীকৃতি 
আধুনিক প্রগতিশীল সংস্কৃতির একটা প্রধান লক্ষণ। এই সীম্যভাবের প্রতিষ্ঠায় 
কেশবচন্দ্রের চিস্ত। ও কর্ম ছিল সারাজীবন অক্লান্ত । এই মনোভাবের ফলে 
“মন্থরগতি” ব্রাহ্মলমাঁজের সম্পর্ক ছেদ করে কেশবচন্দ্র প্রতিষ্ঠা করলেন “ভারত- 
বফায় ব্রাঙ্গ সমাজ", আর প্রধান আচাঁ্যর পদ উন্মুক্ত করে দিলেন ব্রাক্ষণেতর 
সকল জাতীয়, লোৌ:কদের জন্যে । ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনি যে নতুন ত্রাহ্ম-মন্দির 
প্রতিষ্ঠা করেন, সে-মন্দিরের দ্বারও উন্মুক্ত হল সমাজের সকল শ্রেণীর মান্নষের 
নিকট। হিন্দুর বহুযুগ-প্রচপিত জাতিভেদ প্রথাকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করে 
সকল জাতির মান্তষের মধ্যে সাম্য প্রতিষ্ঠার অভিপ্রায়ে কেশবচন্দ্র বৈপ্লবিক 
দুষ্টিভঙ্গীর পরিচয় দেন__-১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে বিবাহ-বিষয়ক “৩ আইনকে ব্রিটিশ 
রাজদরবারে বিধিবদ্ধ করিয়ে । সমাজ-সংস্কীরের ক্ষেত্রে কেশবচন্দ্রের এই আমূল 
সংস্কার-কামনা দেখে সেদিন যে শুধু প্রাচীনপন্থী হিন্দুরা ভয়ে শিউরে 
উঠেছিলেন তা নয়, নরমপন্থী ব্রাহ্ষর1 পযস্ত কেশবচন্দ্রকে তীব্র সমালোচন। না 
করে ছাড়েন নি। ধম ও সমাঁজ-সংস্কারে তার এই বৈপ্রবিক কমধারার 
প্রতিবাদ করেন ব্রাঙ্গধঞ্জের প্রবীণ নেতা রাজনারায়ণ বনু তার 
“হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠত1'-বিষরক বিখ্যাত প্রবন্ধ প্রকাশিত করে (১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে )। 
এই প্রবন্ধে সববরেণ্য ব্রাঙ্গনেত। প্রচলিত হিন্দ্রধর্ণ ও প্রগতিশীল ত্রাঞ্গধর্মের 
মধ্যে একট! সামঞগ্রশ্য স্বপনের চেষ্টা করেন। কিন্তু কেশবচন্দ্র বিভিন্ন জাতির 
মধ্যে বিবাহপ্রথ। প্রচলনের ছার। একট। সাম্যময় সমাজ গঠনের স্বপ্নে রইলেন 
একনি । 

একটা জাগরণোন্মুখ জাতির সর্বাঙ্গীণ অক্যদয়ের জন্যে একমাত্র পুরুষের 
চেষ্টাই যথেষ্ট নয়, তাঁর জন্য চাই নারারও সক্রিয় সহযোগিতা । নারীশক্তির 
জাগরণের উদ্দেশ্তে ১৮৬৬ গ্রীষ্টীব্দে কেশবচন্দ্র প্রতিষ্ঠ। করেন 'ব্রাদ্দিকা সমাজ ।, 
সেই বছরই ভারতহিতৈষী মিস্‌ মেরী কাপেন্টারের কলকাতা আপার পর 
কেশবচন্দ্র তাঁর সঙ্গে যোগ দিলেন সকল রকম নারী-কল্যাণমূলক প্রচেষ্টায় । 
উনবিংশ শতাব্ধীর নারীজাগরণের ইতিহাসে ধর্নবীর কেশবচন্দ্রের নামও 
স্বর্ণাক্ষরে লেখ। থাকবে তার পুবস্রী রামমোহন, বিদ্যাসাগর ও মহামতি 
'বেখুনের পাঁশে । এই নাদীশিক্ষাই স্ষ্টি করেছে বাঙালী নারীর মনে একটা 


২৫৬ আধুনিক বাঁডালী সংস্কৃতি ও বাংল! সাহিত্য 


প্রবল ব্যক্তিত্ববোধ ; আর এই নাবী-ব্যক্তিত্ব প্রতিষ্ঠার ফলেই বাঙালী সমাজ 
নতুন রূপ লাঁত করেছে এবং তার সঙ্গে সঙ্গে বাংলা সাহিত্যও। বাঙালী 
সংস্কৃতির ক্রমবিকাঁশ-প্রসঙ্গে এ সত্যটি ভোলবাঁর নয়। 


“পথের সঞ্চয়? গ্রস্থে রবীন্দ্রনাথ তার যুরোপ-যাত্রাকে তুলনা করেছিলেন 
তীর্থ-যাত্রার সঙ্গে। ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে কেশবচন্দ্রের যুরোপ-যাত্রাকেও বল 
চলে সে-যুগের একজন বাঙালী সত্যসন্ধ যাত্রীর সংস্কৃতি-সঙ্গমে তীর্থ- 
যাত্রা। এই বিদেশযাত্রার ফলে কেশবচন্দ্রের দৃষ্টি হল আরও বহুদূর প্রসারিত, 
চিত্তে এল নতুন বল, জাতীয় সবাঙ্গীণ সংস্কারমূলক কাজে জাগ্রত হল নিত্যনতুন 
অভীপ্মা--এক কথায় কেশবচন্দ্রের জীবনে একটা নতুন অধ্যায় যুক্ত হল, আর 
সঙ্গে সঙ্গে বাঙীলী-সংস্কৃতিও অভ্যু্দয়ের পথে এগিয়ে গেল। 

কেশবচন্দ্রের ইংলগ গমনের উদ্দেশ্য ছিল স্বদেশে ইংরেজ জাতির সঙ্গে 
ঘনিষ্ঠ পরিচয় লাভ, এবং ইংরেজ জাতির প্রগতিশীলতাঁর কাঁরণগুলির সঙ্গে 
পরিচিত হয়ে সেই অভিজ্ঞত1 নিজের দেশোন্নয়ন কাঁধে ব্যবহার । কেশবচন্দ্রের 
ইংলগড গমন সম্পর্কে একট! কথা ম্মরণযোগ্য । সেই যুগের দেশহিতব্রতী বাঙালী 
মনীষীরা তখনও এ-দেশ শাসনে ইংরেজের অভিপ্রায় সম্পর্কে সন্দিগ্ধ হয়ে 
উঠেননি। পূর্বযুগের মুসলমান-শাসনের বিশবঙ্খলা ও অরাঁজকতাঁর পরে তীর! 
ভারতে ইংরেজের আগমনকে গ্রহণ করেছিলেন বিধাতার আশীর্বাদ-রূপে ; 
আর পরমতসহিষ্ণু, জ্ঞানবিজ্ঞানে প্রচণ্ড শক্তিমান্‌ স্থ-সংস্কৃত ইংরেজ জাতির 
সংস্পর্শ ভারতের জাতীয় জাগরণে কল্যাণপ্রস্থ হবে--এই ছিল সে-যুগের 
বাঙালী মনীষীমাত্রেরই স্থচিস্তিত ধারণা । শুধু কেশবচন্দ্র কেন, সে-যুগের 
'জাতীয় জাগরণ-মন্ত্রের খষি” বন্কিমও ভারতে ইংরেজ আগমনকে মনে করতেন 
দৈবনির্দিষ্ট ঘটনা বলে, আর ভারতের নিজস্ব স্বার্থে ইংরেজ অধিকার এ দেশে 
আরও কিছুকাল স্থায়ী হোঁক--এই ছিল তাঁর আন্তরিক অভিপ্রীয়। 

অতএব বিলাতে কেশবচন্দ্রের তেজৌগর্ভ বক্তৃতা সেই দেশবাসীর নিকট 
বিপুলভাবে সমাদৃত হলেও এ-কথা অস্বীকার করবার উপায় নেই যে, তার 
বক্তব্য বিষয় ছিল সদয় ইংরেজের নিকট ভারতের উন্নতি-কাঁমনায় আবেদন- 


সামগ্রিক জীবন-শ্বপ্ন ॥ কেশবচত্র ২৫৭ 


নিবেদনের সীমায় সীমাবদ্ধ। ইংরেজ যখন বিধাতার রহস্যময় করুণায় ভারত 
শাসনের জন্যে প্রেরিত হয়েছে, তখন শাঁসকজাতির কর্তব্য ভাঁরতবাসীকে 
যুরোপীয় জ্ঞানবিজ্ঞান শিক্ষা! দেওয়া; তারপর শিক্ষিত ভারতীয়কে দায়িত্বপূর্ণ 
উচ্চ রাজকাধে প্রতিষ্ঠিত করা। কেশবচন্দ্রের ইংলগ্ডে প্রত '76191)3"5 
0065 60৬2105 [17019" নামক বিখ্যাত বক্তৃতার (১৮৭০) প্রধান বক্তব্য 
ছিল এই । *চ2079815 1:0008000. 17) 17701" নামক বক্তৃতায় তিনি 
আবেদন জানান সে-দেশীয় সমীজসেবী মহিলাদের নিকট ভারতীয় নারীর 
অজ্ঞানতা দূর করে তাদের স্ুপ্ত ব্যক্তিত্ব উদ্বোধন করবার জন্যে 

কোন কোন বক্তৃতায় তিনি তদানীন্তন সরকারের সমালোচন1 যে 
করেননি, এমন কথা বল। যায় না। [10001 0298০ 1) [11019 নামক 
বক্তৃতা সরকারের রাঁজন্ব-নীতির তীব্র তীক্ষ সমালোচনায় ভর1। আবেগ- 
কম্পিত কণ্ঠে এ বক্তৃতায় তিনি বলেন £ 

10102101৬০1 251, 15 1006 01015 1101001 07.750 0817:160 01) 
1 [0010 51000015, 9010], 2100 2010515215% 101 0০ 5816 0: 
1০৬া)02 7 (70752). 15 0001০ 217% 00121 1706152 01080 90608.023 
00213110151) (০৮10)1000100? (01125 0£ ০0). 16 15 5110]015 ৪. 
00250101) 01 1000102 ,..... 1 125 201025 11007129890 11) 0015 ৮৪. 101) 
[176 90021011755, ৮10০1010655, 2100 ৫61001:211991101) 0: 000 10201919, 


7০০66210080 ৮৮251700110 11259 170 12৮21)0০ 21 211. (06275 ) 


স্বরাপান-বূপ জাতীয় দুর্নীতির মূল কারণ অপলারণের জন্যে কেশবচন্দ্রের 
এ আবেগধর্মী বক্তৃতা সমকালীন এক শ্রেণীর ইংরেজের মনে তীব্র বিক্ষোভের 
সৃষ্টি করলেও ভারতবর্ষের জাতীয় জীবনে বিলাতী সভ্যতাস্থষ্ট এই পাপ দূর 
করবার জন্যে ইংরেজ সরকার যে সচেষ্ট হননি, তার সাক্ষ্য দেয় ইতিহাস । 
তবে ভারতের অবস্থা সম্পর্কে কেশবচন্দ্রের আবেগময় বর্ণন। শুনে ভারতবর্ষ 
সম্পর্কে সাধারণ ইংরেজদের মন যে কৌতুহলী হয়ে ওঠে, এবং মিস্‌ মেরী 
কার্পেন্টার, মিস্‌ এনেট এক্রয়েড (পরে মিসেস বিভারিজ )-এর মত মহীয়সী 
কোন কোন সমাজসেবী ইংরেজ মহিল। শিক্ষায় অনগ্রসর ভারতীয় নারীজাতির 

১৭ 


২৫৮ আধুনিক বাঙালী সংস্কৃতি ও বাংল! সাহিত্য 


সেবায় উদ্দদ্ধ হয়ে এদেশের নারীশিক্ষাবিস্তারকার্ধে আত্মনিয়োগ করেন । 
বন্ততঃ পাশ্চাত্যের সঙ্গে প্রাচ্যের মিলন ঘটাঁবার জন্তে ভারতের পক্ষ থেকে 
একটা বড় রকমের দৌত্যকাধ করেছিলেন রামমোহনের পরে আচার্ধ 
কেশবচন্দ্র সেন। 

জাতীয় সংস্কৃতির মর্নবাঁণী প্রচারে শ্বেচ্ছাবৃত দূতের কঙব্য গ্রহণ করে 
কেশবচন্দ্র পাশ্চাত্যকে সমকালীন বাঙালা-জীবন সম্পর্কে কৌতুহলী করে 
তুললেন সন্দেহ নেই, কিন্তু এ তীর্থ-যাত্রায় কেশবচন্দ্রের সব চাইতে বড় সঞ্চয় 
হল--ইংরেজ জাতির জীবন সম্পর্কে প্রত্যক্ষ জ্ঞান লাভ। পারিবারিক 
জীবনে যে অর্থনৈতিক ভিত্তি ইংরেজ সমাঁজ-জীবনকে একটা বলিষ্ঠ রূপ দান 
করেছে, তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হয়ে প্রায় সাত মাঁস পরে তিনি স্বদেশে 
ফিরলেন নিজের দেশকে নতুন করে গড়বার স্বপ্ন নিয়ে। 


কেশবচন্দ্রের জাতিগঠন-স্বপ্র বাস্তবে রূপ লাভ করল ১৮৭০ শ্রীষ্টাব্দের শেষের 
দিকে ইংলগ্ু থেকে প্রত্যাবতন করবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে। একট বিরাট 
গঠনমূলক কাঁজের পরিকল্পনা নিয়ে কেশবচন্দর স্থষ্টি করলেন "717 [75121 
[২০০] £১35901901010 বা “ভারত সংস্কার সভা” । এ সংস্থার পঞ্চমুখী 
কর্মধারাঁর মধ্য দিয়ে (আ্রীজাতির উন্নতি, শিল্পবিছ্যালয় ও শ্রমজীবীদের জন্যে 
শিক্ষাব্যবস্থা, স্থলভ সাহিত্য প্রচার, স্থরাঁপান ও মাদক নিবারণ, আর দাতব্য) 
তিনি জাতিকে জাগিয়ে তুলতে চাইলেন একট! বলিষ্ঠ জীবনবোধে | বাঙ্লাদেশ 
তাঁর কর্মের কেন্দ্রস্থল হলেও সমগ্র ভারতীয় জাতির উন্নতি কামনায় তিনি 
প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এই উল্লেখযোগ্য প্রতিষ্ঠান, আর এ প্রতিষ্ঠানের দ্বার উন্মুক্ত 
করেছিলেন তিনি জাতি-ধর্ম-নিবিশেষে সর্বভারতীয়ের জন্তে । যে কেশবচন্দ্রকে 
আমর। এ পর্যস্ত দেখেছি আত্মিক সাধনার ভিত্তিতে দেশের অত্যুদ্বয-কামনায় 
তন্ময়, সেই কেশবচন্দ্রকে আমরা এখন দেখি অর্থনৈতিক ভিভিতে পরিবার ও 
সমাজ গঠনের জন্তে তৎপর । দেহ ছাড় আত্মার সাধন! অসম্ভব_এ বোধ 
জাগ্রত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কেশবচন্দ্র গ্রহণ করলেন একটা সর্বাত্মক উন্নয়ন- 
পরিকল্পনা । জাতীয় উন্নয়ন-পরিকল্পনীয় কেশবচন্দ্রের তিনটি কাধক্রম বিশেষ 
উল্লেখের দাবি রাখে £ শিল্পবিদ্যাঁলয় ও শ্রমজীবীদের জন্তে শিক্ষা-ব্যবস্থা, সথলভ 


সামগ্রিক জীবন-স্বপ্ন ॥ কেশবচন্ত্র ২৫৯ 


সাহিত্য প্রচার, আর দাতব্য । এ তিনটি কাধক্রমই গ্রহণ কৰা হয়েছিল 
দেশের অগণিত সহায়হীন শ্রমজীবী ও দরিদ্র জনসাধারণের অর্থ নৈতিক 
জীবনের ভিত্তিকে দু করবার জন্যে । কেশবচন্দ্রকে এতাদন ধার] বাঙল। 
তথ| ভীবতের আধ্যায্সিক জাগরণের নায়ক বলে ভেবেছিলেন, তার] শ্রমজীবী 
সম্প্রদায়ের জন্যে তার কারিগরি শিক্ষার ব্যবস্থা, জনসাধারণের 
জ্ঞানোনয়নের জন্যে এক পয়স। মুল্যের “সুলভ সমাচার? নামক পত্রিকা প্রকাঁশ, 
দরিদ্র অন্ধ খপ্জ বধির বিধবা! ও দুস্থদের জন্যে অথ সাহাধ্য১ ওষধপথ্য বি৬রণ 
প্রভৃতি সেবাকাধের প্রতি নি্ট। দেখে বিস্মিত হলেন । এই সেবাধঙ্ের প্রেরণ 
পরবতীকালে স্বামী বিবেকানন্দের জীবন-সাধনায় পরিপূর্ণ রূপ লাভ করে 
উনবিংশ শতাব্দীর শেষভগে এনে দিয়েছিল বাঙালী তথা ভারতীয় জীবনে 
এক বিরাট জাগরণ এবং স্ষ্টি করেছিল লোক হিতত্রতের ভিত্তিতে এক উদার 
সংস্কৃতির | 

ভারত-সংস্কার-সভাঁর সংস্কারের লক্ষ্য ছিল, '€০ 0:01)0960 61)০ 50০19] 
8180. [00181 1710107861012 0£ 11701. সামাজিক ও নৈতিক সংস্কারে 
কেশবচন্দ্রের দৃষ্টিভঙ্গী ছিল অত্যন্ত বাস্তব। স্ত্রীশিক্ষার ম্বপক্ষে ও মাদকদ্রব্য 
ব্যবহারের বিরুদ্ধে কোন কোন বাঙালী মনীষী ইতিপূর্বে আন্দোলন 
করেছিলেন, জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের জন্যে সাহিত্য-স্থটিরও প্রয়াস 
ইতিপূর্বে না হয়েছে, এমন নয়। কিন্তু এ সমস্ত সংস্কারকাধে কেশবচন্দ্রের 
পরিকল্পনার মৌলিকত] অন্বীকার করবার উপায় নেই। স্ত্রীশিক্ষাকে ব্যাপক 
ও কাধকরী ভিত্তিতে স্থাপন করবার অভিপ্রায়ে ১৮৭১ গ্রীষ্টাব্দে গ্রতিষ্ঠা করলেন 
তিনি “শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয়”, এবং এই বিদ্যালয়ে শিক্ষাপ্রাপ্তী। মহিলাদের নিয়ে 
স্থাপন করলেন তিনি “বামাবোধিনী সভা” ও “বামাবোধিনী পত্রিকা”। এই সভা! 
ও পত্রিকা বাংলার নারীজাগরণে যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল, ত। সে- 
সভার কাধবিবরণী পাঠে জানা যায়। ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্ষে কেশবচন্দ্রেরই 'প্রদীপ্ত 
উৎসাহে 'ত্রহ্মবন্থু সভা"র সভ্যেরা স্ত্রীশিক্ষাকে সর্বব্যাপক করবার উদ্দেশ্টে 
অস্তঃপুরে স্ত্রীশিক্ষ1 প্রচারে ব্রতী হন। এই প্রচেষ্টায় উৎসাহী কর্মীদের মধ্যে 
ছিলেন বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, উমেশচন্দ্র দত্ত ও শিবনাথ শাস্্রীর মত সমীজ- 
সচেতন চিন্তানায়ক । 


২৬০ আধুনিক বাঙালী সংস্কৃতি ও বাংল! সাহিত্য 


সরকারী সাহায্যের অভাবে “শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয়” বন্ধ হয়ে গেলে কেশব- 
চন্দ্রের অক্লাস্ত উদ্যমে প্রতিষ্ঠিত হল “মেট্রোপলিটান ফিমেল্‌ স্কুল” ১৮৭৯ ্রীষ্টাবে । 
এই বিদ্যালয়েও নারীশিক্ষার ব্যবস্থা ছিল প্রচলিত শিক্ষাপদ্ধতি থেকে সম্পূর্ণ 
আলাদ। এবং নারীদের উপযোগী । এই বিদ্যালয়ের শিক্ষা-পরিকল্পনার মধ্যেও 
কেশবচন্দ্রের স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ে মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গী আত্মপ্রকাশ করেছে। 
১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে এই বিগ্যালয়টি রূপান্তরিত হয় ভিক্টোরিয়া কলেজে, যাঁর বতমান 
নাম হল ভিক্টোরিয়া ইন্ষ্টিটিউশন | বাঁডালী নারীকে ভারতীয় নাঁরীজীবনের 
এতিহ্বে গড়ে তোলবাঁর উদ্দেশ্যে কেশবচন্দ্রের আন্কৃব্য্ে প্রতিষ্ঠিত হল “আধ 
নারী সমাজ; আর “পরিচারিক? নামক মাসিক পত্রিকাখানি হল সে 
সমাজের মুখপত্র । এক কথায় বাংল! দেশের নারী-জাগরণের ইতিহাসে 
কেশবচন্দ্রের নাম ন্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাঁকবে রামমোহন, বিদ্যাসাগর, বেখুন, 
মিস্‌ মেরী কার্পেন্টার, প্যারীচরণ সরকার ও প্যাবীচাদ মিত্রের পার্খে। 


কেশবচন্দ্রের নারী-হিতৈষণা শুধু সামাজিক নারীদের উন্নতি-কল্পেই 
নিয়োজিত হয়নি, পতিত৷ নারীদের সৎজীবনে প্রতিষ্ঠিত করবার প্রয়াসের 
মধ্য দিয়েও নাবীজাতির প্রতি তাঁর মানবিক সহানুভূতির গভীরত। স্পষ্ট দেখ! 
যায়। এদ্দিক দিয়ে আত্মীয়ত৷ স্থাপন করেছেন তিনি নারী-হিতৈষী শিবনাথ 
শান্্ীর সঙ্গে । 


দরিদ্র জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষ। প্রচারের জন্যে এত সহজ ভাষায় ও 
নামমাত্র মূল্যে 'ম্থলভ সমাচারে'র মত পত্রিক। প্রকাশ ছিল সে-যুগে 
অকল্পনীয়। পন্ত্িকাখানি তৎকালীন জনসাধারণের কাছে কিরূপ সমাদৃত 
হয়েছিল তা বোঝা যায় পত্রিকার ব্যাপক প্রচার দেখে । প্রথম প্রকাশের 
চৌদ্দ মাসের মধ্যে পত্রিকাখানি প্রচারিত হয় ২৮১,১৪৯ সংখ্যা । বাংল! 
সংবাদপত্র-সাহিত্যে শারদীয়! সংখ্য। প্রকাশের রেওয়াজও স্যি করে এই স্বল্প- 
মূল্যের সুলভ সমাচার? । 

দুর্নীতি দমনের উদ্দেশ্টে ও সথরাঁপানের বিরুদ্ধে ব্যাপক আন্দোলন স্যর 
জন্যে ১৮৭১ গ্রীষ্টাব্বে মদ না গরল' নামক মাসিক পত্র প্রকাশ করেই কেশবচন্দ্ 


সামগ্রিক জীবন-স্বপ্ন ॥ কেশবচন্দ্র ২৬১ 


ক্ষীন্ত হননি, মাদকদ্রব্য-ব্যবহার যাতে সরকারী আইন প্রয়োগে নিষিদ্ধ হয়, 
সেজন্যে জনমত সংগ্রহ করে ভারত সরকারের নিকট তিনি আবেদনও 
করেছিলেন । এ আবেদনের ফলে সুরা ও অন্যান্ মাদকদ্রব্য বিক্রয় আংশিক 
ভাবে নিয়স্ত্রিতও হয়েছিল ।১ 

এ সমস্ত সামাজিক ও নৈতিক সংস্কারের দ্বার জাতীয় সমস্যার মর্মমূলে 
প্রবেশ করবার চেষ্টার মধ্যে কেশবচন্দ্রের স্থদূরপ্রসাবী দুর্বির পরিচয় আমাদের 
বিস্মিত করে। 

জাঁতিগঠনের অতন্দ্র স্বপ্নে কেশবচন্দ্রের কর্মোদ্যম আরও বেগপ্রাপ্ত হল 
১৮৭১-৭২ খ্রীষ্টাব্বে__বঙ্গীয় সমাজ-বিজ্ঞানসভা ও ভারতবধীয় বিজ্ঞানসভার 
সঙ্গে তীর ঘনিষ্ট সম্পর্কের ফলে । সমাঁজ-বিজ্ঞানসভার শিক্ষা-শাখার সভাপতি- 
রূপে এ-সময় "ভারতের নারীজাতির উন্নতি” ও “দেশীয় সমাজের পুনর্গঠন' 
€ চ২০50930000100 0 286৮০ 9০০০৮) নামক বিখ্যাত বক্তৃতা 
ভারতের নারীজাতির শিক্ষা ও ধর্মভিত্তিক নীতিশিক্ষাকে প্রচলিত 
শিক্ষাব্যবস্থায় মধাদীপূর্ণ স্থান দেবার জন্যে কেশবচন্দ্রের ব্যাকুলত। তাঁর স্থগভীর 
্বদেশপ্রেমের পরিচায়ক । ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে তৎকালীন ভারতের বড়লাট 
লর্ড নর্থক্রকের নিকট 407০-0171105 (ভারতবন্ধু) ছদ্মনামে লিখিত ও 
“01717 1170:-এ প্রকাঁশিত কেশবচন্দ্রের নয়খানি পত্র ভারতের শিক্ষা 
সংস্কারের ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য দলিল বলে বিবেচিত হবার যোগ্য । 
কেশবচন্দ্রের এ শিক্ষা-আন্দোলন সদ্য সদ্য কোন ফলপ্রস্থ না হলেও তা সে- 
যুগের শিক্ষাব্রতী, স্থধী মনীষী এবং সরকারের দৃষ্টিকে সবলে আকর্ষণ 
করেছিল জীতিগঠনমূলক অতি প্রয়োজনীয় সংস্কারের দিকে । ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে 
ডঃ মহেন্দ্রলাল সরকার প্রতিষ্ঠিত “ভারতীয় বিজ্ঞানসভা”র অন্যতম পরিচাঁলক- 
রূপে ভারতের শিক্ষিত জনসাধারণের মধ্যে বিজ্ঞানচর্চার প্রলারে এই অধ্যাত্ম- 
বাদী গৃহী-সন্যাপীর অক্লান্ত কর্ধোদ্ঘমও আমাদের কম বিশ্মিত করে না। 
জাগরণোন্ুখ ভারতীয় দৃষ্টিকে বিজ্ঞানমুখী করার প্রচেষ্টায় কেশবচন্দ্র এখানে 
আত্মীয়তা স্থাপন করেছেন সমকালীন চিন্তাঁনেত। বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে । বিজ্ঞান- 
চর্চার ফলে বাঙালী--তথা ভারতবাসীর দৃষ্টিভঙীর পরিবর্তনই সৃষ্টি করেছে 


-েপ্পীসল 








১ বোগেশচন্দ্র বাগল, বাংলার নব্যসংস্কৃতি, পৃঃ ৮২৮৯ 


২৬২ আধুনিক বাঙালী সংস্কৃতি ও বাংল! লাহিত্য 


আধুনিক ভারতীয় সংস্কৃতি__যে সংস্কৃতির আন্তরিক যোগ বিশ্বসংস্কৃতির সঙ্গে । 
বাডালী সংস্কৃতির দিগন্ত-প্রনারে এ সত্যটিও স্মরণযোগ্য | 

সংস্কৃতি-রচনীয় কেশবচন্দ্র সমন্বয়ের সাধক । গত শতাব্দীর সপ্তম দশকে 
বাঙালীর ব্যক্তি-ম্বাতক্ত্রের উপর হস্তক্ষেপ করায় ইংরেজ শাসনের সদভিপ্রায় 
সম্পর্কে এক শ্রেণীর 'রাঁজনীতি-সচেতন ব্যক্তির ইংরেজ-গ্রীতির ভিত্তি টলে 
উঠেছে ১; দেশের মধ্যে রাজনৈতিক বিক্ষোভ উঠেছে প্রবল হয়ে । ফলে স্থষ্টি 
হয়েছে শিক্ষিত বাঙালীর মনে জাতীয় উন্নতির জন্তে বিভিন্ন ও বিপরীতধর্মী 
মতবাদ ও মনোভাব । স্থিতধী কেশবচন্দ্র অন্নঁভব করলেন, সংস্কাতি-আন্দো- 
লনের দ্বারা জাতীয় চিত্তকে একট। স্বদূঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠ। করবার পূর্বে 
প্রবল প্রতাপান্বিত ইংরেজ-সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন হবে জাতির আত্ম- 
হত্যারই সামিল । সেজন্যে সমসাময়িক ইংরেজ-বিরোধী জাতীয় আন্দোলনে 
যোঁগ না দিয়ে কেশবচন্ত্র স্ট্টি করলেন ভারতের সবজাঁতির মিলনের ভিত্তিতে 
একটি উদ্দার সংস্কৃতি-সংস্থার ( ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে), যার নাম দ্রিলেন তিনি 
“এলবাট ইন্ট্িটিউট্‌” । কেশবচন্দ্র-প্রতিষ্ঠিত এ সংস্কৃতি-সংস্থা পরে সর্জাতি ও 
সর্ববতবাদী ভারতীয়ের মিলন-সভারূপে বিখ্যাত হয় লবার্ট হল: নামে। 
হুলে'র পরিচালক-সভায় গ্রহণ করেন তিনি_ হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান, দেশীয় 
খ্রীষ্টান, ব্রাহ্ম _সকল শ্রেণী ও সম্প্রদায়ের লোককে । এ "হল" প্রতিষ্ঠার 
উদ্দেশ্তয বর্ণনাপ্রসঙ্গে তিনি ঘোষণ। করেন £ 
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১ নুশ১৪ [0097 0991] টি ওস9, 4১1১0 28, 1876 


সামগ্রিক জীবন-ন্বপ্র ॥ কেশবচন্ত্র ২৬৩ 


সমকালীন রাজনৈতিক মুক্তি-আন্দোলন হতে দূরে থেকে এই সংস্কৃতি- 
আন্দোলন নিয়ে মেতে থাক। আপাতদৃষ্টিতে কেশবচন্দ্রের প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গীর 
অভাবের পরিচায়ক বলেই মনে হয়, কিন্তু মতবাদের স্বাতন্ত্যে স্পর্ধাশীল 
বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী রাজনীতি-ধুরন্ববদের মধ্যে এঁক্যমতের অভাবে ভারতের 
মুক্তি-আন্দৌলন বারে বারে কি ভাবে ব্যর্থ হয়েছে, পরবতী রাঁজনৈতিক 
ইতিহাস তার অভ্রাস্ত সাক্ষী । বিস্তৃত জ্ঞানান্শীলন ও পাঁরস্পবিক আলাঁপ- 
আলোচনার দ্বার৷ পরস্পরকে বোবাঁপভার মধ্যে দিয়েই জাতীয় এঁক্য সম্ভব, 
এবং জাতীয় এক্বোধহীন মুক্তি-আন্দোলন যে অর্থহীন_রাজনীতিক্ষেত্রে 
কেশবচন্দ্রের এ দররদুষ্টি সে-যুগের পক্ষে নিঃসন্দেহ প্রগতিশীল । কেশবচন্দ্র- 
প্রতিচিত এ সাংস্কৃতিক মিলনক্ষেত্র বিভিন্ন মত ও ধর্মীবলম্বী ভীরতীয়দের 
আলোচন ও মতপ্রকাশের কেন্দ্রস্থলবূপে পরবতীকালে অত্যাচারী বিদেশী 
শাসকের বিরুদ্ধে যে প্রবল জনমত-গঠনে সহায়তা করেছিল সে কথ। অস্বীকার 
করবার উপায় নেই। জনমত গঠন ছাড়া কোন আন্দোলনই কোনদিন শক্তি 
সঞ্চয় করতে পারে না। এদিক দিয়ে বিচার করলে ভাঁরতের রাষ্ত্রীয় জীবনেও 
কেশবচন্দ্রের দান উপেক্ষণীয় নয় । 


কেশব-প্রসঙ্গ আলোচনায় প্রথমেই বল। হয়েছে একটা স্থগভীর প্রত্যয় 
ও সক্রিয় ধর্ম-চেতন৷ ছিল কেশবচন্দ্রের সকল সংস্কার-প্রচেষ্টার মূলে । কর্ম- 
প্রবৃত্তির সঙ্গে প্রগাঢ় ধর্মবৌধের সমন্বয়ে তিনি গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন একটি 
বলিষ্ঠ সংস্কৃতি। জীবনের প্রতি এই গভীরতর প্রেরণা কখনও করেছে 
তাঁকে ধ্যানতন্ময়, আবার কখনও ধর্মের ভিত্তিতে কর্মজীবন প্রতিষ্ঠায় তৎপর । 
ধর্ম ও কর্ম--এ উভয়ই ছিল তার গতিশীল জীবনের যুগল-অশ্ব। তার 
গৌরবৌজ্জল জীবনের শেষ কটি বৎসর নিয়োজিত হয়েছিল ধর্মভিত্তিক কর্মময় 
একটি উচ্চ জীবনাদর্শ প্রতিষ্ঠা করবার অক্লান্ত প্রয়াসে । 

এই স্তরে কেশবচন্ত্রের প্রার্থনা-বক্তৃতাঁগুলি স্থগভীর অধ্যাত্মচেতনার স্থরে 
অন্রণিত। তার এ বক্ততাগুলি সমকালীন যুব-মনকে যে শুধু স্পর্শ করেছিল 
তা নয়, দেশী-বিদেশী বহু জ্ঞানী-গুণীর চিত্তকেও উদ্বোধিত করেছিল একট" 


২৬৪ আধুনিক বাঁডালী সংস্কৃতি ও বাংল! সাহিত্য 


গভীর ধর্মচেতনায়। এধর্মোপদেশ জনচিত্তের উপর প্রভাব বিস্তার করছে 
দেখে কেশবচন্দ্র গভীর তৃপ্তি লাঁভ করেছিলেন সন্দেহ নেই, কিন্তু সঙ্গে 
সঙ্গে তিনি এ-ও উপলব্ধি করলেন, কোন ধর্ম-সংস্থার মাধ্যমে সেই ধর্মীদর্শকে 
বাস্তবে রূপ দ্রিতে সমর্থ না হলে সেই আদর্শ দেশের মধ্যে স্থায়ী মূল্য লাভে সক্ষম 
হবেনা । এই দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে কেশবচন্দ্র প্রতিষ্ঠা করলেন 
«ভারত আশ্রম” (বেলঘরিয়ায় )__ষে আশ্রমে গোষ্ঠীগত জীবনভিত্তিতে তিনি 
তার পরিকল্পিত সব রকমের সংস্কারমূলক কাজের বাস্তব রূপ দিতে সচেষ্ট হলেন । 
এর পর প্রতিষ্ঠা করলেন তিনি স্থবিখ্যাত “সাধন-কানন” (কোন্নগর ও 
শ্রীরামপুরের মধ্যবর্তী স্থানে ), যে প্রতিষ্ঠান হয়ে উঠল কেশবচন্দ্রের ধর্ম ও কর্ 
সাধনার পীঠভূমি । এ সাধন কাননের অন্যতম কর্ম-্থচী ছিল গ্রামোগছ্যোগ 
যা আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় রবীন্দ্রনাথের শ্রীনিকেতন ও গান্ধীজীর সেবা- 
গ্রামকে । গ্রামকে আত্মসম্পূর্ণ ও শ্রীসম্পন্ন করার মধ্যে দিয়ে নবীন ভারত 
জন্মলাভ করবে, এই স্থদরপ্রসাঁরী দৃষ্টির দিক দিয়ে কেশবচন্দ্র আত্মীয়ত। স্থাপন 
করেছেন তার উত্তরস্থরী রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীজীর সঙ্গে । 

১৮৭৩-৭৬ খ্রীষ্ঠাব্দের মধ্যে নিজের পরিকল্পিত “ভারতধর্ম” প্রচারের উদ্দোস্টে 
কেশবচন্দ্র অন্ততঃ তিনবার উত্তর ভারত ভ্রমণ করেন। কেশবচন্দ্রের উদার 
ধর্মমতের কথা শুনে ভারভের বিভিন্ন প্রান্তের অধিবাসী এক্যচেতনাঁয় উদ্ধদ্ধ 
হয়ে ওঠে । এই এক্যচেতন। পরবর্তীকালে রাঁজনীতিক্ষেত্রেও এনে দিয়েছিল 
ভারতের আকাজ্কিত মুক্তি__এ সত্যও স্মরণযোগ্য । 


১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দ থেকে কেশবচন্দ্রের ধর্মজীবনে একটা উল্লেখযোগ্য দিকৃ- 
পরিবর্তনের সুচনা দেখা দিল। বৈজ্ঞানিকৃষ্টিসম্পন্ন যুক্তিবাদী ধর্মনেতা হয়ে 
উঠলেন ভক্তিরহস্ত-সচেতন মরমী অধ্যাত্ম সাধক। যে হ্ৃদয়োচ্ছাসের বাহ্য 
প্রকাশ ও ভগবানের নাম-স্মরণে সাড়ম্বর কীর্তন ছিল ব্রাহ্ধলমাজের বিধি- 
বহিভূতি, অন্তরঙ্গ ভক্ত সহ সেই গীতবাগ্যনির্ভর কীর্তনকেই অবলম্বন করলেন 
তিনি ধর্মসাধনার অন্যতম অঙ্গরূপে | ধর্মান্নশীলনে কেশবচন্ররের এই সাড়ম্বর 
হৃদয়োচ্ছ্বীস শুধুমাত্র গৃহসীমার মধ্যেই আবদ্ধ হয়ে রইল না; তার এই নব- 


সামগ্রক জীবন-ম্বপ্র ॥ কেশবচন্জর ২৬৫ 


জাগ্রত ধর্যোন্মাদন! মুখরিত কবে তুলল নগরীর রাজপথ পথস্ত। ব্রাঙ্মসমীজের 
ধঠ্াচরণ-বিধিতে এ যে কত বড় ব্যতিক্রম, সেদিন তা বুঝতে বাকী বইল না 
কারও । কলকাতার ত্রান্মপমাজের মধ্যে কেশবচন্দ্রের এই রীতিবিগহিত 
ধগ্লাচরণের বিরুদ্ধে সমীলোচনার ক আত্মপ্রকাশ করল কখনও মুছু গুঞ্জনে, 
কখনও সরবে। কিন্তু কেশবচন্দ্রের হাদয়োখিত ধর্মবিবেক প্রচণ্ড বেগ ও বলিষ্ঠতা 
নিয়ে তখন জেগে উঠেছে আত্মপ্রকাশের আন্তরিক অভিপ্রায়ে। এই জাগ্রত 
বিবেকের প্রভাবে সকল প্রকার বিরুদ্ধ সমালোচনাকে অগ্রাহা করে তিনি 
সবলে প্রবেশ করলেন সহজ ভক্তি ও বিশ্বাসের উন্মুক্ত বাজ্যে। 

পরব্রক্ষের নাম ন্মরণ ও কীতিন, আষ্টার বিভৃতি-অচ্ছভবের প্রয়াস ও ধ্যান- 
তন্ময়তা ছিল এই সময় কেশবচন্দ্রের ভগবন্মুখিতার অন্যতম নিদর্শন । তার 
বহিু'ধী কর্রপ্রয়াস ক্রমশঃ কেন্দ্রীভূত হল অস্থমূ্খী ভগবংপ্রেমান্ঠশীলনে | এই 
ধ্যণনতন্ময়ত ভক্ত কেশবের মনে এনে দিল পরব্রন্ষের স্বরূপ উপলব্ধিতে “মিষ্টিক' 
চেতনা । দিব্য জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল মরমী কেশবচন্দ্রের ভাবধমী 
জীবন। ধমগুরু কেশবচন্দ্র বান করছেন তখন বেলঘরিয়ায় ভারত-আশ্রমে?। 

১৮৫৭ গ্রীষ্টাব্বের মত (€ কেশবচন্দ্রের ব্রাহ্মধর্মের প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষরের 
কাল ) কেশবচন্দ্রের জীবনে আর একটি স্মরণীয় বসর ১৮৭৫ শ্রীষ্টাব্ষ। এই 
বৎসরের প্রথম ভাগে তীর প্রবল ধর্নান্রক্তির কথ শুনে দক্ষিণেশ্বরের দিব্যেন্াদ 
ঠাকুর শ্রীরামকুষ্জ এলেন ভক্ত কেশব-সন্বর্শনে । তখন থেকে আরও দশ বৎসর 
পূর্বে ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে কেশবচন্ত্র যখন তত্বান্বেষী যুবক মাত্র, তখনই আদি ব্রাহ্ম- 
সমাজে তার ধ্যানগন্ভীর মৃতি দেখে ঠাকুর তার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। সেই 
আকর্ষণ তীব্রতর হল. যখন লোকমুখে তিনি শুনতে পেলেন- লোকহিতব্রতী 
কেশবচন্দ্র সংস্কারকের কর্মতৎ্পর জীবন অতিক্রম করে প্রবেশ করেছেন 
ধ্যানতন্ময় জীবনে । 

উনবিংশ শতাব্দীতে বাঁডালীর উদার ধর্মবোৌধ, বিশ্ববোধ এবং বিশ্বমৈত্রীর 
ক্রমবর্ধমান দিগন্ত সীমায় শ্রীরামকৃষ্ণের তপস্তাপৃত ধ্যানগম্ভীর জীবন যেন 
উজ্জ্লতম জ্যোতিষ্ক। এই জ্যোতিষ্ষের ভান্বর জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হয়েছে 
শতাব্দীশেষে বহু ধর্শনেতার অন্তর ২ আর সেই আলোকিত অন্তরের দীঞপ্চিতে 
তার] উপলব্ধি করেছিলেন বিশ্বাত্ম!, বিশ্বজীবন ও বিশ্বমনের পরম এঁক্য | 


২৬৬ আধুনিক বাঙালী সংস্কৃতি ও বাংলা সাহিত্য 


কেশবচন্দ্রের অধ্যাত্মজীবনেও এই ধর্মগুরুর প্রবল প্রভাব সর্বপ্রথম অনুভূত 
হল ১৮৭৫ শ্রীষ্টাবে । 

এই বছরেই বেলঘরিয়ায় কেশবচন্দ্রের সঙ্গে শ্রীরামরুষ্ণের মিলনের চিত্রটি 
উজ্জল বর্ণরেখায় অঙ্কিত করেছেন পাশ্চাত্য মনীষী রমা রল) তার বিখ্যাত 
শ্রীরামকষ্ণ-জীবনী গ্রন্থে । কেশবচন্দ্র তখন দেশে ও বিদেশে একজন অনন্য- 
সাধারণ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ধর্ম ও কর্মনেতা বলে স্বীকৃত, আর দক্ষিণেশ্বরের 
“ভগবদ্ভাবে উন্মাদ" (190100791) ০0£ 0০৭৮) শ্রীরামরুষ্ণ ধর্মজগতে তখনও 
প্রায় অজ্ঞাত। এই অবস্থায় স্বীয় আশ্রমে এই “অদ্ভুত উন্মীদে”র সমাধি- 
অবস্থা এবং সমাধিভঙ্গে তার মুখে এক ও অনস্ত ভগবানের (4970০ ৪7) 
[77010166 (০৭7) স্বরূপ-বিশ্লেষণ শুনে বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে গেলেন ভক্ত ও 
ব্রদ্ধতত্বপিপান্থ কেশবচন্দ্র | 

শ্রীরামকৃষ্ণের এই অদ্ভুত ভাবোন্মাঁদ, গভীর তত্বজ্ঞান ও কেশবচন্দ্রের মনের 
উপর তার অনতিক্রমণীয় প্রভাব বর্ণনা-প্রসঙ্গে মঃ রলী লিখছেন £ 
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সামগ্রিক জীবন-স্বপ্ন ॥ কেশবচন্ত্র ২৬৭ 


অন্তরে তিনি এক গভীর পরিবর্তন অনুভব করলেন, তত্বানুসদ্ধিৎস্ ভক্ত 
কেশব আরও সশ্রদ্ধ ও প্রীতিমান্‌ হয়ে উঠলেন এই অসাধারণ ব্যক্তিটির 
প্রতি । 

ক্রমশঃ আত্মার আত্মীয়তা স্থাপিত হল এই ছুই ভগবত-প্রেমিকের মধ্যে । 
একটা ছুণিবাঁর আকধণ অনুভব করলেন কেশবচন্দ্র এই আত্মভোল! দিব্যোন্মাদের 
প্রতি । সেই তীব্র আকধণে ছুটে যেতেন তিনি দক্ষিণেশ্বরে, আর এই আত্মার 
আত্মীয়কে সঙ্গে নিয়ে গঙ্গার উন্মুক্ত বক্ষে নৌকাঁয়-ট্টামীরে চলত তাদের ভাবের 
আদান-প্রদ্দান। শ্রীরাঁমরুষ্জও মনে মনে ভক্ত কেশবের প্রতি অনুভব করতেন 
একটা তীত্র আকধণ। তিনিও তার ক্সিপ্ধ উপস্থিতিতে সজীব ও ভাঁবগন্তীর 
করে তৃলতেন ব্রাঙ্গসমাজের কোন কোন অনুষ্ঠানকে | শ্রীরামকৃষ্ণের সংস্পশে 
এসে কেশবচন্দ্ের মনে একটা বৈপ্রবিক পরিবতন এসেছিল সন্দেহ নেই। 
কিন্ত ব্রাঙ্গলমাঁজ এবং তীর সম্পাদিত ইংরেজী ও বাংল! পত্রিকার 
মাধ্যমে কলকাতার শিক্ষিত সমাজের সঙ্গে কেশবের সংযোগ তখনও ছিল 
অব্যাহত। নব্যশিক্ষিত বাঙালীর ধর্মজীবনের উপর তার তখন অপ্রতিহত 
প্রভাঁব। সেই প্রতিষ্ঠার স্থযোগ গ্রহণ করলেন তিনি তার মহান্‌ অধ্যাত্মপঙ্গীর 
আলোক-পামান্ত ব্যক্তিত্ব-প্রসঙ্গকে শিক্ষিত বাঙালীর গোচরে আনবার জন্তে । 
এই প্রসঙ্গে মনীষী রল1 লিখছেন £ 
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ভিন্ন সম্প্রদায়তৃত্ত হয়েও এই পুঁথিগত বিছ্যাবিহীন মৌলিক ধর্মদ্রষ্টার 
অনন্যসাধারণ ব্যক্তিত্বের কথা জনসাধারণের মধ্যে স্বেচ্ছায় প্রচারের দায়িত্ব 


২৬৮ আধুনিক বাঙালী সংস্কৃতি ও বাংল! সাহিত্য 


গ্রহণের মধ্যে কেশবচন্দ্রের উদার মনের পরিচয় পাওয়া! যায়। শ্রীরামকৃষ্ণের 
ভাব ও ধর্মাদর্শ প্রচারের মধ্যে তার ব্যক্তিত্বের প্রতি কেশবচন্দ্রের যে 
শ্রদ্ধা স্থচিত হয়েছিল সেই শ্রদ্ধা ক্রমে ক্রমে গভীরতর হল তার 
সাহচার্ষের ফলে। অচিরেই কেশবচন্দ্রের মনের উপর শ্রারামরুষ্জের প্রবল 
ব্যক্তিত্ব-প্রভাব মুদ্রিত হল। শ্রীরামকুষ্ণের আলোকসামান্ ব্যক্তিত্বের যে 
দিকটি কেশবচন্দ্রের সদ্দাজাগ্রত মনকে অভিভূত করেছিল, সে হল এঁহিক- 
পারত্রিক সব কিছুর প্রতি এই ভগবৎ-প্রেমিকের অস্তর্ভেদী ও অভ্রান্ত দৃষ্টি। 
এই দষ্টির সম্মুখে ভক্ত কেশব শ্রারামকষ্জের প্রতি শিষোর মত শ্রদ্ধাবনত হলেন, 
যেমন হয়েছিলেন পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত যুক্তিবাদী যুবক নরেন্দ্রনাথ । 
কেশবচন্দ্রের উপর শ্রীরামকৃষ্ণের অনতিক্রমণীয় প্রভাব-বর্ণন। প্রসঙ্গে মনীষী রল'। 
বলছেন £ 

“7700০ 750909565 51)0৬্ঘা) 175 00015 70951080, 00০ 11105001005 
০1710£ 01 019০ 131810100 90081, 10101) 11) 12917101106 2100 [01250150+ 11) 
7০136 0৬8 1926016 01715 01010071108. 16100109106 01 ০০০- 
1০210131176 ৪00 92051010 আ)০ ০০এ]ন 17827015 152.0 2190 ড্া1)0 
৮০০০ 1) 9180015, 15 চাএ]চ 80001191015. 100 1২81009107151)172,5 
[021700201012 00130017060 10110 200 112 52৮0 2.0 1195 ০০6 85 2. 
015017)10, 

কেশবচন্দ্রের ধর্মজীবনের দ্বিকৃপরিবর্তন-আলোচনাঁয় এখানেই প্রশ্ন ওঠে 
শ্রীরামরুষের দিবযজীবনের প্রভাঁবে এই মহান ধর্মনেতা বাস্তবিকপক্ষে ধর্মগুরু 
শ্রীরামকৃষ্ণের শিশ্ত্ব গ্রহণ করেছিলেন কিনা । এই বিতর্কে নতুন করে 
প্রবেশের কোন প্রয়োজনীয়তা আছে বলে আমাদের মনে হয় না) কৌতুহলী 
পাঠক এ সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা দেখতে পাবেন রূম'যা রল"র স্থবিখ্যাত 
শ্রীরামকুষ্জ-জীবনী গ্রন্থের পরিশিষ্টে (০৮০ এ], 50. 9310-319 )1 উত্তর- 
কালে কেশবচন্দরের ধর্মজীবনের উপর শ্রীরামকৃষ্ণের সক্রিয় প্রভাবের কথা 
সবিস্তারে বর্ণনা করেছেন কেশবচন্দ্রের পাশ্চাত্য বন্ধু মনীষী ম্যাক্স মুলর এবং 
তার শিষ্য-জীবনীকার প্রতীপচন্দ্র মজুমদীর। কেশবচন্দ্র শ্রীরামকৃষ্ণের শিষ্য 
গ্রহণ করুন আর না করুন, অন্ততঃ ছুটি বিষয়ে তার পরিণত ধর্মোপলব্ধির 


সামগ্রিক জীবন-স্বপ্ন ॥ কেশবচন্দ্ ২৬৯ 


উপর শ্রীরামরুষ্ণের অধ্যাতআচিস্তার প্রভাব অত্যন্ত স্পষ্ট । প্রথমতঃ ব্রাঙ্মদমাজের 
প্রচলিত ভগবৎ-স্বরূপের ধারণা “পিতৃভাবকে” অতিক্রম করে কেশব কতৃক 
ভগবানকে “মাতৃভাবে' অন্ুভব। ভারতীয় অধ্যাত্মাচিস্তায় এই অন্ভব 
অবশ্য নতুন নয়, কিন্তু ব্রাক্ষপমাজ হিন্দু-সাধনার এ-দিকটি আংশিকভাবে 
স্বীকার করলেও ধশান্থশীলনে প্রাধান্ত অর্পণ করেছিলেন ভগবানের এশ্বধময় 
পিতৃভাবের উপর । ভগবানকে সবশক্তিমান্‌ এবং দগুদাতা পিতারূপে ধারণার 
মধ্যে কল্পনার বলিষ্ঠতা আছে, মাতৃভীবে উপাপনীয় মাধুষ বর্তমান । হিন্দু- 
সাধনার এতিহো মাতৃরূপিণী এশীশক্তি শুধু মাধূর্ষযে কোমল। নন, প্রয়োজনবোধে 
তিনি শক্তিময়ী, রুদ্রীণী। এশ্বর্ধ ও মীধুষের অপরূপ সম্মেলন ঘটেছে এই 
মাতৃভাব-সাধনায় । কোমলে-কঠোরে মিশ্রিত এই ধর্ম-বোধের আবেদন তাই 
শুধু নীরন তত্বচিস্তায় নয়, সরস প্রেমের জগতেও । শ্রীরামকৃষ্ণের ধর্মসাধন। এই 
কোমলে-কঠৌরে মিশ্রিত সাধনা । এই সাধনায় অদ্বৈতবাদের যেমন স্থান 
আছে, তেমনি অন্তরঙ্গ মাতৃভাবের অন্ভূতিতেও এই সাধন প্রাণবস্ত। ভারতীয় 
এতিহ্ের সঙ্গে এই সাধনা সামঞ্ুস্তপূর্ণ , শুধুমাত্র বুদ্ধিগ্রাহা সংস্কার-মুক্তিতে 
নয়, স্থগভীর প্রাণধর্মের মুক্তিতেই এর পূর্ণ বিকাশ । ১৮৭৫ শ্রীষ্টাবে শ্রারাম- 
কৃষ্ণের সঙ্গে শুভ মিলনের পর কেশবচন্দ্র আকৃষ্ট হলেন মুখ্যতঃ এই হৃদয়ধমী 
মাতৃভাব-প্রধান ধর্মসীধনার দিকে । ত্রাঙ্মঘমাজের সাধনাবহিভূ তত এই নবতর 
ভগবৎ-অনুভূতিকে প্রকাশ্তে গ্রচীরের জন্য শুধুমাত্র ব্ব-সম্প্রদায়ের নিকট নয়, 
স্বীয় অন্তরঙ্গ অন্ুবতীদ্দের 'নকটও তীব্র সমালোচনার পাত্র হয়েছিলেন 
কেশবচন্দ্র । কিন্তু হৃদয়োখিত বিবেক অনুসরণে কেশবচন্দ্র রইলেন অটল । 
দ্বিতীয়তঃ) সর্বধর্ম-সমন্বয়ের ভিত্তিতে কেশবচন্দ্র ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে নববিধান, 
(106৬ 11906580100) নামক যে নতুন ধর্মমত প্রচার করেন, তার উপরও 
শ্রীরামকৃষ্ণের উদ্ণার ধর্নবৌধের প্রভাব গভীর বলেই মনে হয়। পৃথিবীর সকল 
ধর্মমতের ভিতর ষে শাশ্বত সত্য আছে, সেই সত্যকে শ্রদ্ধার সঙ্গে ত্ব-জীবনে 
গ্রহণ করে শ্রীরামরুষ্ণ সর্বধর্ম সমন্বয়ের যে মহৎ আদর্শ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, 
সেই আদর্শ অন্প্রাণিত করল কেশবকে “নববিধান'-পরিকল্পনায় ও তার 
প্রচারে । বিভিন্ন ধর্সের সমন্বয়ের ভিত্তিতে কেশবচন্দ্র এই নতুন ধর্মমত প্রচার 
করেন ১৮৮০ গ্রীষ্ঠীব্ষে । ১৮৭৫্রস্রান্দে শ্রীরামরুষ্ের সংস্পর্শে আমার পর 


২৭০ আধুনিক বাঙালী সংস্কৃতি ও বাংলা সাহিত্য 


থেকেই এই সমন্বয়ভিত্তিক উদার ধর্মাদর্শের দিকে কেশবচন্দ্রের চিত্ত প্রসারিত 
হয়, এট] খুবই সম্ভব। কেশবচন্দ্রের হৃদয়ে উদার ধর্নভাঁব পূর্ব থেকেই ছিল । তবে 
শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট-সান্িধ্যে আসার পর থেকেই তার এই ভাব দ় প্রত্যয়ান্বিত 
হয়, এবং “নববিধানে*র মাধ্যমে তিনি এই ভাব জনসাধারণের মধ্যে প্রচারে 
ব্রতী হন। 

শতাব্দী শেষে শ্রীরামরুষ্জের ভাবময় দিব্যজীবনের প্রভাবে সংস্কারকাষী 
ধর্মমতগুলি কিভাবে সমহ্গ়ভিত্তিক উদার ধঞ্জোপলব্ধির স্তরে উপনীত হবার 
পথ খুঁজছিল, তাঁর অভ্রান্ত স্বাক্ষর কেশবচন্দ্রের 'নববিধান?। 


কেশবচন্দ্রের উদ্দার ধর্মভাবন1 দেশকালের সীমা উত্তীর্ণ হয়ে ক্রমশঃ ব্যাপ্ত 
হল বিশ্বমানবধম়ের উদ্দার প্রাঙ্গণে । বাঙালী-সংস্কৃতির দিগন্ত-প্রসারে এই উদ্ধার 
ধর্মচেতনাও একটা লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য । যীশুশবীষ্ট, মহণ্মদ, বুদ্ধ, চৈতন্য প্রমুখ 
জগতের যে সমস্ত ধর্মনেতা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দেশে আবিভ্‌ ত হয়ে ত্যাগ 
প্রেম, বৈরাগ্য, ক্ষমা ও তিতিক্ষার সাধনায় মান্গষের কল্যাণে জীবন উৎসর্গ 
করেছিলেন তাদের পুণাস্থৃতির প্রতি কেশবচন্দ্রের শ্রদ্ধা ছিল অপরিমেয় । 
কেশবচন্দ্র শেষ বয়সে এই সকল মহাপুরুষ প্রচারিত ধমের সার সংকলন করে 
ভারতের বিভিন্ন ধর্মীবলম্বীদের মধ্যে এঁক্যবিধানে সযত্ব হলেন। তার অন্কবতী 
কয়েকজন কমীর ওপর তিনি ভার দিলেন এই মহৎ কাজ সম্পাদন করবার জন্তে । 
প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, অঘোরনাথ গুপ্ত, গিরিশচন্দ্র সেন, ভ্রিলোক্যনীথ সান্যাল 
যথাক্রমে শ্রীষ্টধর্ম, বৌদ্ধধর্ম, ইস্লাম ও গৌড়ীয় বৈষ্ণবধন্ণ আলোচনা-গবেষণায় 
যে গভীর পাণ্ডিত্য ও নিষ্ঠার পরিচয় দেন, তা৷ বর্তমান গল্প-উপন্তাস-প্রাবিত 
বাংল! দেশে ধারণ] করা অনেকট। দুঃসাধ্য । 

সবধর্ম-সমন্বয়ের ভিত্তিতে কেবশচন্দ্র বৃহত্তর ভারতীয় জাঁতিগঠনের কাঁজে 
একদিকে ব্যস্ত, আর একদিকে কেশবচন্দ্রের পারিবারিক জীবনের একটি 
ব্যক্তিগত কাঁজকে কেন্দ্র করে তার অন্ুবর্তীদের মধ্যে এমন একটা বিক্ষোভের 
তরঙ্গ উখিত হল, যাতে কেশবচন্দ্রের এতদ্দিনকার স্বপ্ন ভেডে যাবার উপক্রম 
হল। এবিক্ষোভ উপস্থিত হলেছিল ১৮৭৮ শ্রীষ্টাবে বিখ্যাত “কোচবিহার 


সামগ্রিক জীবন-ম্বপ্র ॥ কেশবচন্্র ২৭১ 


বিবাহকে' কেন্দ্র করে। তাঁর অন্থবতীয়েরা অভিযোগ করলেন কেশবচন্দ্রের 
ব্যক্তিগত বিশ্বাস ও আচরণের মধ্যে সামগ্তস্ত নেই ; আর কেশবচন্দ্রের কথা 
হল--তাকে বক্তব্য প্রকাশের স্থযোগ না দিয়ে তাঁর প্রতি অবিচার করা 
হয়েছে । 

এতবড় একজন যুক্তিবাদী ধর্দ ও সমাজ-সংস্কারক নেতার পক্ষে নিজের 
বিশ্বাসের বিরুদ্ধে কোচবিহার বিবাহে" সম্মতি দেওয়। আপাতদৃষ্টিতে একটি 
অন্যায় কাজ বলেই মনে হয়। কোন কোন সহাহুভূতিশীল কেশব-সমাঁলোচক 
বলেন, কেশবচন্দ্রের এই কাঁজ পিতৃহৃদয়ের স্নাভাবিক ছুর্বলত1-প্রস্থত । কিন্তু 
কেশবচন্দ্রের সহযোগী ও চরিতকার উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দ রায় তার বিখ্যাত 
জীবনীগ্রস্থ “আচাঁষধ কেশবচন্দ্রে প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছেন ছুটি প্রধান 
কারণে কেশবচন্দ্র কোচবিহাঁর-রাঁজার সঙ্গে তার অপ্রাপ্তবয়স্কা কন্তাঁর বিবাহে 
সম্মত হয়েছিলেন । প্রথমত, এই বৈবাহিক সম্পর্ক কৌচবিহার-বাসীদের পক্ষে 
কল্যাণকর হবে,_এ সম্বন্ধে ভগবানের 'প্রত্যাঁদেশ ; দ্বিতীয়তঃ বিবাহ ব্রাহ্গ- 
প্রণালীতে অনুষ্ঠিত হবে-এ-বিষয়ে কোচবিহারের ডেপুটি কমিশনার মিষ্টার 
ডল্টনের 08107) কথার উপর বিশ্বাস স্থাপন । প্রত্যাদেশ সম্পর্কে বক্তব্য 
কিছুই নেই, কারণ এরূপ বিশ্বাস একান্ত ব্যক্তিগত ব্যাপার , কিন্তু ব্রাঙ্গমতে 
বিবাহ-অন্ুষ্ঠান-ব্যাপারে কেশবচন্দ্র যে প্রতারিত হয়েছিলেন, তাতে সন্দেহ 
নেই | 

এই মতান্তরের ফলে কেশব-বিরোধীরা তার ভারতধর্ম-প্রতিষ্ঠার আশ্রয়ভূমি 
“ভারতবধীয় ব্রাঙ্গসমাজ' থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে প্রতিষ্ঠা করলেন “সাধারণ ব্রাঙ্গ- 
সমাজ (১৮৭৮ শ্রীষ্টাব্দের ১৫ই মে)3 আর বন্দুবিচ্ছেদের বেদন। নিয়ে 
কেশবনন্ত্র প্রতিষ্ঠা করলেন নতুন আদর্শের ভিত্তিতে 'নববিধাঁন" ব্রাঙ্গসমাজ। 
এ নববিধান”-প্রতিষ্ঠাই হল কেশববন্দ্রের জীবনের শেষ কীতি। বস্ততঃ অস্থস্থ 
শরীরে এই গুরুতর শ্রমসীধ্য গঠনমূলক কাজে আত্মনিয়োগ করার ফলেই তার 
দেহাবসান ঘটে ১৮৮৪ শ্রীষ্টাবে । 

আধ্যাত্মিক জীবনের শেষ সঙ্গী শ্রারাঁমকুষ্জের মত কেশবচক্ত্রও বিশাস 


১ কোচবিহার বিবাহ সম্পর্কে বিস্তৃত বিবরণের জন্য দ্রষ্টবা ; উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দ রায় 
কৃত “আচ।ব কেশবচন্দ্র'ঃ দ্বিতীয় খণ্ড 


২৭২ আধুনিক বাঙালী সংস্কৃতি ও বাংল! সাহিত্য 


করতেন, জগতের প্রধান ধর্মমতগুলি একটি শাশ্বত সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। 
এই উদ্দার ধর্মোপলদ্ধির ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তিনি তাঁর “নববিধান”। 
কেশবচন্দ্র-পরিকল্পিত “নববিধান' শুধু অধ্যাত্ব-বিষয়ক আলোচনার ক্ষেত্রমাত্র 
নয়, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর সাহায্যে জড়রাজ্যের রহস্তাভেদও এই নতৃন বিধানের 
অন্যতম লক্ষ্য । “নববিধানে”র ব্যাখ্য। প্রসঙ্গে কেশবচন্দ্র বলেছেন £ 


“ নববিধানে' বেদের অন্ত নাই, কেনন। সত্যই ইহার বেদ। ইনি দেশকাঁল 
বদ্ধ নহেন, সমুদয় বিধানের সঙ্গে সংযুক্ত । ইহাতে সমস্ত নীতি ও সমস্ত ধর্ম 
একীভূত । সকল বিজ্ঞান ইহার অন্তর্গত।-..জড়বাজ্য, মনোরাজ্য সমুদয় ইহার 
রাজ্যের অন্তর্গত । নববিধান বিজ্ঞানের ধর্ন,_ইহার মধ্যে কোন ভ্রম, কুসংস্কার, 
অথবা! বিজ্ঞানবিরুদ্ধ কোন মত স্থান পাইতে পারে না। ইনি সকল শান্ত্রকে 
এক মীমাংসার শাস্ত্রে পরিণত করিবেন, সকল দলের মধ্যে সন্ধি স্থাপন 
করিবেন।” 


কেশবচন্দ্র আশ করেছিলেন, এহিক ও আধ্যাত্মিক-_অর্থাৎ সামগ্রিক 
জীবনের ভিত্তিতে রচিত এই উদার ধর্ম ভাঁরতবাসীর পক্ষে হবে পরম 
কল্যাণকর । ছুর্ভাগ্যক্রমে ভাঁরতবাঁপী নিজের বিভিন্ন ধর্মবিশ্বাসের সীমাকে 
অতিক্রম করে ব্যাপকভাবে এ উদ্দার ধর্মমত গ্রহণ করতে পারেনি । কিন্তু 
তার সংস্কারমুক্ত মনোভাব বাঙালীর দৃষ্টিলীমাকে প্রসারিত করে পরবর্তীকালে 
জগৎ্-সচেতন এক মহৎ সংস্কৃতি-নিমীণে সক্ষম হয়েছে । 


উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙীালী-সংস্কৃতির দিগন্ত-প্রসীরে সহায়তা করেছে 
পঞ্চম-দশকোত্তর সজীব প্রাণধর্মী সাহিত্য । সাহিত্য পাঠের প্রতি কেশবচজ্জের 
সহজাত অনুরাগ সত্বেও সচেতনভাবে তিনি কোন সাহিত্য রচনা করেননি । 
তবে নীতি ও ধর্মব্যাখ্য। প্রসঙ্গে কেশবচন্দ্র জাতিকে যে সমস্ত উপদেশ দিয়েছেন 
তার মধ্যে অনুস্যত হয়ে আছে কেশবচন্দ্রের পরিণত জীবনোপলব্ধি। এমন 
জীবনধমী আন্তরিক ভঙ্গীতে রচন। সে যুগে ছিল দুর্লত। স্পষ্ট ঝজুরেখায় অহ্কিত 


সামগ্রিক জীবন-স্বপ্র ॥ কেশবচন্দ্র ২৭৩ 


হয়েছে সেই সত্য-উপলব্ধি তার গছ্য-রচনাঁয়। ভাবপ্রকাঁশের স্বচ্ছতা ষদি গছ্য- 
রচনার অন্যতম প্রধান গুণ হয়, তবে কেশবচন্্র সে-যুগের আড়ম্বরপূৃর্ণ রচনার 
ক্ষেত্রে একজন উংরুষ্ট শিল্পী । গভীর জীবন-সব্যকে সহজ, সরল, সবজনবোধ- 
গমা অথচ পত্যয়শীল সবল ভাষান মধ্য দিয়ে স্বত:স্ফুতভাবে প্রকাশ করবার 
এমন অসাধারণ ক্ষমতা বঙ্কিমচন্দ্র ও বিবেকানন্দ ছাড়া সে যুগের খুব কম 
লেখকের মধ্যেই দেখা যায়। ছুর্ভীগ্যক্রমে কেশবচন্দ্রের এই শক্তিশালী অথচ 
সহজ গছ্যরীতি বঙ্কিম-বিবেকানন্দের পরে আর বেশী অন্রশ্ত হয়নি । স্বচ্ছ 
প্রকীশ-ভঙ্গীর স্থলে এসেছে অলংকারপ্রিযঘ়ত1! ফলে স্-গছোর এজ্জল্য বাডলেও 
জনচিত্তে আবেদন স্যঠিব দিক দিয়ে তার দুর্বলত। স্পষ্ট হয়ে উঠেছে । কেশব- 
চন্দ্রের স্বচ্ছ অথচ অন্থঃস্পশী হ্বদ্য গগ্-পচনাভঙ্গী বাংল। সাহিতো আরও বেশী 
অন্রশীলিত হলে বাডাল-সংস্কতিব দিগন্থ মে আরও প্রসাবিত হত তাতে মন্দেহ 
/নহ । কেশবচন্ছের “জীবনবে৮, 'সাতসমাগমা, আচাদের প্রার্থন। এবং 
“স্থলভ সমাচাবের বচন ও পত্র।বলী এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য কীতি। 


উনবিংশ শতাব্দীর সপ্ৰম ও অষ্টম দশকের তর্মুখর বাঙালী জাবনকে বেগ 

ও বলিষ্ঠতা দান করেছে কেশবচন্জের ক্লান্তিহীন সংস্কৃতি-সাধনা ৷ এই সাধনানু 
আশ্রয়স্থল ছিল ধর ও সমীজসংস্কার। এই ছুই বিশিষ্ট ক্ষেত্রে আচায কেশব- 
চন্দ্রের জাগরণের মন্ত্র বাঙালীর দৃ্টকে করেছিল মোভমুক্ত, এবং সেই সংস্কারমুক্ত 
দৃষ্টিই সৃষ্টি করেছিল গত শতাব্দীতে সব চাইতে ফলপ্রস্থ নবজাগৃতি আন্দো- 
লনের। বাজনীতিক্ষেত্রে কেশবচন্দ্রের ভূমিকা ছিল ভূদেব, রাজনারায়ণ এবং 
বঙ্কিমের মতই গঠনশীল নেতার। সেজন্য উত্তেজনাপূর্ণ রাজনৈতিক কাবকলাপের 
চেয়ে তিনি বেশী জোর দিয়েছিলেন জাতির ধর্ম নৈতিক ও অর্থ নৈতিক জীবনের 
গঠনের উপর । তার জাতীয়তাবোধের গভীবত। সন্দেহাতীত, সে-যুগের 
পক্ষে পরম লোভণীয় কে. দি. এস. আই. খেতাব প্রত্যাখ্যান করতে তিনি 
মুহূর্তমাত্রও দ্বিধাবোধ করেননি । কিন্তু যুগ-সথুলভ ভাবোদেলত। তার প্রশাস্ত 
ও স্থগভীর জাতীয় চেতনাকে অতিক্রম করে কখন ৪ তটপ্লাবী হয়ে ওঠেনি । 
একবার তিনি সমসাময়িক ভারত-বরেণ্য রাষ্নেতা স্থরেন্রনাথকে বলেছিলেন, 

১৮ 


২৭৪ আধুনিক বাঙালী সংস্কৃতি ও বাংলা সাহিত্য 


স্বরেজরনীথ যেন তার রাজনৈতিক মুক্তি-আন্দোলনের আগে কেশবচন্দ্রকে 
স্যোগ দেন ভারতীয় জনগণের সমাজবোধ ও নীতিবোৌধকে উন্নত করবার 
জন্যে। তা না হলে রাজনৈতিক স্বাধীনতা কখনও স্থায়ী ভিত্তির উপর 
প্রতিষ্ঠিত হবে না।১ 


বর্তমান স্বাধীনতা ও সাংস্কৃতিক জীবনের পরিপ্রেক্ষিতে আচার কেশব- 
চন্দ্রের দৃষ্টি কতট] স্বচ্ছ ও স্দৃরপ্রসারী ছিল, তার এই গভীর অর্থপূর্ণ উক্তি 
থেকে তা আমরা! সহজেই উপলব্ধি করতে পারি । 


১.4. 0.1130171767109, শি৮00168 11) 6109 1301109] 101)979391)09, * 07210177808) 0% 
05190 07381)09 21) 00290. 


৪ 


কথাশিল্পে বাস্তবচেতন! ॥ ভাবীযুগের ইশারা 
তারকণাথ গঙ্গোপাধ্যায় 


গল্পপ্রিয় বতমান বাঙালীর নিকট প্রীয়-বিম্বত একটি নাম-_তাঁরকনাথ 
গঙ্গোপাধ্যায়, আর কথাশিল্পের ক্রমবিকাশের ইতিহাসে স্বল্প-আলোচিত 
একথানা উপন্তাস__ন্বর্ণলতা'। সাহিত্যরুচির পরিবর্তনের ফলে আধুনিক 
গল্প-পাঠক এই উপন্যাসথানি আর পড়েন ন। বটে, কিন্ত আজ থেকে আরও 
ছিয়াশী বছর আগে (১২৮১বাং, ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাঁশিত)১ বাঙালী পাঠক 
যখন বঙ্কিমের কল্পনাপ্রধান রোমান্সধমী কাহিনী পড়ে মুগ্ধ, বিস্মিত এবং 
রোমাঞ্চিত, জীবনের প্রতি তারকনাথের খঙ্ুদৃষ্টি তখন তার্দের কৌতুহলকে 
সবলে আকর্ণ করেছিল সমাজের বাস্তব পরিবেশের দিকে । নিম্নমধ্যবিত্ত 
বাঙালী-জীষনের ক্ষুদ্র তুচ্ছ সুখ-দুঃখের কাহিনী নিয়ে ব্যাপকভাবে কথাসাহিত্য- 
স্থষ্টির আয়োঞ্জন বাংলা সাহিত্যে আরও বহু পরবতীকালের ঘটনা সন্দেহ নেই ) 
কিন্তু অচিন্তপূর্ব জীবনবোধের ক্ষেত্রে সহদয় তারকনাথের এই মানস- 
বিচরণ সে-যুগের কল্পনাপ্রধান উপন্যাস-জগতে যে একটা নতুন সম্ভাবনার 
ইঙ্গিত বহন করে এনেছিল-_এ সত্য আজ তর্কাতীত। 

লেখক হিসাবে তাঁরকনাথ যখন 'প্রায় অখ্যাত, প্রপন্তাসিকের ভূমিকায় 
বঙ্কিমচন্দ্র তখন সমস্ত দেশে জনপ্রিয়। বাংলা উপন্যাস তখন রোমান্সের 
ভাবাতিশায়ী আনন্ব-বেদনার ধারায় প্রবাহিত। ১৮৭৪ খ্রীষ্াব্ধের মধ্যেই 
বহ্থিমের রোমান্টিক কল্পনাগ্ধান ছুর্গেশনন্দিনী (১৮৬৫), কপালকুগ্ডলা (১৮৬৬), 
যুগলান্গুরীয় (১৮৭৪), এবং অর্"-এতিহাসিক ও সামাজিক মৃণালিনী (১৮৬৯), 
বিষবৃক্ষ (১৮৭৩) প্রভৃতি উপন্যাস প্রকাঁশিত হয়েছে। বঙ্ধিমের আত্যন্তিক 
রোমান্টিক ভাবকল্পনার প্রভাবে স্বল্লসংখ্যক মূল্যবান ও বহু সংখ্যক মূল্যহীন 
উপন্যাস রচন? শুরু হয়েছে । উপন্যাস-জগতে প্রাচুর্য বাড়ছে, কিন্তু বাস্তব- 
জীবনকেন্দ্রিক নবস্ষ্টির কোন ইঙ্গিত প্রত্যক্ষ হয়ে উঠছে না। এ-অবস্থায় 


ব্রজেন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সা সাঁ' চরিতমালা, ৫ম খণ্ড, তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায় পৃঃ ১৩ 


২৭৬ আধুনিক বাঙালী সংস্কৃতি ও বাংল সাহিত্য 


তারকনাথ আত্মপ্রকাশ করলেন নিজের দেখা পলীর মধ্যবিত্ত বাঙালী-জীবনের 
বাস্তবচিত্র নিয়ে। বস্কিমের রৌমান্টিক ভাবপ্রধান উপন্যাসের বিরুদ্ধে এই 
অখ্যাত লেখকের আদশগত বিদ্রোহ সেদিন ছুঃসাহমিক ছিল সন্দেহ নেই) 
কিন্তু এই ছুঃপাহসের ফলেই বাংল। উপন্যাসের ইতিহাসে একট। যুগাস্তর- 
সম্ভাবন। দেখা দিল । 

সমসাময়িক নিছক কল্পনাশ্ররী উপন্যাস রচনা-প্রয়াসের প্রতিবাদে 
তারকনাথের এই সচেতন বিদ্রোহচেতনা প্রত্যক্ষ হয়ে উঠেছে “ম্বণলতাঁর” 
আখ্যাপত্রে। সেখানে তারকনাথের ছুটি উদ্ধৃতি খুবই উল্লেখ্য £ প্রথম, "71508 
01011909015 ০058. 511) [01051100. ৮০1018",--1701206. ( [06 00010) 
[00218 10 1১15790 1১0 ৮০1৮ 10021 0 000). ) দ্বিতীয়, “কথা পি 
তৌযয়নেছিজ্ঞং যদ্যসৌ তথ্যবস্তুবেৎ।” হরিবংশম্‌। 


জীবনসত্যের শিল্পরূপই উপন্যাস_-এ-সম্পর্কে কোন ছ্িধা ছিল না 
তারকনাঁথের। ধে জীবনের সঙ্গে তার পরিচয় ছিল ঘনিষ্ঠ সেই জীবনেবই 
শিল্পরূপ দিতে অগ্রনর হয়েছিলেন তাঁই এই জীবনশিল্ী অকম্পিত চিত্তে । 
কিন্ত সেই রোমান্টিক ভাবপ্রবুত্তির যুগে তাঁরকনাথের বাস্তবধমী এই অভিনব 
শিল্লোছ্যম যে কতখানি অভিনন্দিত হবে সে-সম্পর্কে তার মনে সন্দেহ ছিল 
নিশ্চয়ই ; না হলে ওপন্যাঁসিক হিসাবে তার স্ব-নামে আত্মপ্রকাশ না করবার 
কোন কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না এই বাস্তবধমী উপন্যাসের সাফল্য সম্পর্কে 
তারকনাথ যতই দিধান্বিত হোন না কেন, বান্তব ক্ষেত্রে দেখা গেল 
উপন্ানখানি সংবেদনশীল বুসিকচিত্ত জয় করতে সক্ষম হয়েছে । 

এই লোকচিত্ত জয়ের কারণ কাহিনী রচনায় লেখকের পরিকল্পনার 
মৌলিকতা। বঙ্কিমের কল্পনাপ্রধাঁন উপন্যাসের তুলনায় তারকনাথের উপন্যাস 
একান্তভাবে বাস্তবধমী--উপন্তাঁস-ধর্মের দিক দিয়ে এই মৌলিক পার্থক্যটুকু সে- 
যুগের সমালোচকের দৃষ্টি এড়ায়নি। কয়েক বছর পর “ক্যালকাট। রিভিয্যু'র 
সমালোচক বঙ্কিমের উপন্তাসকে আখ্যায়িত করলেন “নিছক কাঁব।” আর 
তারকনাথের উপন্াঁসকে "থাটি উপন্তাপ, বলে। এ-প্রসঙ্গে “ক্যালকাটা 
রিভিয়্যু'র সমালোচনাঁটি উদ্ধারযোগ্য £ 


কথাশিল্পে বাস্তবচেতন। ॥ তাঁরকনাঁথ গঙ্গোপাধ্যায় ২৭৭ 


“0715 15 005 012]ঠ 00৪ 00৬6] ০18৮০ 1620 11) 061)6811, 
380 18101000 008000975 0115 0০106 0090109, 206 00015..-]1 
65071101176 102125911 0017723010 1166) 11) 06117)0801176 1921 01091900, 
10. 91550010106 01010 5501065৭002 21000010 01 51027720100) 
১১15 10006 8, 01581] 90016 13010£811 ড/1106195 0 7100017. 139 15 
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99100 1818100861) 15 1011521100 010)0106 [301962]1 200015- 


শুধু সে-যুগের কেন, এ-যুগের চিন্তাশীল সমালোচক মৌহিতলাল মজুমদার ও 
বস্কিমের উপন্যাসকে কাব্যধর্মী এবং বঙ্ষিমকে বাবে বারে “কবি” বলে অভিহিত 
করেছেন । এর কারণ বোঁধ হত্ব এই যে, জীবনের রহস্য অন্রসন্ধানে বহ্ধিমের 
ভাবকল্পনা বরাবরই একটু উচ্চগ্রামে বাঁধা--কি এঁতিহাসিক উপন্তাঁসে, কি 
সামাজিক উপন্যাসে । খাটি রোমাঁটিক উপন্যাসে এই ভাবাঁতিশায়ী কল্পন! 
স্বাভাবিক হলেও সামাজিক উপন্যাস রচনায় কল্পনার আতিশয্য পাঠকের 
বাস্তব-বোধকে পীডিত করে । এই কারণেই বোধ হয় সে-যুগের পাঠক-সমাঁজ 
তারকনাথের মীমাবদ্ধ কল্পনায় সাধারণ বাঙালী-জীবনের সুখ-ছুঃখের বাস্তবচিত্র 
দেখে উল্লসিত হয়েছিলেন । অনায়াসলদ্ধ বিপুল এশ্বযের অধিকারী জমিদার 
পরিবারের সীমাহীন অবকাশে গ্রীতি ও প্রীতিহীনতা, ঈধা, ছন্দ, প্রেম, বিরহ, 
বূপমোহ ও মোহভঙ্গের বৈচিত্র্যময় চমকপ্রদ কাহিনী নয়,_পলী ও নগর- 
পরিবেশের ভদ্র মধ্যবিত্ত জীবনের আপাত-বৈচিত্র্যহীনতার মধ্যেও যে রসস্থটির 
প্রচুর উপাদান বিদ্যমান, সহদয় হদয়-সংবেদনার সাহায্যে তাঁরকনাথ তা 
প্রমাণ করলেন ব্বর্ণলতা” উপন্যাসে । একট] নতুন জীবন-বৈচিত্রের স্বাদ 
পেল বাঙালী পাঠক, আর উপন্যাস রচনায় একটা নতুন আদর্শের ইঙ্গিত 
পেলেন সে-যুগের প্রপন্যাসিক 'ন্বর্ণলতা” পাঠ করে। উপন্যাঁস রচনার ক্ষেত্রে 
একট! নবধুগ-সম্ভীবন! আসন্ন হয়ে উঠল । 


১. গুশঃ& 09105665 1১0৮16, "০. 0 খু], 1889. 





২৭৮ আধুনিক বাঙালী সংস্কৃতি ও বাংলা সাহিত্য 


ক্রমশঃ জনপ্রিয় হয়ে উঠল উপন্যাসখানি। এই জনপ্রিয়তার প্রধান 
পরিচয়, উপন্তাসখানির একের পরে এক সংস্করণ । কিন্তু মজার বিষয় 
এই, গ্রন্থে লেখকের নাম ন। থাকায় উপন্যাসের লেখক কে লোকে তা 
অনেককাল জানতে পারে নি। অনেক সাহিত্যযশোলিপ্প, নিজেকে এই 
উপন্যাপের লেখক বলে পরিচয় দিতে লাগলেন । আবার অনেকে সে-যুগের 
খ্যাতিমান লেখক ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে (তাঁরকনাথের বন্ধু) এই বান্তবধমী 
উপন্যাসের রচয়িতা বলে তুল করতে লাগল । ১২৯০ সালে প্রকাশিত 
স্বর্ণলতা"র চতুর্থ সংস্করণের আখ্যাপত্রে সহাদয় ইন্দ্রনাথ পাঠকসমাজের 
নিকট লেখকের প্ররুত পরিচয় তুলে ধরলেন । তারকনাথ “কলরবমুখরিত 
খ্যাতির প্রাঙ্গণে" প্রতিষ্ঠিত হলেন । উপন্যাসখানির জনপ্রিয়তা আরো বেড়ে 
চলল। লেখকের জীবিতাবস্থায় বইখানির সাতটি সংস্করণ প্রকাশিত হল। 
১৮৮৩-৮৭ শ্রীষ্টাব্বে মিসেস জে. বি. নাইট 700৮0081০0৫ 006 ৪0008] 
[10197 55090190010-4 ব্বর্ণলতা"র ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশ করলেন । 
১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে দক্ষিণাঁরঞ্জন রায়ও বইখানির ইংরাজী অন্রবাদ গ্রস্থাকারে 
প্রকাশ করলেন । ফলে বইখানির মর্ধাদা আরও বধিত হল। ১৮৮৮ খ্রীষ্টাবে 
স্বর্ণলতা"র প্রথমাংশের অনুসরণে অযুতলাল বসুর নাট্যরূপ “সরলা” ষ্টার রঙ্গমঞ্চে 
প্রায় এক বৎসর কাঁল বারবার অভিনীত হল। নাট্যাভিনয়ের জনপ্রিয়তার 
সঙ্গে সঙ্গে ওুপন্যাঁসিকের খ্যাতিও শতগুণে বেড়ে গেল । প্রথম লেখা উপন্যাঁস- 
খানির সাফল্যে খ্যাতির উচ্চশিখরে আরোহণ করার পর তারকনাথ মৃত্যুমুখে 
পতিত হন ১৮৯১ থ্রীষ্টাবে । 


বাস্তবধর্মী সামাজিক উপন্যাস রচনার জন্যে সর্বাগ্রে প্রয়োজন সমাজ ও 
ব্যক্তিজীবনের সঙ্গে লেখকের প্রত্যক্ষ পরিচয়। কর্মোপলক্ষে তারকনাথকে 
বাঙলা দেশের পলী অঞ্চলের বহু স্থানে ভ্রমণ এবং বহু লোকের সংস্পর্শে 
আসতে হয়েছিল। পল্লী বাঙলার পারিবারিক জীবন এবং লোৌকচবিত্র 
সম্পর্কে তারকনাথ এ-সময়ে বু অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেন। উপন্যাস 
হিসাবে '্বর্ণলতা”র সার্থকতার মূলে আছে তাঁরকনাথের বান্তব চরিত্র সম্পর্কে 
এই অভিজ্ঞতা ও ভূয়োদর্শন। এ প্রসঙ্গে তারকনাথ নিজেও ১৮৭৩ খ্রীষ্টাবের 


কথাশিল্পে বাস্তবচেতন। ॥ তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ২৭৯ 


১৯শে জুলাই তারিখের দৈনন্দিন লিপিতে লিখেছেন £ "50776 ০ 0৫ 
01781800615 219 000 07০ 1০2] 116.” ভ্রাম্যমাণ জীবনে যে বিচিত্রধর্মী 
মানুষের সংস্পর্শে তিনি এসেছিলেন, সেই জীবনকে রসরূপ দেবার অন্তত ক্ষমতা 
ছিল তারকনাথের | শুধুমাত্র মধ্যবিত ও নিম্ন মধাবিত্ত জীবনের পুঞ্জীভৃত 
গ্লানির দিক নিয়ে নয়, সে-জীবনের হাশ্তোজ্জল করুণ বূপেরও জীবস্ত ' চিত্র 
আকার আশ্চর্য নিপুণতা ছিল এই হৃদয়বান শিল্পীর । ছাত্রাবস্থায় ডিকেন্সের 
একজন অন্তরক্ত পাঠক ছিলেন তাঁরকনাথ । সে সময়ে ডিকেন্সের করুণ ও 
হাস্তরসাত্মক জীবনচিত্র তারকনাথের কৌতুকপ্রিয় কল্পনাপ্রবুত্তিকে যে উদ্দীপ্ত 
করেছিল, তা অন্তমান করা অহেতুক নয়। বসম্প্রহার ক্ষেত্রে তারকনাথের 
যুগ থেকে আমাদের যুগের ব্যবধান প্রচুর । তাই স্বর্ণলতাঁর নীলকমল বা 
গডাঁঢরচন্দ্রের হাশস্তরসাত্মক জীবনচিত্র হয়ত আমাদের রস-পিপাসাঁকে তৃপ্ত 
করে না; কিন্তু এই অদ্ভুত জীবনচিত্র সে-যুগের সাধারণ বাঙালী পাঠকের 
চিত্তে অনাবিল হাস্যরসের প্রত্রবণ স্থষ্টি করত । ঈর্ধাদগ্ধ ক্রুর প্ররুতির স্ত্রী-চবিজ্র 
প্রমদ। এবং চরম আথিক দৈন্যের সম্মুখীন অথচ পাতিব্রত্যধর্ধে অবিচল সরলার 
চরিত্র-স্থ্টিতে তারকনাঁথ মাত্রাতিরিক্ত ভাঁবাঁতিরেকের পরিচয় দিয়েছিলেন 
বলেই মনে হয়; কিন্তু একথাও ম্মব্ণযোগ্য, সে-যুগের পলীমমাজে ওই 
ধরণের চরিত্রের একেবারে অভাঁব ছিল না। 

ন্বর্ণলতা, যৌথ জীবনের আদর্শ-শাসিত সমাজের ভাঙন-প্রবুত্তির একটি 
জীবন্ত আলেখ্য । মননশীল সমাজচেতনাঁর প্রভাবে তারকনাঁথ বাঙালী 
হিন্দুসমাজের সেই ক্ষয়িফুতা লক্ষ্য করেছিলেন, আর সহ্বদয় অন্তরের সহাভূতি- 
স্পর্শে সেই বেদনার চিত্র অস্কিত করেছিলেন । তারকনাথের জীবনীপাঠে 
জানা যায়, সে-যুগের বাঙালী সমাজ 'ন্বর্ণলতা” পাঠ করে ও “সরলা"র অভিনয় 
দেখে শুধু আনন্দই আহরণ করেননি, জীবনের সত্যপথ নির্ণয়ে জ্ঞানও সঞ্চয় 
করেছিলেন। মহত শিল্পের অন্যতম প্রভাব হল চিত্ত-সমুন্নতি। তারকনাঁথ 
ছিলেন সেই মহৎ জীবনধমমী-শিল্পের একনিষ্ঠ সাধক । জাতির কল্যাণ-কামন। 
ছিল তার শিল্পন্ষ্টির মূল প্রেরণা । তাই আধুনিক কলাকৈবল্যবাদী শিল্প- 
বিচারে উৎকৃষ্ট শিল্পস্থির নিদর্শন মনে না হলেও তারকনাথের ন্বর্লতা 
উনবিংশ শতাবধীর বাংলা উপন্যাস-জগতে যে একটা অনন্য স্যতি তাতে 


২৮০ আধুনিক বাঙালী সংস্কৃতি ও বাংল। সাহিত্য 


সন্দেহের অবকাশ নেই। এই একখানি মাত্র উপন্যাসের মাধ্যমে বাঙালী 
শিল্পীর শিল্প-ভাবনা অচিস্তিতপূর্ব বাস্তব রাজ্যের তোরণ-প্রান্তে উপনীত 
হল। 


স্টি হিসাবে স্বর্ণলতার মূল্যবিচাঁবে একটি কথা৷ সবশেষে ম্মর্ণযোগ্য। কোন 
স্ষ্টিই পাঠক-মনে স্থায়ী প্রতিষ্ঠালাভে সমর্থ হয় না_য্রি সেই শিল্পকর্ণ অষ্টার 
নিষীণ-কৌশলে চিত্তীকষৰক ন! হয়ে ওঠে । শিল্পসমালোচনায় সেজন্যে £010- 
এর উৎকর্ষ যুগে যুগে স্বীকৃত হয়ে আসছে । শিল্পরচনায় এই 1০] বহিরঙের 
পরিচয়মাত্র নয়, শিল্পস্থষ্টির অন্তনিহিত সৌন্দর্য বিকাশেও :£০£10-এর নিটোল 
প্রকাশ অপরিহাঁধ। যুগ-পরিবতনের সঙ্গে সঙ্গে ভাবাদর্শও বিবততিত হয়; 
কিন্তু শিল্পরচনায় £০:০-এর যদি উৎকষ থাকে তাঁহলে উত্তর যুগেও সেই শিল্প 
লোকের মনোহবরণ করে । [২1019215017-4ন 01911559 উপন্যাসের ভাববস্ত 
শুধু সে-যুগের পক্ষে কেন, এ-যুগের পক্ষেও আধুনিক । কিন্তু এ-যুগের পাঠক 
0111558 আর পড়ে না। কারণ অন্ঠসন্ধীন করলে দেখা যাবে, ইংরাজী 
উপন্যাসের ভাঁবাদর্শ পরিবতনের সঙ্গে সঙ্গে 107)-এরও অভাবনীয় উন্নতি 
হয়েছে। 'ম্বর্ণলতা'র তুলনায় বঙ্কিমের উপন্যাসে সমাজচেতন। হয়ত এত 
ব্যাপক নয়; কিন্তৃতার কোন কোন উপন্যাসে 1০]-এর যে উৎকর্ষের 
পরিচয় পাঁওয়া ষাঁয়, তা এখনও সে-সব উপন্যাসকে পাঠকের কাছে 
প্রিয় কবে রেখেছে । তারকনাঁথের ন্ঘর্ণলতা”য় বঙ্ষিম-উপন্যাসের সেই 
শিল্পোতৎকর্ষ নেই | বিষয়বস্তর অভিনবত্ব ও অকৃত্রিম হৃদয়ান্নভৃতির প্রকাশ 
সত্বেও শুধুমাত্র শিল্পকৌশলের দুর্বলতার জন্যই -ম্বর্ণলতা” আজ সাধারণ 
পাঠকের কাছে আবেদনহীন। বস্কিমের উপন্যাসের তুলনায় “ন্বর্ণলতা'কে 
মনে হবে চিত্রসমষ্টি মাত্র! 


উৎকৃষ্ট শিল্পের আর একটি উল্লেখ্য লক্ষণ নবীনতা। এই গুণের 
জন্যই বস্কিমের শিল্পন্ৃষ্টি এখনও অন্ভৃতিশীল পাঠকচিত্তকে আন্দোলিত 
করে। দুর্ভাগ্যক্রমে তারকনাথের 'ম্বর্ণলতাঁ"য় নবীনতার পরিচয় নেই। 


কথাশিল্পে বাস্তবচেতনা ॥ তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ২৮১ 


এই কারণে সে-যুগের পক্ষে চাঞ্চল্যকর এই উপন্যানখানি আজ সাধারণ 
বাঙালী পাঠকের চিত্তকে আর আকর্ষণ করে না| প্রচুর মানবিক আবেদন 
সত্বেও নবীনতার অভাবে উপন্যাস কিরূপে জনপ্রিয়তা হারায় বাংলা 
উপন্যাসে তার উল্লেখ্য নিদর্শন তারকনাঁথের 'স্বর্ণলতা?। 

শিল্পন্থট্টি হিসাবে তারকনাথের 'স্বর্ণলতা'র আরও একটি ছুবলতা৷ অত্যন্ত 
স্পষ্ট। মাঁনবচিত্তের যে মৌলিক প্রবৃত্তির সংঘাতে বঙ্ষিযচন্দ্রের জীবনধ্মী 
উপন্যাস পাঠকচিত্ে স্থায়ী আবেদনের হ্যষ্টি করে, তারকনাথের উপন্যাসে 
সেই সংঘাতের পরিচয় নেই। ফলে তাঁরকনাথের তীক্ষ সমাজ-চেতন। 
সমকালীন পাঠকের সাময়িক কৌতৃহল নিবৃত্তি করলেও সমাজ-কাঠামোর 
পরিবতনের সঙ্গে সঙ্গে এ-যুগের পাগকচিত্তে রস-সংবেদনীর উদ্রেক করতে পারে 
না। বস্কিমের সামাজিক উপস্যাসের সমীজও উনবিংশ শতীন্দীর। বিবতনের 
ধারাঁয় সেই সমাজ-জীবনের বৈশিষ্ট্যও আজ বিলুপুপ্রায়। কিন্ত সেই বিগত 
জীবনের প্রেক্ষাপটে দরদী শিল্পী বঙ্ষিমচন্ত্র স্বভাব-বল নরনারীর যে চিরন্তন 
হদয়-রহৃস্তের পরিচয় উদ্ঘাঁটিত করেছেন, তা লেখকের শিল্পন্ট্টিকে চিরযুগের 
পাঠকচিত্তে অমর মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেছে । এই হিসাবে মনে হয়, বঙ্গিম 
শাশ্বত জীবনচেতনার অন্তসন্ধানী কলাবিদ্‌, আর তারকণাথ স্ব-যুগের সমীজ- 
জীবনের দ্রষ্টামাত্র ! 


এই সমস্ত দৌষ-ছূর্বলতা সত্বেও এ-কথা৷ অবশ্ঠ ব্বীকাষ, তারকনাথের 
ম্বণলতা” বাউল দেশের একদা-নজীব মধ্যবিত্ত নমাজ-জীবনের একটি স্বচ্ছ 
দর্পণ যে দর্পণে নিজেদের ভাক্যোলাস, জেহ, প্রতি, শঠতা, ক্রুরতা, ধর্নবোধ 
ও পাঁপপ্রবুত্তিকে একত্র প্রতিবিদ্বিত দেখে বাঙালী একদিন হেসেছিল, 
কেঁদেছিল, দ্বণায় সঙ্কচিত হয়েছিল এবং একটা আদর্শ-অভিমুখী জীবন-স্বপ্পে 
উজ্জীবিত হয়ে উঠেছিল । 


4৯১৫৮ 
নাটকে রহত্তর জীবনস্পর্শ ॥ সাধারণ রঙ্গমঞ্চ । সংস্কতির রূপান্তর 
গিরিশচন্দ্র 


গিরিশচন্দ্রের নাঁট্যাহিত্য আজ ইতিহাসের কঙ্কাল; গিরিশচন্দ্রের জীবন- 
স্বৃতি বর্তমান শিক্ষিত বাঙালীর নিকট দূরাগত প্রতিধ্বমি। গিরিশচন্্রের 
মৃত্যুর পর অর্ধ শতাবীও অতিক্রান্ত হয়নি, ইতিমধ্যেই গিরিশচন্দ্রের 
ংস্কৃতি-সাধনাঁর কথা বাঙালী আজ ভুলতে বসেছে । গিরিশচন্দ্রের নাটকের 
সাহিত্যিক মূল্য যাই থাক, উনবিংশ শতাব্দীর বাঙালী-সংস্কৃতির ক্রমবিকাশের 
ইতিহাসে গিরিশচন্দ্রের নাম স্বর্ণাক্ষরে লিখে রাখবার যোগ্য । 

কী সে বিশিষ্ট সংস্কৃতি-সাঁধন! যা গিরিশচন্দ্রকে বাঙালীর জাতীয় ইতিহাসে 
অমরত্ব দান করবে? 

একটি প্রগতিশীল জাতির মাজিত মানসিকতাঁর পরিচয় বহন করে তার 
সাহিত্য, এবং রঙ্গমঞ্চ । সংস্কৃতি-সমীলোচকদের মতে মনের পরিমাজন। 
হল সংস্কৃতির অন্যতম লক্ষণ। মনের পরিমার্জনা-কাঁষে সাহিত্যের আবেদন 
অপ্রত্যক্ষ, কিন্তু রঙ্গমঞ্চের প্রভাব প্রত্যক্ষ এবং দ্রুত। জাতীয় সংস্কৃতির 
উন্নয়নের বাহন হিসাবে গিরিশচন্দ্র তাই বেছে নিয়েছিলেন রঙ্গমঞ্চকে__ 
মেই আবেগপ্রবণ, ভাবতন্ময় রেনের্সাস-এর যুগে গিরিশচন্দের এই বাস্তব 
দৃষ্টিভঙ্গী চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রকেই বিস্মিত করে। 

পূর্বস্রী নাট্যকার মধুস্থদনের মতই গিরিশচন্দ্র অন্গভর করেছিলেন 
সাধারণ রঙ্গমঞ্চ প্রতিষ্ঠিত ন। হয়! পর্যন্ত বাংল। নাটকের বিকাশ-সম্তাবন। 
স্দূরপরাহত। কিন্তু সাধারণ রঙ্গমঞ্চ প্রতিষ্ঠা বা পরিচালনা কববার অভিজ্ঞতা, 
ক্ষমতা এবং ছুঃসাহস শিল্পী মধুস্থদনের ছিল ন!। গিরিশচন্দ্র একাধারে 
অভিনেতা, নাঁট্য-পরিচীলক ও নাট্যকার । এই ত্রিমুখী কর্মতৎ্পরতার সাহায্যে 
গিরিশচন্দ্র বাউলা দেশের রঙ্গমঞ্চ ও নাট্যমাহিত্যের ইতিহাসে যুগান্তরের 
সি করলেন। যে সাধারণ রঙ্গমঞ্চের সহায়তা না পেয়ে মধুস্থদনের 


নাটকে বৃহত্তর জীবনস্পর্শ ॥ গিরিশচন্দ্র ২৮৩, 


বিপুল সম্ভাবনীময় নাট্যপ্রতিভা অকালে স্তিমিত হল, সেই সাধারণ বঙ্গমঞ্ধের 
সংস্পর্শে থেকে গিরিশচন্দ্রেরে নাটক রচনা-শক্তির অনাঁধারণ স্ফুরণ হল। 
কোন সময়ে রঙ্গমঞ্চে অভিনয়ের তাগিদে, আবার কোন সময়ে অন্তরের 
প্রেরণায় একের পরে এক মূল্যবান ও মূল্যহীন বহু নাটক রচনা করে 
দীন বাংল! নাট্যপাহিত্যে প্রাচ্য আনলেন এই অসাধারণ অভিনয়- 
শিল্পী। যুগ-প্রয়ৌোজনের প্রতি লক্ষ্য রেখে এই বান্তব-মচেতন নাট্যকার 
যদ্দি সাধারণ রঙ্গমঞ্চ প্রতিষ্ঠায় মনোযোগী না হতেন তা হলে তার উত্তরশ্থরী 
অমৃতলাঁল বনস্থ, ক্ষীরোদপ্রসাদ বিছ্যাবিনৌদ, দ্বিজেন্্রলাল বায় প্রভৃতি 
নাট্যকারের বহু নাটক অভিনয়-সৌভাগ্য বঞ্চিত হত; আর এটা অন্ষমান 
করা মোটেই অহেতুক নয়, পূর্বস্থরী নাট্যকার মধুন্ুদনের মত উৎসাহ ও 
আন্নকুল্যের অভাবে তাদের নাটাপ্রয়াসও হয়ত ব। মধ্যপথে সক্রিযতা 
হারাত। 

অতএব বাঙালী সংস্কৃতির ক্রমবিকাশের ইতিহাসে বিশেষ করে স্মরণীয় 
১৮৭২ গ্রীষ্টাব্--যে বংসর গিরিশচন্দ্র অক্লান্ত প্রচেষ্টায় স্বাপিত হয়েছিল 
কলকাতায় সাধারণ রঙ্গমঞ্চ ; এবং সেই সঙ্গে ম্মরণীম আর একটি অখ্যাত 
নাম__প্রতাঁপচাদ জহুবী-_যাঁর অর্থান্থকুল্যে প্রতিষ্ঠিত হল এই যুগান্থরকারী 
প্রতিষ্ঠান । এরই মাধ্যমে শিক্ষিত-অশিক্ষিত নাগরিক বাঁডীলী খুঁজে পেল তাদের 
অবসরকালীন আনন্দ ও জ্ঞানের সঞ্চয়। যে রঙ্গমঞ্চ ও নাট্যাভিনয় একদিন 
ছিল অভিজাত ধনী সম্প্রদায়ের বিলাসের সাম গ্ী, তা হল এখন থেকে সাধারণ 
দর্শকের নির্দোষ আমোদ-প্রমোদ ও জাতীয় ভাবোদ্দীপনার অফুরন্ত উৎস। 
গত শতাব্দীর প্রারস্তে হিন্দু-কলেজের প্রতিষ্ঠ। শিক্ষিত বাঁডালীর চিত্তে 
এনে দ্রিয়েছিল সংশয় ও বিপ্রব, আর শতাব্দীর শেষার্ধে এই জাতীয় প্রতিষ্ঠান 
বিভ্রান্ত বাঙালীর সেই সংশয় ও অনিশ্চয়ত1 অনেকাংশে দূবীভূত করে সে-স্থলে 
প্রতিষ্ঠা করেছিল স্বাজাত্যবোধ ও ধর্মবোধ । পূববর্তী সংস্কারযুগের বাঁধন-ভাঙ 
প্রবৃত্তিকে ত্যাগ কবে বাঙালী এবার প্রবেশ করল সমন্বয়ের উদার প্রাণে। 
জাতীয় ভাবাদর্শের আলোকে আত্মবিশ্লেষণ ও আত্মস্থত| লাঁভই এই 
সমন্বয়-যুগের প্রধান প্রেরণ।। 


২৮৪ আধুনিক বাঙালী সংস্কৃতি ও বাংলা সাহিত্য 


নাটক-স্থ্টির প্রেরণা বিশ্লেষণে অষ্টার ছুটি মৌলিক প্রবৃত্তির উপর জোর 
দিয়েছেন একজন ইংরাজ লেখক £ তার মধ্যে একটি হল 171) 08517 
101 810)119210721), অপরটি হল 1172 06510 101 10)010:0 210)০1)0. বাংলা 
নাটকের প্রথম যুগের নাঁট্য-প্রয়াসের মধ্যে এই 018176 100 21000901002171- 
টাই মুখ্যরূপে আত্মপ্রকাঁশ করেছে। সে-জন্তে প্রথম যুগের অধিকাঁংশ নাটক 
যথোপযোগী আঙ্গিক-সম্পূর্ণতা লাভ না করে পধবসিত হয়েছে ব্যঙ্গাত্সক নঝ্মাঁয়। 
একমাত্র সচেতনশিল্পী মধুস্তদন এবং দীনবন্ধুর নাটকগুলি ছিল এ-সত্যের 
ব্যতিক্রম । ব্যঙ্গাত্মক নক্সা রচনার মোহ থেকে একেবারে মুক্ত হতে না 
পারলেও মধুস্থদ্নই বোঁধ হয় সবপ্রথম নাট্যশিল্পী__ধিনি যুরোপীয় নাট্যাঙ্গিকের 
অনুসরণে বাংলা নাটককে একটি স্থনির্দিষ্ট রূপে গড়ে তোলবার প্রয়াস 
পেয়েছিলেন । 4 90512 101 1101109210006-ই ছিল মধুস্থদনের 
নাট্যপ্রয়াসের মূল লক্ষ্য । বাংল! নাট্যকলাকে শিল্পস্থষ্টির একট] উন্নততর 
স্তরে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্তে এত সচেতন প্রয়াস সে-যুগের আর কোন 
নাট্যকাঁরের মধ্যে প্রত্যক্ষ করা যায় না। কিন্তু সেই স্থির লক্ষ্যে পৌছাবার 
পথে মধুস্থদনের সামনে যে পর্বতপ্রমাণ বাধা এসে উপস্থিত হয়েছিল সেই 
গ্রসঙ্গ পূর্বেই আলোচিত হয়েছে । নিছক ৪1056079176-এর পর্যায় থেকে 
বাংলা নাটককে 100:09191)0-এর স্তরে উন্নীত করতে গিরিশচন্দ্রও যে 
নান] বাঁধার সম্মুখীন না হয়েছিলেন তা নয় ; কিন্ত সমসাময়িক নাট্যান্দোলনের 
সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত থাকায় গিরিশচন্দ্র সকল রকমের বাঁধ। সবলে অতিক্রম 
করে একট! সমৃদ্ধ নাঁট্যযুগের প্রবর্তন করলেন । 

সাধারণ রঙ্গমঞ্চ প্রতিষ্ঠার ফলে নাটকের ক্রমাভিব্যক্তির দিকে পথের বাঁধা 
অপসারিত হলে গিরিশচন্দ্র মনোঁষোগী হলেন নাঁটককে জনপ্রিয় করে 
তুলতে । নাটক শুধু পাঠ্য নয়, দৃশ্যও বটে। নাটাকলার বিকাশের জন্যে 
স্বাভাবিক ও নিপুণ অভিনয় তাই অনেকাংশে নির্ভরশীল । উংকুষ্ট নাটক 
রচনার যথাযথ পরিবেশ স্থষ্টির অভিপ্রাঁয়ে গিরিশচন্দ্র তাই গড়ে তুললেন 
একদল সুদক্ষ অভিনেতা ও অভিনেত্রী_যাঁদের অভিনয়কুশলতায় বাংল। 
নাটকের প্রাণপ্রতিষ্ঠা হল। স্ত্রী-ভূমিকায় অভিনেত্রী নিয়োগের ফলে 
স্মভ'বধনুকবণে এল স্মতংস্ফুত্তি । ন'ট্যাভিনয়ের ক্ষেত্রে এই অভিনবত্ব নিঃমন্দেহে 


নাটকে বৃহত্বর জীবনস্পর্শ ॥ গিরিশচন্জু ২৮৫ 


একটি অগ্রবর্তী পদক্ষেপ। মধুস্থদনের স্বপ্ন এতদিনে বাস্তবে পরিণত হল। 
উপযুক্ত দৃশ্ঠাদির পটভূমিকায় রঙ্গমঞ্চে জীবনের স্বাভাবিক অন্ুরুতি 
দেখে সে-যুগের বাঁালী দর্শক আনন্দে উচ্ছৃপিত হয়ে উঠল। গিরিশচন্দ্র- 
পরিচালিত বঙ্গমঞ্চ পরিণত হল মীজিত-মানস শিক্ষিত বাঙালীর সংস্কৃতি- 
কেন্দ্রে । বিছ্যাসীগরের মত মনীষা, বাঁমকৃষ্ণজ পরমহংসের মত অবতারকল্প 
মহাপুরুষ সেই সংস্কৃতি-কেন্দে জীবনের অল্গকতি দেখে মুগ্ধ হলেন, আর 
উৎসাহিত করলেন গিরিশচন্দ্রকে তার অভিনব নাটয-প্রচেষ্টায় । জনসাধারণের 
নিকট থেকেও আসতে লাগল রঙ্গমঞ্চে নিত্য নতুন নাটক দেখবার দাবি । এই 
দাবি পুরণ করতে নাট্যকার গিরিশচন্দ্রকে সৃষ্টি করতে হল নিতা নতুন নাটক-_ 
এতিহাঁমিক, সামাজিক, পৌরাণিক এবং অবতার-মহাপুরুষদের জীবনকে 
অবলম্বন করে। ইংরাজী 171078115 017৮-র লক্ষণাক্রাস্ত নাটারচনার 
ফাঁকে ফাকে গিরিশচন্দ্র আবার রচন। ও মঞ্চন্ক করলেন ]7তো08০-এর 
মত হান্যরসাঁত্সক নাটক | জীবনের ১০1০5 দিক শিয়ে রসক্টির »ঙ্গে সঙ্গে 
০0101 দিক নিয়েও অনাবিল হামির অজল আয়োজন! বঙ্গ রঙ্গমঞ্জে 
জীবন-ভাবনা ও আনন্দের আপর একপঙ্গে জমে উঠল। বাংলা নাটকের 
দিগন্ত প্রসারিত হল। 

শুধু বিষয়বস্থুর বৈচিত্রা নয়, সংলাপ রচনীর অভিনব কৌশল গিরিশচন্দ্রের 
নাটকের জনপ্রিয়তার মুলে । এদ্রিক দিয়েও গিপিশচন্দ্রের বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী 
লক্ষণীপ্ন। উচ্চ কোটির গগ্ভরীতিতে সংলাপ রচন। কত হাস্যকর, আবেদনহীন 
ও অস্বাভাবিক হয়ে ওঠে দীনবন্ধুর নাটকের ভদ্রশ্রেণার সংলাপ তার উতৎরুষ্ট 
নিদর্শন । গিরিশচন্দ্র নিশ্য়ই এ শ্রেণীর সংলাপের ক্ত্রিমতা লক্ষ্য করে 
থাকবেন। তাঁই তিনি সেই অন্বাঁভাবিক মংলাঁপের উতৎকর্ধ বিধানের চেঞ্। না 
করে নাট্যরণ স্থষ্ীর উপায় হিসাবে নতুন পরীক্ষায় অগ্রপর হলেন। মুখ্যতঃ 
গদ্য মংলাপরীতিকে বর্জন করে তিনি অবলগ্ধন করলেন ভাঁঙ। অমিত্রাক্ষর 
ছন্দে রচিত নতুন সংলাপ-রীতির। এই নীতির প্রধান উপযোগিত। হল 
ভাঁবের উত্থান-পতন ছন্দোস্রেতের মধ্য দিঘ্ে শ্রোতার অন্তরে অনিবাধবেগে 
অতি দ্রুত আলোড়নের কৃষ্টি করে। বন্ততঃপক্ষে গিবিশচন্দ্রের নাট্য প্রয়াসের 
লঙক্ষাও ছিল তাই | নাট্যরম হিতে £১০00]) থেকে চ000000-এব উপরুই 


২৮৬ আধুনিক বাঙালী সংস্কৃতি ও বাংল! সাহিত্য 


তিনি জোর দিয়েছিলেন বেশী। সেজন্য গিরিশচন্দ্রের নাটক ভাবাবেগময় 
সাঙ্গীতিক উচ্ছ্বাসে পরিপূর্ণ । 

জাতীয় জীবনের সেই ভাবাতিশায়ী পুনরভ্যুখানের যুগে গিরিশচন্দ্রে 
আবেগ প্রধান নাটক জনচিত্তকে মাতিয়ে তুললেও বর্তমানের আবেগহীন শুষ্ক 
জীবনবোধের দিনে সেই নাটক আজ আবেদনহীন হয়ে শুধুমাত্র এতিহাসিক 
কৌতৃহলের বিষয়বস্ত হয়ে আছে। গিরিশচন্দ্রের নাটকের সার্থকতা ও 
ব্যর্থতার মুলেই হল নাট্যকারের এই যুগোচিত আবেগবিহ্বলতা ; আর 
তার এই আবেগস্থ্টিকে তীব্রতন করেছিল গীতোচ্ছ্বাসপূর্ণ অমিত্রচ্ছন্দের 
সার্থক ব্যবহার-_ইতিহাঁসের পুষ্ঠায় “গৈরিশছন্দ” নামে যা স্বাতন্্য অর্জন 
করেছে। গিরিশচন্দ্রের পূর্বেও ব্রজমোহন রায় ও বাঁজরুঞ্চ রায় নাট্যরস স্যর 
বাহন হিসাবে এই ভাউ! অমিত্রাক্ষরছন্দ নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা! করেছিলেন 
সন্দেহ নেই ; কিন্তু গিবিশচন্দ্রের মত এত সার্থক ও ব্যাপকভাবে সেই নতুন 
ছন্দের ব্যবহার তারা করতে পারেননি । সেজন্তে প্রথম উদ্ভাবনের গৌরব- 
ভাগী না হলেও সার্থক প্রয়োগ-নৈপুণ্যের জন্তে নাট্যকলা স্থষ্টির এই শক্তিশালী 
বহনটি আজো গিরিশচন্দ্রের নামের সঙ্গে নিত্যযুক্ত হয়ে আছে । 


গিরিশচন্জের নাট্যপ্রতিভা বর্ধার সজল মেঘ, তার অক্লান্ত নাটক-রচন| 
অশ্রীন্ত বর্ণ। ঘেই অজন্্র বর্ণে বাংল! নাটকের উষর ক্ষেত্র উর্বর হয়েছে, 
রিক্ততাঁর যায়গায় এসেছে প্রাচুর্ধ__সন্দেহ নেই; কিন্তু সে-প্রতিভায় ছিল না 
বর্ষার ফুল ফুটানোর আনন্দান্ুভৃতি-_ষে অন্রুভূতির স্পর্শে মাঙগষের জীবনের 
বিচিত্র কাহিনী রূপান্তরিত হয় চিরদিনের উপভোগ্য হুল্ম ও সুন্দর শিল্পকর্মে। 
সেজন্যে যুগ-প্রয়োজনের দাবী মিটালেও প্রথর শিল্পচেতনার অভাবে গিরিশ- 
চন্দ্রের নাটক আজ পাঠক ও র্ঙ্গমঞ্চজগতে অনাদূত। ডঃ স্বকুমার সেন এই 
প্রসঙ্গে সঙ্গতভাবেই মন্তব্য করেছেন,_-“গীতিনাট্যের কথ! বাদ দিলে তাহার 
পয়তাঁলিশখানি নাটকের স্থানে পাঁচখাঁনি মাত্র নাটক লিখিলে যশঃ বাঁড়িত 
বই কমিত না। + 
১ ডঃ সুকুমার দেন, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৩৬৮ 


নাটকে বৃহত্তর জীবনম্পর্শ ॥ গিরিশচন্দ্র ২৮৭ 


গিরিশচন্দ্রের নাট্যপ্রতিভা আলোচনায় সব চেয়ে উল্লেখ্য বিষয় হল তার 
যুগ-সচেতনতা। এ যুগ-চেতন! প্রবল আবেগে আত্মপ্রকাশ করেছে তার 
দেশাত্মবোধ ও ধর্মবোধকে আশ্রয় করে। গত শতাব্বীর ছয়, নাতি, আট, নয় 
দ্রশকের জাতীয় জীবনের প্রধান প্রেরণাও এই দেশাত্মবোধ ও ধর্বোধ। 
উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের বিভিন্ন ভাব-সংঘাতে বিভ্রান্ত বাঙালীকে জাতীয় 
আদর্শের স্থির ভূমিতে প্রতিষ্ঠ) করবার জন্যে এত সচেতন ও বিপুল প্রয়াস 
আধুনিক বাঙালী জাতির ইতিহাসে বিরল। এ-জাতীয় আদর্শের প্রেরণাঁতেই 
নবগোপাঁল মিত্রের “হিন্দুমেলা'-র প্রতিষ্ঠা (১৮৬৭); “ভারত সভা” (১৮৭৬) 
প্রতিষ্ঠার মূলেও সেই প্রবল দেশীত্মবোধ । এই জাতীয়তাবোধের বহিমুখী 
প্রকাশ হল স্ুরেন্দত্রনাথ ও আনন্দমমৌহনের জাতীয় আন্দোলন ও ১৮৮৫ 
্রীষ্টাব্ধে জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা । 

কিন্তু একটা নবজাগ্রত জাতির কমান্দোলনে উত্তীপ ও বেগমধ্ধার করতে 
হলে আগে চাই দ্বেশব্যাপী একট] বিরাট ভাবান্দোলন। এই আন্দোলনের উৎস 
চিন্তাশীল মনীবীর জ্ঞানাহ্থশীলনে, সাধকের ধ্যানে এবং শিল্পীর শিল্পস্যস্টিতে | 
এই ভাবপ্রেরণার উৎস ছুনিরীক্ষ্য হলেও জাতীয় চিত্তের উপর তার প্রভাব 
অনিবাধধ। উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে জাতীয় চিন্তে সে ভাবান্দোলনের স্থষ্টি 
করেছিলেন মনীষী বঙ্কিমচন্দ্র তীর আবেগপূর্ণ এবং চিন্তাশীল রচনার মাধ্যমে, 
মনোমোহন-জ্যোতিবিন্দ্রনাথ-গিরিশচন্দ্র জাতীয় ভাবোদ্দীপক নাটক স্যষ্টি 
করে, আর রামকুঞ্ণ-বিবেকানন্দ ধ্যানতন্ময়ত। ও জীবনধর্মী ধর্মাস্শীলনের 
সহাঁয়তাঁয়। উনবিংশ শতাব্দীর বাঙালী সংস্কৃতি ও বাংলা সাহিত্যে গিরিশ- 
চন্দ্রের প্রতিষ্ঠীভূমি হল এখাঁনে । বঙ্কিম-শ্ারাঁমরুষ বিবেকানন্দের মতই তিনি 
সে-যুগের জাতীয় ভাবান্দোলনের অন্যতম নাঁয়ক,_ নাটক তার আন্দোলনের 
মাধ্যম । বঙ্ষিমচন্দ্রের মত গিরিশচন্্রও লোকশিক্ষক, কিন্তু বঞ্চিমের শিল্প- 
প্রতিভা গিরিশচন্দ্রের ছিল না। লোকশিক্ষার আবেদন সত্বেও শিল্পস্থঠিনৈ পুণ্যে 
বহ্কিমের উপন্যাস আজে পাঠকের কাছে আকর্ষণীয়, আর শিল্পীর সংযমের 
'অভাবে সাময়িক প্রয়োজনের দাবি মিটালেও গিরিশচন্দ্রের নাটক আজ 
গ্রন্থাগারের সযত্বরক্ষিত এতিহাঁসিক নিদর্শন ! 

শিল্পকৃতির দিক থেকে যত মুল্যহীনই হোক না কেন, গিরিশচন্দ্রের নাটকের 


১৮৮ আধুনিক বাঙালী সংস্কৃতি ও বাংল। সাহিত্য 


সঙ্গে যুক্ত হয়ে আছে সে-যুগের বাঙালী জীবন ও বাঙালী মনের একটি ঘনিষ্ঠ 
পরিচয়। সে মন কৌতৃহলী, আদর্শন্ধানী এবং জীবনের বন্ধনমুক্তি-প্রয়াঁস- 
তৎপর। কৌতহলী বাঙালী চিত্তে সাময়িক আনন্দের আয়োজন করবার জন্যে 
নট-জীবনের প্রথম স্তরে গিরিশচন্দ্র নাট্যরূপ দ্রিলেন বস্কিমচন্দজ্রের কৌন কোন 
উপন্যাস, মপুস্থদনের “মেঘনাদবধ" এবং নবীনচন্দ্রের “পলাশীর যুদ্ধ কাব্য । 
দীনবন্ধুর কৌতকপূর্ণ কাহিনী “যমালয়ে জীবন্ত মান্িষ'-এর নাট্যরপও যোগাল 
সে-যুগের দর্শকদের আনন্দের খোরাক । যুগ-প্রবৃত্তির ধার অন্ুপরণে কয়েক- 
থাঁনি গীতিনাট্য রচনার পর গিরিশচজ্দ্রের নাঁট্য প্রয়াসের প্রথম পব হল সমাপ্ত । 
তারপর প্রথম এঁতিহাঁসিক নাটকের (আনন্দ রহে], ১২৮৮) ব্য্থতাঁর 
বেদন! অন্তরে নিয়ে গিরিশচন্দ্র প্রবেশ করলেন তার নাট্যপ্রয়াসের সব চাইতে 
স্মরণী যুগ পৌরাণিক নাঁটক বচশার ক্ষেত্রে । এ-যুগে রচিত অবতার- 
মহাপুরুষদের অলৌকিক জীবন-কাহিনা নিঘ্ে রচিত নাটকগুলিও পৌরাণিক 
নাটকের লক্ষণাক্রাশ্ত । ভারতের প্রাচীন জীবনাদর্শের প্রতি বিশ্বাসের পুনঃ 
প্রতিষ্ঠা, আর বুদ্দিপ্রধান জাবনবোধের স্কলে ভাবাবেগপূর্ণ ভক্তিরসপ্রধাঁন 
জীবনচেতনার প্রবতন। গিরিশচন্দ্রের এই শ্রেণীর নাটকের প্রধান প্রেরণ । 


গিরিশচন্দ্রের নাঁটযপ্রয়ীসের এই স্তরে এসে আপাতদষ্টিতে মনে হয় বাঙাঁলী- 
মানস ও বাংলা সাহিত্যের ভ্রত প্রগতিশীল ধারায় বুঝি একটি পশ্চাদাবতনের 
স্তর এসে উপস্থিত হয়েছে । পূর্বক্থরী নাট্যকার ও সমসাময়িক ওপন্যাসিকদের 
বাস্তব জীবনবোধকে এড়িয়ে গিয়ে গিরিশচন্দ্রের আদর্শসন্ধানী চিত্ত পরিক্রঘণ 
করেছে অলৌকিক রহস্যময় পৌরাণিক জীবনের রাঁজ্যে। কিন্তু একথা 
আমাদের ভোল! উচিত নয় বাংল! সাহিত্যে ও বাঙালী জীবনে গিরিশচন্দ্রের 
যুগ হল নাস্তিক্যবুদ্ধি হতে আস্তিক্যবুদ্ধিতে, অনিশ্চয়তা হতে নিশ্চয়তায়, 
খণ্ড জীবনের আদর্শ থেকে পরিপূর্ণ জীবনাদর্শে উত্তরণের যুগ। এই যুগপ্রেরণায় 
বঙ্কিমচন্দ্রের চিন্তা আবতিত হয়েছিল ইতিহাসকে কেন্দ্র করে। সুদূর 
ইতিহাসের পৃষ্ঠা থেকে মহৎ ও বৃহৎ জীবনের আদর্শ তিনি তুলে ধরতে চেয়ে- 
ছিলেন নবজীগ্রত জাতির সামনে । শুধু ইতিহাস কেন, পুরাণের সত্য-মিথ্য। 


নাটকে বুহত্তর জীবনম্পর্শ ॥ গিরিশচন্দ্র ২৮৯ 


মিশ্রিত কল্পিত কাহিনীর বাঁজো প্রবেশ করে মননশীল বঙ্কিম অখণ্ড মানব 
আদর্শ অন্তসন্ধান করেছিলেন তার “কৃষ্চচরিত্রে” | সেই উচ্চ মানব- 
জীবনাদর্শ অনুসন্ধান-প্রচেষ্টাই আত্মপ্রকাশ করেছে গিরিশচন্দ্র পৌরাণিক 
নাটকে । সামসাময়িক জীবন-তরঙ্গের মধ্যে সেই আদর্শসন্ধীন সহজসাধ্য 
কাজ নয়, কারণ সমসাময়িক জীবনের প্রতি লেখকের দৃষ্টিভঙ্গী কালের 
সানিধ্যের দ্বার! হয় খণ্ডিত। জীবনকে ৫0০0801)00 ভাবে দেখতে গেলে 
প্রয়োজন কালের দূরত্ব; জীবনের আদর্শ অনুসন্ধানে এই 4০04০1১০0 
₹ষ্টিলাভের জন্তে বঙ্কিমচন্দ্র আশ্রপ্র করেছিলেন ইতিহাসের চরিত্রকে, আর সেই 
দুষ্টিতঙ্গীতে 06070170710 আনবার জন্যে গিরিশচন্দ্র প্রত্যাবতন করেছিলেন 
বিশ্বাত অতীত যুগে-_পুবাণের কুহেলিকাচ্ছন্ন রাজ্যে । 

ভারতের সেই গৌরবময় অতীত যুগ গিরিশচন্দ্রের মুগ্ধ বিশ্মিত ও শ্রদ্ধাশীল 
চিত্তের সামনে তুলে ধরেছিল জ্ঞানের আদর্শ, প্রেমের আদর্শ, বীঘ ও ত্যাগের 
আদর্শ_-এক কথায় মন্ত্র সবোত্তম আদর্শ | নবজাগ্রত জাতিকে সেই আদর্শ 
লাভে উদ্ধ,দ্ধ করে তোৌলবার জন্যে বঙ্কিমচন্দ্র গ্রহণ করেছিলেন মুখ্যতঃ যুক্তির 
পথ, আর সহজিয়া সাধকদেন মত গিরিশচন্দ্র গ্রহণ করেছিলেন প্রেম ও ভক্তির 
সহজ পথরেখ।। জাতিকে আদর্শলোকে উত্তরণ প্রচেষ্টায় এ সহজিয়া প্রেম ও 
ভক্তিমার্গের অন্তনরণ ধে সেষগে অভ্রান্ত ছিল মহাপুকষ শ্ারামকষ্ণের 
নির্দেশের মধ্যে ত। স্পষ্ট হয়ে উঠেছে । বস্ততঃ বিশ্বীপ ও ভক্তির পথে 
গিরিশচন্দ্রের স্বতংম্ফ.ত হৃদযাজুভূতি সে-ঘুগের পাশ্চান্ত্য জীবনালোক-প্রভাবিত 
নব্যশিক্ষিত বাঙালীর চিন্তকে ত্বদেশের আদর্শাভিমুশী করে তুলেছিল, 
--গিরিশচন্দ্র ও তার সমসাময়িক পৌরাণিক নাটকের জনপ্রিয়তাই তার 
একটি বিশিষ্ট প্রমাণ । 

গতিশীল মনের অন্যতম লক্ষণ হল সবত্রগামিত।। গিব্রিশচন্দ্রের মন 
সেক্স পীয়র বা রবীন্দ্রনাথের মত জীবনের প্রায় সকল স্থরকে স্পর্শ ন। করলেও 
যে বনুস্তরকে স্পর্শ করেছিল তাতে সন্দেহ নেই । পবিশীলিত মনের 
লক্ষণ হল সচলতা। এই গতিশীল মন সমসামঘ্িক ভাবধার| ও পারি- 
পাখ্িক ঘটনা প্রবাহের সঙ্গে সাধুজ্য লাভ করে নতুন নতুন স্থষ্টির পথে এগিয়ে 
যায়। সমকালীন শিক্ষিত বাঙালীকে জাতীয় আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধাশীল 

১০ 


২৯০ আধুনিক বাঁডীলী সংস্কৃতি ও বাংল সাহিত্য 


করে তুলবাঁর উদ্দেশ্যে পৌরাণিক ও অবতাঁর-মহাপুরুষ-কেন্দ্রিক নাটক রচনার 
পরে গিরিশচন্দ্র প্রত্যাবতন করলেন ইতিহাসের বাস্তব ভূমিতে । 


দেশাত্মবোধের চেতন। জাতীয় আন্দোলনের মধ্য দিয়ে তখন দেশের 
মধ্যে দানা বেধে উঠেছে । এই প্রবল দেশাত্মবোধ একদিকে আত্মপ্রকাশ 
করেছে বিদেশী শাসকের বিরুদ্ধে নবজাগ্রত জাতির পুণ্তীভূত আক্কোশের 
মধ্য দিয়ে; আর একদ্দিকে দেশের গৌরবময় অতীতকে আত্মবিস্বত জাতির 
সামনে উপস্থাপনের মাধ্যমে | হেমচন্দ্র-নবীনচক্র-মনোমোহন-জ্যোতিরিক্ত্র- 
নাঁথ প্রভৃতির কাব্য-নাটকে এই দেশাজ্সমবোধের প্রকাশ আবেগময়, আর বস্কিম- 
চন্দ্র-রমেশচন্দ্র-রাঁজরুঞ্চ প্রভৃতির ইতিহাসচর্চায় গভীর জাতীয় চেতনার 
মননশীল রূপটি প্রত্যক্ষ হয়ে উঠেছিল । গিরিশচন্দ্র আবেগপ্রবণ চিত্তেও 
লেগেছিল সমকালীন জাতীয়তা বোধের এই প্রবল স্পর্শ। সিরাঁজদ্দোল। ও 
মীরকাপিম চরিত্রের কল্পিত-কালিম অস্বীকার করে তিনি এ-ছুটি এতিহাসিক 
চরিত্রকে নাটকের মধ্যে উপস্থিত করলেন স্বদেশপ্রেমের প্রতীক হিসাবে । আর 
ছত্রপতি শিবাঁজী” নাটকে (সত্যচরণ শাম্্ীর “ছত্রপতি শিবাজী” অবলম্বনে 
লিখিত ) তিনি শিবাজীকে স্থষ্টি করলেন হিন্দু-জাতীয়-অভীগ্পার নায়ক রূপে । 
মীরকাঁসিম ও ছত্রপতিতে অনেক অবাস্তব ঘটন। ও চরিত্র নাট্যরসস্থষ্টিতে 
ব্যাঘাত ঘটালেও সিরাজদ্দৌলা নাটকে নাট্যকারের ইতিহাস-অনুগত্য 
চমত্কার নাট্যরসম্্ির সহায়ক হয়েছে । জাতীয় জীবনের আদর্শ অন্নসন্ধীনে 
গিরিশচন্দ্রের ভাবকল্পন! মুখ্যতঃ ভারতের পৌরাণিক যুগে বিচরণ করলেও, 
সমকালীন জীবনচেতনার বিক্ষুব্ধ স্পন্দন তাঁর আবেগাতুর চিত্তকেও যে 
আন্দোলিত করেছিল,_এই এতিহাঁসিক নাটকগুলিই তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। 
গিরিশচন্দ্রের এই শ্রেণীর নাটক সে-যুগের জাগ্রত জাতীয় চিন্তা ও আবেগ- 
বিহ্বলতার যেন জীবন্ত ব্ূপ! সে-যুগের মনীষী গবেষকের ইতিহাস-চচা 
দেশবাসীর চিত্তে যে ব্বদেশচেতন] উদ্দীপ্ত করতে পারেনি রঙ্গমঞ্চে অভিনীত 
গিরিশচন্দ্রের এ-শ্রেণীর নাটক সেই চেতনাঁকে তীব্রতর করে তুলল । 

বাংল। নাটকের সবাত্মক উন্নয়ন প্রচেষ্টায় ([00[706106706) গিরিশচন্দ্র 


নাটকে বৃহত্তর জীবনস্পর্শ ॥ গিরিশচন্দ্র ২৯১ 


যে স্ব্দী সচেতন ছিলেন তাঁর অন্যতন নিদর্শন তার বিষাদ, নসীরাঁম, প্রফুল্প, 
ব্লিদান প্রভৃতি ট্র্যাজেভিগুলি। ট্র্যাজেডির আদশের সঙ্গে গিবিশচন্দ্রের 
পরিচয় থাকলেও দুর্ভাগ্যক্রমে তার তরল ভাঁবাঁলুত ট্র্যাজেডির স-সম্তা- 
বনাকে ব্যর্থ করে দিয়েছে । ট্যাঁজেডি রচনায় গিরিশচন্দ্র ছিলেন অনেকাংশে 
দীনবন্ধুর অঙ্গগামী। দীনবন্ধুর ট্র্যাজেডির মতই মৃত্যুর ঘনঘ্ট1 গিরিশচন্দ্রে 
বিয়োগান্ত নাটককে মেলো-ড্রামায় (70010-01217) পরিণত করেছে। 
বলিষ্ট ব্যক্তিত্বময় চরিত্রের মহৎ পতনের মধ্য দিয়ে ট্রাজেডি-রম ঘনীভূত হয়ে 
উঠে। সেই ভাবগভীর মানবিক আবেদন গিরিশচন্ত্রের ট্র্যাজেডিতে নেই। 
তাই গিরিশচন্ত্রের বিয়োগান্ত নাটকের সজীব অভিনয় সে-যুগের অজন্র 
দর্শকের মনকে বিষাদে দ্রবীভৃত করলেও আধুনিক পাঠকের চিত্তকে বেদনায় 
ভারাক্রান্ত করে তোলে না। 

দীনবন্ধু-প্রদশিত বিয়োগান্ত নাটক-রচনার পথে অগ্রসর হয়ে গিরিশচন্্র 
বাংল। নাটকের সমৃদ্ধি বাড়িয়েছেন সন্দেহ নেই ; কিন্তু গিরিশচন্দ্রের প্রকৃত 
প্রতিষ্ঠা ভক্তিবসাত্মক পৌরাণিক নাট্যকার ঠিস।বে। এমন কি সমকালীন 
দেশগ্রীতির ভাবোদ্েল পরিচয় হিলাবেও তার ইতিহাসাশ্রিত নাটকগুলি 
হয়ত ব! জাতীয় সংস্কৃতি-অন্রপন্ধানীর সশ্রদ্ধ উল্লেখের দাবি রাখবে; কিন্ 
তাঁর সায়াজিক নাটক গুলি বিস্তৃত সহানুভূতি ও আটের সং্যমের অভাবে 
বতমান কালের মত ভবিষ্যতেও শুধুমাত্র ইতিহাসের স্বৃতি হয়ে থাকবে। 
তার সামাজিক নক্‌স! ও প্রহ্মনগ্ুলি সম্পর্কেও একই মন্ব্য প্রযোজ্য। 
সাময়িকতার লক্ষণাক্রান্ত বলে গিবিশচন্দ্রের এই শ্রেণীর নাট প্রচেষ্ট। 
যুগ-রুচিকে তৃপ্ত করলেও যুগ-পরিবতনের সঙ্গে সঙ্গে বতমানে আবেদনহান 
তয়ে পড়েছে। 


আধুনিক বাঙালী-সংস্কৃতি ও বাংলা সাহিত্যের ক্রমবিকাঁশে 
গিরিশচন্দ্রের স্মরণীয় দান হল সে-যুগের জাগরণোন্ুখ জাতির সাম্নে 
কালাতিশায়ী আদর্শের প্রতিষ্ঠা। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় গিরিশচন্দ্র 
এই পৌরাঁণিক জীবনগ্রীতি বুঝি বা তীর কালের সীমায় সীমাবদ্ধ। কিন্তু 


২৯২ আধুনিক বাঁডালী সংস্কৃতি ও বাংলা সাহিত্য 


একটু বিশ্লেষণাত্বক দৃষ্টিতে দেখলে একথা স্পষ্ট হয়ে উঠবে যে উনবিংশ 
শতাবীর শেষকোঁটিতে ও বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে বাঙালীর সাহিত্য এবং 
চিত্রশিল্পে যে মহিমাথ্ধিত আদর্শ প্রতিফলিত হয়েছিল তাও মেই পৌরাণিক 
ও ওপনিষদিক যুগের জীবনবৈচিত্র্য ও শাশ্বত মানবতাবোৌধকে কেন্দ্র 
করে। 


শিল্পী হিসাবে ন। হোঁক, যুগচেতনাঁর অন্যতম নায়ক হিসাবে গিরিশচন্ত্ 
বাঙালী সংস্কৃতি ও বাংল। সাহিত্যের ইতিহাসে চিরবরেণ্য। 


১৩৮ 


প্রত্যয় ও সিদ্ধি ॥ ভারতীয় সংস্কৃতির মর্মোদঘাটন । 
সংস্কৃতি সমন্থর 
স্বামী বিবেকানন্দ 


আধুনিক বাঙালী তথা ভারত-সংস্কৃতির ক্রমবিকাঁশে স্বামী বিবেকানন্দের 
জীবন-সাধন। পরম অদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয় । 

কী সে বিশিষ্ট জীবন-সাধন! যাঁর প্রভাবে উনবিংশ শতীব্দীর শেষার্ধে 
বাঙালী-সংস্কৃতি দেশকাঁলের সীমা অতিক্রম করে বিশ্বজীবন ও বিশ্ব-সংস্কৃতির 
সঙ্গে যুক্ত হল--আধুনিক সমাজতন্ব-জিজ্ঞাপায় সে-প্রশ্ন প্রাসঙ্গিক । আপাত- 
দৃষ্টিতে মনে হবে বামমোহন-দেবেন্দ্রনাথ ও কেশবচন্দ্রের প্রগতিবাদী সংস্কার- 
প্রচেষ্ট। এবং রাঁজনারায়ণ বস্থ ও নবগোপাল মিত্রের জাতীয় সংস্কৃতি- 
পুনরুজ্জীবন-প্রয়াসের প্রেক্ষিতে স্বামী বিবেকানন্দের অবতারবাদে বিশ্বাস ও 
পৌত্তলিকতাপ্রীতি বাঙালীর সম্প্রসারিত ধর্চেতনা ও জাতীয়তার ক্ষেত্রে 
পশ্চাদ্মুখী গতির একটি অভ্রান্ত পরিচয় মীত্র। কিন্ত বিচার বিশ্লেষণের পথে 
অগ্রসর হলে দেখ! যাবে, প্রাচ্য-পাশ্চাত্য বিভিন্ন ভাঁবাদর্শের সংঘাতে বিক্ষুব্ধ, 
বঙ্ষিম-বিবেকাঁনন্দ-পূর্ব “সংস্কার যুগ'-এর বিভ্রান্ত বাঙাঁলী-চিত্তে স্থিতিস্থাপকতা 
এনে দিয়েছিল সনাতন হিন্দুশান্্র ও হিন্দুর চিরপূজ্য দেবদেবীর প্রতি এই 
সর্বত্যাগী সন্গ্যাপীর অবিচলিত শ্রদ্ধা এবং আত্মিক উপলদ্ধিজাত দ্বিধাহীন 
বিশ্বাস । 

স্বামী বিবেকানন্দের অনন্যসাধারণ ব্যক্তিত্ববিচার প্রসঙ্গে সমকালীন 
পাশ্চাত্য-সত্যতা-প্রভাবিত শিক্ষিত বাঙালীর ধর্শচেতনা-বিবর্তনের দিকেই 
সংস্কৃতি-সমালোচকের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় সব থেকে বেশী। কিন্তু স্বামীজির জীবন- 
সাধনার একমাত্র পরিচয় হিন্দুর সনাতন ধর্মবিশ্বাসের পুনরুজ্জীবনের মধ্যেই 
নিহিত মনে করবার মত ভ্রান্তি বোধ হয় আর দ্বিতীয় নেই । বস্ততংপক্ষে এই 
বীরাচারী সন্ত্য/সীর জীবন-সাধনার অন্যতম পরিচয় দেখা যায় স্ব-দেশ, ম্ব-জাতি 


১৯৪ আধুনিক বাঁঙীলী সংস্কৃতি ও বাংলা সাহিত্য 


ও স্ব-ধর্মের প্রতি বীতশ্রদ্ধ, পরান্থকারী এবং আম্মবিস্থৃত একট জাতিকে 
স্ব-ধর্দ ও স্বাজাত্যবোঁধের স্থির প্রতিষ্ঠা ভূমির উপর পুনংস্থাপিত করবার 
ক্লান্তিহীন প্রয়াসের মধ্যে । যে বিজাতীয় ক্রীবনাদর্শ উনবিংশ শতাব্দীর 
নবজাগ্রত শিক্ষিত বাঙালী-চিত্তে স্থষ্টি করেছিল একটা তীত্র স্বাতন্থ্যবোধ, 
মানবপ্রেমিক সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ সেই সঙ্কীর্ণ মুক্তিচেতনার উপর উড়িয়ে 
দিলেন সমষ্টিচেতনাঁর গৌবরব-পতাঁকা। প্রায় অর্ধশতাব্দীব্যাঁপী সংস্কার-প্রচে- 
টায় যে অবিশিশ্র পাশ্চাত্য মানবতীবোধের আদর্শ বাঙালীর চিত্তে সর্বাত্মক 
গ্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়নি, সেই মানবতার আদর্শকে অধ্যাত্ব- 
চেতনার ভাঁবলোকে প্রতিষ্ঠিত করে সার্থকভাবে সঞ্চারিত করে দিলেন 
স্বামীজি দেশবাপীর অন্তরে । সর্বোপরি পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত 
একশ্রেণীর বাঙালী তথা ভারতবাসী যখন বিজাতীয় জীবনচিন্তার অন্সরণে 
জাতীয় জীবনকে পুনর্গঠন করবাঁর আত্মক্সীঘায় স্ফীত, সেই সংস্কৃতি-সংকটের 
যুগে সত্যদ্রষ্টা সন্্যাপী বিবেকানন্দ পাশ্চাত্য ভাব ও চিন্তার উন্মত্ত গতিকে 
প্রতিহত করলেন ভারতবর্ষের সনাতন অগ্রিগর্ভ বাঁণীর লাহায্যে | বিশ্বসংস্কৃতির 
স্থবিপুল ভাগ্ডারে ভারতীয় স্থপ্রাচীন সংস্কৃতিরও যে দান করবার অনেক 
সম্পদ আছে, সেই আত্মন্রষ্টতার যুগে এই অচিন্ত-প্রায় সত্যের 'প্রকীশই হল 
্বামীজির সংস্কৃতি-সাধনার বিশিষ্টতম পরিচয় । 


আধুনিক বাঙালী-সংস্কৃতি বিকাশে স্বামী বিবেকানন্দের প্রকৃত ভূমিকা 
কি, এবার তার বিশ্লেষণাত্মক পরিচয় নেবার চেষ্টা কবাযাক্‌। কিন্ত এই 
পরিচয় সম্পূর্ণ হবেনা, যদি আমর] “সংস্কৃতি'র স্বরূপের সঙ্গে আরও ঘনিষ্ট- 
ভাবে পরিচিত না হই। 
আচার স্থনীতিকুমাঁর চট্টোপাধ্যায়ের মতে “সংস্কৃতি” অর্থে বিশেষ করে বোঝায় 
“মাজিত মানসিকতা” _একথা পূর্বে বল! হয়েছে । মান্ুযের এই পরিশীলিত 
মানসপ্রবৃত্তি অধ্যাত্মবোধের সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত । অধ্যাত্মবোধ বলতে কোন 
অতীন্দ্রিয় রহস্যান্ুভূতির কথ! অবশ্য বলা হচ্ছেনা ; এ অধ্যাতআবোৌধের পরিচয় 
পাওয়া যায় মান্ষের আত্মশক্তির জাগরণে । এই আত্মচেতন। রূপ লাভ করে 


সংস্কৃতি সমন্থয় ॥ স্বামী বিবেকানন্দ ২৯৫ 


কখনও ধর্মীন্ুভৃতিতে, কখনও সাহিত্য-কষ্টিতে, কখনও শিল্পরচনায়। আচাধ 
ক্রনীতিকুমারের মতে এই জাগরণের ধর্ম হল তিনটি £ প্রথমতঃ, মনের 
স্বাধীনতা ( £:99৫090) 06 1011১ ) ছিতীয়তঃ, বিশ্বমানবতী ( ৪01৮০1- 
২2115] ), আর তৃতীয়তঃ, শালীনতা ( 31017115 )। 
আধুনিক কোন কৌন সংস্কৃতি-সমীলোচক মনের স্বাধীনতাকে বলেন 
বুদ্ধির মুক্তি, বিশ্বমানবতাকে অভিহিত কলেন “হিউম্যানিজম”। আর 
101কে বিশেধিত করেন 40০০101০8৮1 111০? বলে ।, 
বিবেকানন্দের জীবন-সাধনায় আমর) দেখতে পাব, স্বামীজি বিশেষ কনে 
জোর দিয়েছিলেন বাঙালী তথ! ভারতবাসর আমন্মশক্তির জাগরণের 
উপর। স্বামীজি বিশ্বাম করতেন, ষতপিন না মান্থষ আত্মশক্তিতে বিশ্বাসী 
হবে, ততদিন তার দ্বারা কোন মহৎ বা রুহ, কাজ করা সম্ভব হবেন।। 
আত্মনির্ভরহীন মানুষকে ম্বামীজি অভিভিত করেছেন "নাস্তিক" বলে £ এনুও 
৬৪1০ 0098 006 170110৮0110. 10118501115 217 00170151. আন্মুশক্তিতে 
বিশ্বাস না এলে 'মনের স্বাধীনতা” আসে না, আর মনের স্বাধীনত না] এলে 
কোন প্রকার স্ষ্টির স্বতংস্ক,ত বিকাশও সম্ভব নয়। জাতীয় সংস্কৃতির পূর্ণায়ত 
বিকাশ সাধনের জন্য বিদেশী প্রগতিশীল আদর্শের অনুসরণ প্রয়োজনীয় হলেও 
যথেষ্ট নয়,__-তাঁর জন্যে চাই “০৬ ঢাঠ টিটো 1007৮ 1 সম্বামীজির সমগ্র 
জীবনবোধ ও জাবনচিন্তা আবতিত হয়েছে এই আত্মশক্তিতে বিশ্বাসের উপর । 
এই আত্মশক্তির উৎস হল জাগ্রত হৃদঘর | স্বামীজি তাই নিছক বুদ্ধিচচ। হতে 
হৃদয়চর্চার উপর জোর দিয়েছিলেন বেশী । বুদ্ধি ও হৃদয়ের নিদেশের মধ্যে ছন্দ 
উপস্থিত হলে শ্বামীজি স্পষ্টভাঁষাঁয় নিদেশ দিয়েছেন হৃদয়ের নিদেশ অনসরণ 
করবার জন্তে2 4 50৮] 0810 800 5০৮] 19০6 ০01020 1060 ০092001০, 
€0110%৮ 900 1১০৪৮. গভীর আল্মবিশ্বাস ও প্রবল ধর্নবোধ স্বামীজির 
জীবনোপলব্ধির মূলে । এই বিশ্বাসের পথেই আসবে মনের স্বাধীনতা, আর এই 
স্বাধীনতাই এনে দেবে জাতির সর্বাঙ্গীণ মুক্তি-উনবিংশ শতাব্দীর শেষাধে” 
বাঙালী-সংস্কৃতির ক্রান্তিঘুগে এই হল বিবেকানন্দের বিশিষ্ক বাণা। সাম্প্রতিক 
বাঙালী-জীবনের আদর্শচ্যতি ও বিভ্রান্তির মধ্যে স্বাণাজির সেই বলিষ্ঠ 
জীবনবাণী ম্মরণ করা অপ্রাসঙ্গিক নয় £ 
১. গোপাল হালদার, বাঙালী নংস্কৃতি প্রসঙ্গ, পৃঃ ৩ 


২৯৬ আধুনিক বাঙালী সংস্কৃতি ও বাংল! সাহিত্য 
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স্বামীজি-কথিত এই আত্মশক্তিতে বিশ্বাস বা মনের স্বাধীনতাই গত শতাব্দীর 
শেষাঁধে বাঁডালীর সাহিত্যে, শিল্পে, বিজ্ঞানান্ঠশীলনে, জাতীয়তাবোধে এবং 
স্ব-ধর্প্রীতিতে এনে দিয়েছিল একট! উদ্দার মুক্তির ইঙ্জিত। এই মানসমুক্তির 
ফলে আধুনিক সংস্কৃতির একটি নতুন রূপ উঠল প্রত্যক্ষ হয়ে-_এই এঁতিহাসিক 
প্রসঙ্গ বাঙালী-সংস্কৃতি-অন্গরাগী মাত্রেরই স্থুবিদিত। 


জাতীয়তাবোধকে অতিক্রম ন। করেও বিশ্বমীনবতার মাহণআ্্য উপলদ্ধি 
আধুনিক সংস্কৃতির একট। বড় লক্ষণ। স্বামী বিবেকানন্দের জীবন-সাধনায় 
এই লক্ষণটি অত্যান্ত প্রকট হয়ে দেখা দিয়েছিল। শুধুমাত্র একটা প্রবল 
ভাবাবেগ নয়, গভীর মননশীলত। ও আত্মিক সহমত! মানবতার মৃল্য- 
উপলব্ধির মূল প্রেরণা । সংস্কার-যুগের মনীষীদের মত নিবিশেষের সাধনা 
তিনি করেননি, ব্ূপাতীতের স্বপ্প তার মুক্তিপ্রয়াী চিত্রকে কখনও আচ্ছন্ন 
করেনি-তার সুবিস্তৃত বিশ্বচেতন। রূপ পেরেছিল বস্তর মধ্যে, “বিশেষ” এর 
মধ্যে । নিরধাতিত মানবতার সাঁবিক কল্যাঁণ-কামনায় স্বীয় ভাবধর্মী জীবনকে 
উৎসর্গ করেছিলেন তিনি । লাঞ্চিত বঞ্চিত জীবনের প্রতি, সহজ ও মঙ্গল-পথভরষ্ট 
মাষের প্রতি সীমাহীন গ্রীতিই এই সর্বত্যাগী সন্ধ্যাসীর চিত্বকে উদ্বেলিত 
করেছিল, ষে সর্বাত্মক সহানুভূতির প্রেরণায় বলিষ্ঠ কে তিনি ঘোষণা 
করতে পেরেছিলেন £ 
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পরিশীলিত হৃদয়বৃত্তির এই ব্যাপকত। উনবিংশ শতাব্দীর শেষাধে বাঁঙালী- 
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সংস্কৃতির দিগন্তকে প্রনারিত করেছে, এবং উন্মোচিত করেছে বাঙালী শিল্পী 
ও জীবন-সাঁধকদের সাম্নে এক অনীবিষ্কত ও বিচিত্র মানবমাহীত্যের জগৎ। 
স্বামী বিবেকানন্দের এই গভীরতম মাঁনবমাহাত্সা-উপলব্ধি বাঙালী শিল্পীর 
শিল্প-সাধনাকে এখনও হয়ত চরম মুল্যে মূল্যবান করে তোলেনি ; কিন্তু উদ্ধার, 
সমুন্নত ও বিশ্বমুখী দৃষ্টিভঙ্গীর সাহাষ্যে তিনি বাঙালী শিল্পীর সামনে যে বিরাঁট 
সম্ভাবনাময় ভাবপ্রেরণার আদশ স্থাপন করেছেন, বতমান বিভ্রান্তিকর আদশ- 
বোঁধহীন যুগের অবসানে, সেই মহান প্রেরণ। বাঙালীর সংস্কৃতি-সাধনাকে যে 
একটা পরম গৌরবে তীপষমগন করে তুলবে-এ অন্তমান অহেতুক নয় । 

বিচিত্রধমী মানবপ্রক্তির দিকে অপপিপীম বিম্ময়-মিশ্রিত অদ্ধার সঙ্গে 
তাঁকিয়েছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ । স্বীয় অখ্চরের অপবিমেয় এশ্বযবোধও 
মানষের মুল্য সম্বন্ধে সচেতন করে তুলেছিল তার অন্ুভবক্ষম আগ্মাকে | এইউ 
উদ্ধার দৃষ্টভঙ্গীর প্রভাবেই তিনি উপলব্ধ করোছিলেন, অস্তহণন বিশ্বওপঙ্গের 
মধ্যে শ্রী বুদ্ধ 'প্রভৃতি ম্তাপুরুষদ্র মত তিনিও একজন । মানবজীবনের 
মাহাত্য সম্পর্কে স্বামীজির বলিষ্ঠ বাণা এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় £ 
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এই গভীর আন্মোপলন্ধি তাকে শ্রদ্ধান্বিত করে তুলেছিল অন্তহীন দেশ ও 
কালের বিশ্বমানবের প্রতি । আধুনিক বাঙালী-সণস্কৃতিকেও বেগবান করেছে 
বিশ্বজীবনের প্রতি এই অকৃত্রিম শ্রদ্ধা । বৈদান্তিক ধনে দীক্ষিত হয়েও তিনি 
যে শুধুমাত্র শ্রদ্ধাধিত চিন্তে বিশ্বজীবনের তরঙপ্বনি সাগ্রহে শুনেছিলেন তা নয়, 
জীবনের আদর্শ সম্পর্কে স্বদেশাত্ধার চিরন্তন সত্যবাণীকেও পরম আতম্মায়ের 
মত বহন করে নিয়ে গি'য়ছিলেন জড়বাদা আধুনিক পাশ্ঠান্তয জীবনের 
অর্শদ্বারে। অন্ধের মত নিবিচারে পাশ্চাত্য ভাবধারা গ্রহণ করা নয়, 
নিজের য। কিছু শ্রেষ্ঠ তাও বিশ্ববাপীকে পরম আশ্মীর-জ্ঞানে দান করা-_এই 
ছিল স্বামী বিবেকানন্দের সংস্কৃতি-সাঁধনার মূলমন্ত্র । বিশ্বজনসেবার ও বিশ্ব- 
মৈত্রীর পীঠস্থান স্থাপন করেছিলেন তিনি এই বাঙ্ল। দেশেরই গঙ্গাতীরে; তার 


২৯৮ আধুনিক বাঙালী সংস্কৃতি ও বাংল! সাহিত্য 


মহান সেবাদর্শের অনুগামী ভক্তরা তাঁর সুউচ্চ জীবনাদর্শের বাঁণী ছভিয়ে 
দিয়েছেন আশ্রমিক সংঘের মাধ্যমে সমস্ত পৃথিবীতে । বিবেকানন্দের জীবন- 
সাধনায় দেশকালের সীমায় কেন্দ্রায়িত বাঙালী তথ। ভারতীয় সংস্কৃতি সাঁথক- 
ভাবে সর্বপ্রথমে বিশ্বংস্কৃতি সভায় নিজ স্ুনিদিষ্ট আসন লাভ করল । 
প্রায় অধ শিতাব্দীরও বেশী কাল পরান্টকরণস্পৃহ বাঁডালী-জীবনের সবক্ষেত্রে 
যেগ্লানি সঞ্চিত হয়েছিল, সে গ্লানিময় জীবনকে সংযমব্রতের নিয়মনিষ্ঠীর 
উপর প্রতিষ্ঠা করবার জন্যে একাস্তিক চেষ্টা ত্বামী বিবেকানন্দের জীবনসাধনার 
অন্যতম দিক। সংস্কৃতির স্বরূপলক্ষণ বর্ণনাপ্রসঙ্গে আচার্য স্থনীতিকুমীর যাঁকে 
বলেছেন, 4019210165৮ আবু কোন কোন সংস্কতি-সমালোচক যাঁকে 
অভিহিত করেছেন *4০০০10195 01 11০, বলে, বাঙালীর সমষ্টিগত জীবনে 
সেই 201089101" বা 4090০০15165 0£ 11০ -এর প্রবতনার জন্য একট। সচেতন 
প্রয়ান লক্ষ্য করাযায় স্বামী বিবেকানন্দের জীবনসাধনায়। পাশ্চাত্য 
সভ্যতার অন্ধ অন্ুকারীদের প্রতি এ সংযমব্রতী সন্সযাধীর সাবধানবাক্য-_ 
“বালক, তোমার চক্ষু প্রতিহত হইতেছে, সাবধান ।৮ “মূর্খ, অনুকরণ দ্বারা 
পরের ভাব আপন হয় না”-_-সেই ভাববিভ্রান্তির যুগে বিপরীত জীবনাদর্শের 
প্রভাবে দোছুল্যমান বাঙালীর চিত্তে যে শ্রেয়োবোধের আদর্শ জাগ্রত করে 
তুলেছিল, তার সাক্ষী বাঙালীর সংস্কৃতি-সমন্বয়ের ইতিহাস। স্বামীজির 
ধ্যমব্রতী জীবনের এই প্রচণ্ড আদর্শনিষ্ঠা উনবিংশ শতাব্দীর শেষাধে”বাঁডালার 
জীবনচর্চায় শালীনতাঁবোধ এনে দিয়ে জাতীয় সংস্কৃতিকে উত্তীর্ণ করেছে 
আধুনিকতার স্তরে-_বাঁডীলী তথা ভারতীয় সংস্কৃতি আলোচনায় একথা 
আমর] যেন বিস্ৃত না হই । 


সংস্কৃতির প্রধানতম বাহন সঙ্গীত শিল্প সাহিত্য প্রভৃতি সম্পর্কেও স্বামী 
বিবেকানন্দের মতামত তাঁর জীবনবাণীর মতই দু এবং স্পষ্ট। উচ্চতর সংস্কৃতি 
স্ষ্টির জন্য স্বামীজি যেমন বক্তিত্বের জুতা ও চরিত্রের বলিষ্ঠতাকে সবার 
উপর স্থান দিতেন. তেমনি শ্রেষ্ঠ কলাশ্থষ্টির ক্ষেত্রেও তিনি সরলতা ও স্পষ্টতার, 
অনিবার্ধ প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছিলেন । সঙ্গীতকে মর্ষম্পশী করে 


সংস্কৃতি সমন্বয় ॥ স্বামী বিবেকানন্দ ২৯৪ 


তোলবার জন্যে তিনি সমর্থন করতেন সহজ ও সবল স্থরের, শিল্পস্থট্ির ক্ষেত্রে 
স্বভাঁবের অন্করণকেই তিনি দিতেন সবাগ্রগণ্য স্থান; আর সাহিত্যের ভাষা 
সম্পর্কে স্বামীজি যে আদর্শের কথ! বলেছেন আধুনিক ভঙ্গী প্রধান সাহিত্য- 
স্থির যুগে তা সাহিত্াশিল্পী-মাত্রেরই বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ/ বলে তার 
উদ্ধৃতি এখানে অগ্রাপঙ্ষিক নয় £ 

“ভাষা খুব সরল হয়| চাই । আমি আমার গুরুর ভাষাকে অনুকরণ 
করি। উহা! যেমন চলিত ভাঁষ তেমনি ভাবের প্রকাশক | ভাষা! এমন 
হওয়। চাই যাহাতে ভাঁব অবাধে প্রকাশ পাইতে পারে ।” 

“বাংলা ভাষাঁকে সংস্কতির আদর্শে না গভিয়া বরং পালির আদর্শে গড়িলে 
ভাল হয়। কেননা পালির সহিত ইহার সাদশ্য আছে ।-..নতৃন নতুন শব্ধ 
শষ্টি করাও আবশ্াক। যদি সংস্কৃত অভিধান হইতে এজন্য শব্ধ স"গ্রহ কবা' 
যায় তবে তদ্দার! বালা ভাষার বিশেষ পুষ্টিলাভ হইতে পারে ।” 


সাহিত্যের ভাষ! হিপাঁবে লোক প্রচলিত চল্তি ভাষার উপযোগিতা 
সম্পর্কে স্বামীজি ছিলেন নিঃসন্দিগ্ধ । চল্তি ভাষার স্বপক্ষে স্বামীজি বলেন £ 
“বুদ্ধ থেকে চৈতন্য বামকু্ক পযন্থ ধারা লোৌকঠিতায় এসেছেন তার! 
সকলেই সাধাৰণ লোকের ভাষায় জাধারণকে শিক্ষা দিয়াছেন ।-"- 
চলতি ভাষায় কি আর শিল্পনৈপুণা হয়না? ন্বাভাবিক ভাষা ছেডে 
একট! অস্বাভাবিক ভাষা] তৈরী করে কি হবে? যে ভাষায় ঘরে 
কথা কও, তাহাঁতেই ত সমস্ত পাণ্ডিত্য-গবেষণ। মনে মনে কর, 
তবে লেখবাঁর বেল! ও একট কি কিস্ততকিমাকার উপস্থিত কর? 
যে ভাষার নিজের মনে দর্শন-বিজ্ঞীন চিন্থা কর, দশজনে বিচার 
কর, সে ভাঁষা কি দর্শন বিজ্ঞান লেখবার ভাষ। নয়? যদি না হয় 
ত নিজের মনে এবং পাঁচজনে ওসকল ত্বত্ববিচার কেমন করে 
কবর ?.-- 

ভাষা সহজ সরল হলেও ভাবব্যগ্জনা থে বলিষ্ঠ হতে পারে তাঁর প্রমাণ 
স্বামীজির নিজের রচনা । বিবেকানন্দের রচনা ওজপগুণসম্পন্ন বলিষ্ঠ গছ্যের 
নিদর্শন । গোমুখীনিঃস্যত গঙ্গার তরঙ্গবেগ সে-রচনাঁর প্রতি ছত্রে। সে-ভাষ। 


৩০5 আধুনিক বাঙালী সংস্কৃতি ও বাংলা সাহিত্য 


গভীর আবেগময়, অথচ সে আবেগধর্ম যুক্তি, তর্ক ও মননের মীমাকে অতিক্রম 
করে বুথ! বাগাড়ঘ্বরে পযবসিত হয়নি কোঁথাও। আবেগ ও মননের অপূর্ব 
সমন্বয় বিবেকানন্দের গগ্--বাংলা সাহিত্যে অনন্য, তুলনারহিত। স্বামীজি- 
লিখিত প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য”, “ভাববার কথা”, “বর্তমান ভারত” এবং 
পরিব্রাজক” এ-প্রসঙ্গে স্মরণীয় | 


প্রচলিত অর্থে বিবেকানন্দকে হয়ত ঠিক সাহিত্যশিল্পী বলা চলেনা, কিন্ত 
স্বামীবিবেকানন্দ যেমন সমন্বয়ের ভিত্তিতে বাঙ্লার নবযুগের উদার ও শক্তিমান 
সংস্কৃতির আষ্টা, তেমনি বাংলা গছযের বেগ ও বলিষ্তা প্রতিষ্ঠার অন্যতম 
পুরোধা । তবে ছুর্ভাগ্যের বিষয়, স্বামী বিবেকানন্দের ধ্যানপূত জীবনাদর্শ 
উনবিংশ শতাব্দীর শেষাধের বাঁঙালীকে নবতর সংস্কৃতি-সাধনায় উদ্নদ্ধ 
করলেও, তার খন্জু ও বলিষ্ঠ গগ্ভরীতির আদর্শ পরবতা যুগে তেমন অন্ুকৃত 
হয়নি-__বিপুল সম্ভাবনার পরিচন্নবাহী হলেও পে-গগ্ভ বাংলা-সাহিত্যে 
নিঃসঙ্গ! 


7 
আত্মকেন্দ্রিক ভাবকল্পন! ॥ কাব্যে নবযুগের আবাহন 
বিহারীলাল 


আধুনিক বাংলা কাবোর ক্রয়াভিবাক্তির ইতিহাসে তিনটি নাম আমাদের 
বিশ্লেষণী মনের তারে আঘাত করে £ ঈশ্বর গুধ, মধস্থদন ও বিহারীলাল। 
ঈশ্বর গুপ্ত আমাদের মুখ্যতঃ পল্লীকেন্দিক কবিতাকে নগরমুখী করে 
আধুনিকতার ভিৎ-পত্তন করলেন, মধুস্থদন বাঙালী কবির প্রাচ্য পুষ্টিকে 
বিশ্বাভিমুখী করে সেই আপুনিক চেতনায় বেগ সর্ধার করলেন; আর 
শতাবীশেষে বিহারীলাল মে বিশ্বমুখী কবিদষ্টিকে আন্মমূখী করে আধুনিক 
কবির হ্বদয়-গবাক্ষকে উদ্মুক্ত করে দিলেন। সেই অনাবুত গবাক্ষের মধ্য দিয়ে 
আধুনিক বাঙালী কবি দেখলেন মানব হৃদয়ের রহস্তাময বহু কক্ষ। সেই 
কুহেলি-ঘেবা কঙ্ষের দ্বার উদ্ঘাটন-গুচেষ্টাই আধুনিক বাংল কবিতার 
ইতিহাস। 

অতএব ভাবতন্ময় কবি-হৃদয়ের অস্পষ্ট প্রকাশের জন্যে, আর সেই সচেতন 
কবি-ভাষ স্যষ্টির যুগে নিরাভরণ ও অকুত্রিম ভাষ! *ঘৌোগের জন্যে বিহাবী- 
লালের কবিতা আপুনিক কাবামোদী মহলে অনাদূত হলেও কবিদৃি ও 
ভাবান্ভৃতিব স্বাতন্ত্রোর জন্যে বাংল! কাব্যের ক্রমবিকাণের ইতিহাসে কবির 
স্থান স্ুচিহ্িত। 

একট। নতুন বুগসম্ভাবনার পরিচয় পাঁওয়। গেল বিহারীলালের অস্ফুট 
কাব্যকাকলির মধ । সে-যুগের ভিনচারিণা কবি-কল্পনাকে সংহত করে 
একান্তভাবে এই আন্মবিশ্বত কবি দষ্টি নিবদ্ধ করলেন শিজ অন্থরের অতলান্ত 
রহন্তের মধ্যে, আৰু নেই রহস্তচেতনাকে প্রকাশ করলেন গাভোচ্্রাসময় নতুন 
ছন্দে। মধুদ্ছদনের ছন্দ-আবিদ্ভারে ছিল ভগারথের সাধন, আর বিশ্তারী- 
লালের অভিনব ছন্দ প্রবর্তনে ছিল বাল্সীকির বেদনা1। একজনের ছন্দো- 
প্রবাহে ছিল গম্ভীর মেঘগর্জন, আর একছনের ছন্দোল্লাসে শোন। গেল বাণা- 


৩০২ আধুনিক বাঙালী সংস্কৃতি ও বাংল! সাহিত্য 


যন্ত্রের মুছু-মধুর ধ্বনি_স্থরের ক্ষেত্রে একটা মৌলিক তফাৎ দেখা দিল একই 
শতাব্দীতে ছুজন কবির কাব্যবীণায়। একজনের কাব্যে বিশ্বমনের 
তরঙ্গোচ্ছাস, আর একজনের কাব্যে আত্মহৃদয়ের কলু-কুলু ধ্বনি । একজন 
প্রচণ্ডতাবে রূপ-মচেতন, আর একজন ভাবকে বধূপের মধ্যে মৃতি দিতে 
নির্মমভাবে উদাসীন । আর একটু রূপ-সচেতন হলে বিহারীলাল হয়ত কবি 
হিসাবে এতট! উপেক্ষিত হতেন না; কিন্ত রং, তুলি নিয়ে বসে সৌন্দয-মৃত্তি 
নির্ধাণ-প্রয়াস ছিল ভাবতন্ময় কৰি বিহাঁরীলালের প্ররুতিবিবোধী। স্থৃতরাং 
এই ভাববিহ্বল কবির কবিকর্ম বিচারের আশ্রয়স্থল হল কবি-অন্তরের 
অকুত্রিমতা, আর ভাবপ্রকাশে সাঙ্গীতিক উচ্ছ্ান। এই দুর্দিক থেকেই 
বিহাবীলাল আধুনিক বাংলা কাব্যে বিশেষভাবে স্মরণীয় - একটা নতুন 
যুগের অ্টা। 


[00061120101 € কল্পনা), 12509001 (আবেগ) আব [0511606 
( মনন ) যুগপৎ আত্মপ্রকাশ করে প্রধানতঃ তন্ময় বা বস্তলীন (০১1০০6৬৩ ) 
কবিতায়। এই তিনটি প্রবুত্তির একত্র সমাবেশের ফলেই স্ষ্টি হয়েছিল গত 
শতাব্দীর মধ্যভাগে মহাকাব্যগুলি। প্রাণ ও মনোধর্জের প্রবল প্রেরণায় 
একট! আদর্শ জগতের স্বপ্ন দেখছিলেন বাঙালী মহাঁকবির1। সেই 
মহাকাব্য রচনার যুগে আবিভূতি হলেও বিহারীলালের কবি-মানসে দেখি 
মহাঁকবিদের দূরষানী কল্পনা হয়েছে সংস্কৃচিত, 10০]1৩0 প্রায় অনুপস্থিত, 
কাব্যরচনায় সক্রিয় হয়েছে শুধুমাত্র কবির অন্তরাবেগ (০700961072)। 
কাব্যস্থষ্টিতে শুধুমাত্র হ্ৃদয়ধর্মের অন্ুদরণ বিহারীলালের কাব্যকে আধুনিক 
বাংল। কাব্যধাবায় একটা স্বতন্ত্র প্রতিষ্টাভূমির উপর স্থাপন কবল। 

আবে! একট! দ্দিক থেকে স্বীতন্ব্য অর্জন করল আঁত্সভোল! কবি বিহাঁরী- 
লালের নতুন কবিতা। 17)011০-এর প্রেরণায় ইতিপূবে মহাঁকবিরা করেছিলেন 
মানব জীবনের আদর্শ অনুসন্ধান, আর ০07096197-এর তাড়নায় বিহাঁরীলীলের 
ভাববিহ্বল চিত্ত বিচরণ করেছে একট। শুক্ম অনুভবক্ষম সৌন্দযজগতে। 
রোমান্টিক কল্পনার অন্যতম ধর্মও হল “& 5050162 92152 01 7059061-- 


কাব্যে নবযুগের আবাহন ॥ বিহবীলাল ৩০৩ 


অর্থাৎ একটা শন্ধর রহস্তবোধের চেতন।। এই বইস্থবোধ প্রধানত: কবির 
চিত্তাশ্রয়ী। কাবিচিত্তের উপর প্রতিবিদ্বিত হয় বিশ্বের ছাঁয়া, তার ফলে 
সেই স্পর্শকতার চিত্ত ক্ষণে ক্ষণে হয় রোমাঞ্চিত, মুগ্ধ, বিশ্মিত, আনন্দিত ও 
বেদনাত। এই যে বিশ্ব, সেও কবির কল্পনার স্থষ্ট । সেই জগতে বপ্ত থেকে 
ভাবেরই '্রাধান্ত । কবির কল্পনাস্থষ্ট সেই ভাবময় জগতে বিচরণ করেছে 
কবি-অন্তর, আর পেই কারণে কবির কল্পনা-জগং ছায়াময়, বক্তব্য 
অস্পষ্ট । কবির শ্রেষ্ঠ কাব্য 'সারপামঙ্গলে? (১৮৭৯) কবির রহস্য-সচেতন চিত্তের 
তীত্র ব্যাকুলতা স্বতোৎসারিত। 

বিহারীলালের কাব্য সৌন্দধসচেতন আধুনিক চিত্্কে যে আকধণ করেন! 
তার প্রধান কারণ কবি-কল্পনার 850:30019 কোন একট স্থির রূপের 
মধ্য দিয়ে স্পষ্ট অবয়বাদিত হয়ে উঠতে পারেনি । 777০০৭০:৩ ভ/৪০১- 
[01701 যাঁকে বলেছেন “0174552110৬ 0 ৬৮9100017,--সেই বিম্ময়বোধের 
উদ্দীপ্চিই কবির লৌন্দর্যচেতনার মূলে । সেজন্যে এই সীশধবোধ শুধু কবির 
'অন্তরব্যাপিনী'হ হয়ে রইল, সেহ সৌন্দধকে বিশ্বের বূপবৈচিত্র্যের মধ্য 
দিয়ে অন্তভব করবার জন্ঞে। রবীন্দ্রনাথের আবিভাব ছিল অপেক্ষিত। ভারতীয় 
1)%500190 বা অতীন্দ্রিয় বুহম্তবোধের চেতনায় যেন কপির সৌন্ধ্ধমন্ধীনা 
চিত্ত আচ্ছন্র হয়ে গেছে 'সান্দামঙ্গলে । এব ফলে এই কাব্যধাশির আবেদন 
শুধু এ-যুগে কেন, সে-যুগেও সৌন্দয ও বহস্যসচেতম কবি রবীন্দ্রনাথ ছাঁডা 
বেশী পাঠকের অন্তরকে আলোড়িত করেনি। 

আধুনিক বাঁংল। কাব্যে সারদামঙ্গলের অভিনবস্ধ হল কাবারচনাধ কবির 
উদ্দেশ্তহীনত] | ১৮৮৯ গ্রাষ্টাব্দের ১৯শে অক্টোবর একপানি পত্রে কৰি নিজেই 
তার বন্ধু অনাথবন্ধু রায়কে লিখেছিলেন, আমি কোণ উদ্দেশ্তেই 
সারদামঙ্গল লিখি নাই । নিজের অভিনব কাব্যের স্বরূপ বিশ্লেষণে কবির 
এই সামান্ত কথাটুকু খুবই মূল্যবান । আপুনিক বাংল! কাব্য যে সচেতন আদশ- 
অনুসন্ধানের স্তর অতিক্রম করে ক্রমশঃ কবির হ্বদয়ধর্ন অন্তসারা সৌন্দধ-চষ্টির 
জগতে কুস্ঠিত পদক্ষেপে অগ্রনর হচ্ছে সৌন্দযমুগ্ধ কবির এই বক্তব্যটি তারই 
পরিচয়বাধী। 


৩০৪ আধুনিক বাঙালী সংস্কৃতি ও বাংল! সাহিত্য 


এ-ধারণ! খুব অসঙ্গত নয় যে বিহারীলালের কাব্যপ্রয়াসের মধ্যে যেন 
পূর্বযুগের দূরযানী কবিকল্পনার বিরুদ্ধে একটা] স্ম্পষ্ট বিদ্রোহের স্থুর ধ্বনিত 
হয়েছে। যে কল্পনা শুধু এশ্বষের ইন্দ্রজাল স্থষ্ট করে, যে কাব্যচেতনা 
সংস্কারহীন সাধারণ মান্তষের অকৃত্রিম জীবনবোধকে উপেক্ষা করে একটি 
কল্িত আদর্শ অনুসন্ধানে উন্মত্ত হয়, সে কল্পনা-মরীচিকাকে স্বভাবকবি 
বিহারীলাল কখনও গ্রীতির চোখে দেখতে পারেন নি। দেখতে পারেন নি 
তার প্রধান প্রমাণ, বিহারীলালের কবি-কল্পন শুধুমাত্র অন্ঠভবক্ষম সৌন্দধ- 
জগতে বিচরণ করেনি_নগরকেন্ড্রিক সভ্যসমাজের বাইরে পলী-প্রকুতির 
মধ্যেও যে অকরুত্রিম জীবনবোধের পরিচয় পাওয়া যাঁয়, কবি-অন্তর ব্যাকুল 
হয়েছিল সেই সরল জীবনের সঙ্গে সহজ আত্মীয়তা স্থাপন করতে । এখানেও 
বিহারীলালের স্বাভাবিক রোমান্টিক মনোবৃত্তি প্রবল প্রত্যয়ে আত্মপ্রকাশ 
করেছে। 

*/৯1) 17750170010 00০ ০1010615020] 51701911010105 01 111৩? যদ্দি 
রোমান্টিক প্রবৃত্তির অন্যতম বৈশিষ্ট্য হয় তাহলে স্বভাবকবি বিহাবীলাল 
তাঁর €প্রেমপ্রবাহিনী” “বঙ্গসুন্দরী, 'সাধের আসন" প্রভৃতি কাব্যে নিঃসন্দেহে 
রোঁমার্টিক। জীবনের মৌলিক সরলতার প্রতি একটা সহজ মমত্ববৌধ 
প্রকাশ পেয়েছে এসমস্ত কাব্যে। ক্ষদ্রের মধ্যে মহখ্ড প্রত্যক্ষের মধ্যে 
অপ্রত্যক্ষ, আর বাস্তবের মধ্যে অন্ুভৃতিগ্রাহ্হ সৌন্দযের অনুসন্ধান করা 
রোমা্টিক প্রবৃত্তির একটা অন্যতম লক্ষণ। সে-লক্ষণ প্রত্যক্ষ হয়ে উঠে 
এ-সমস্ত কাব্যে অকৃত্রিম সরল জীবনের প্রতি বিহারীলালের সহজ ও স্বতঃ- 
স্কুর্ত সহমমিতা দেখে । 

অন্তরের গভীরতম প্রকাঁশ কি শুধু বৃহৎ জীবনের বিচিত্র রহস্ত অঙ্তু- 
সন্ধানে, না সামান্য জীবনের সৌন্দর্য উপলব্ধিতে? জগতের মহত শিল্পীমাত্রই 
সামান্তের মধ্যে বিশ্বসৌন্দযের প্রকাশ দেখে বিন্ময়ে স্তব্ধ হয়েছেন। বিশ্বের 
বিচিত্র সৌন্দধ দেখে কবির লসৌন্দযসন্ধীনী অন্তর যখন তৃপ্তিলীভ করতে 
পারেনি, তখন একটি "ঘাঁসের শীষের উপরে একটি শিশিরবিন্দু'র সৌন্দর্য 
বিশ্বকবির সৌন্দযসন্ধান-প্রয়ীসের উপর যবনিক টেনে দিয়েছে । এ-সম্পর্কে 
ঢ0001917এর মতামত অত্যন্ত স্পষ্ট। তিনি বলেন শিল্পীর আত্মায় যখন 


কাব্যে নবযুগের আবাহন ॥ বিহারীলাল ৩০৫ 


অলৌকিক প্রতিভার স্পর্শ লাগে তখন তিনি জগতের যে কোন সামান্ত 
বন্তর মধ্যেও জীবন-চেতনার গভীরতম প্রকাশ দেখতে পান : 

০2092810095 স1080007] 5026০ 0% 0)৩ 5০001, 0০ 
060009 01116 7০৮০2] 07910501505 007777160615 17) 21301106016 
1095 10981970100 07০06 0৩ ০৮০১ 180 0120001২0৮৮ ০01710,01)1106 
5101) 2. 5161) 10151)6106. 10190002005 0170 ৩৮190]. 

বিহারীলালের অন্ভতিশীল কবি-চিন্তে লেগেছিল সেই অলৌকিক প্রতি- 
ভার স্পর্শ; তাই তিনি তুচ্ছ পল্লাজীবনের মধ্যেও দেখেছেন সৌন্দযের পরম 
প্রকাশ, আর ব্যক্তিমন ও মানবজীবনের সহজ প্রাতবোধের মধো খুজেছেন 
অন্তরাআ্মীর দীপ্টোজ্জল জ্যোতি । 

শুধু প্রাকৃত জীবন নয়, প্ররুতির সঙ্গেও একট। সহজ আম্মীয়তা স্বাপন 
করেছিলেন বিহারীলাল 1২০73717100 1২৩৮1৮01-4রু কবি ৬৬০1৭১৮১017 
এর মত। সেক্স পীয়বের মত শুপু প্রক্কতির অমোঘ শপ্চিরূপ প্রত্যক্ষ করেই 
কবি ক্ষান্চ হননি ; ৬৬০1এ২৬০0। এবং 1)০11৮-ব মত মানব চিণের সঙ্গে 
প্রকৃতির রহস্তময় সম্পক আবিক্ষাঞে কৰি যে ভাপতনম্সয়তার পরিচয় দিয়ে 
ছিলেন সে সক্ষম হানাহভব সেযুগে িল পাংল। কানে একাস্থভাবে ছুলভ । 
প্রকৃতি ও জীবনকে নিয়ে রহস্তাত্গ্া়তার অনিবায ফল বিহাপীলঙালের কবি- 
ভাঁষার অমস্গনত1। এ আভরণহীন ভাষাবূপ মধপুস্থদনের অতি-প্রলাধিত কবি- 
ভাষার বিরুদ্ধে যেন একট। তাত প্রতিবাদ | কাবা যেখা/ন প্রকৃতি গ 'প্রাক্গত 
জীবনানপারী সেখানে কবিভাষার উপরেও যে প্রার্ুতজনের ভাষার প্রভাব 
পড়বে তাতে সন্দেহ কি? শুণু বিভারীলাল কেন, রোমান্টিক কৰি 
৬৬ 9:৭8৬০:0-ও এই প্রারুতভাষাকে সচতেনভাবে গ্রহণ করেছিলেন 
কাব্যক্ৃষ্টির বাহন হিসাবে | [571581 7211১-এর ভূমিকায় (২য় সংস্করণ) 
৬৬ 0:95010) বলেছেন £ 
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৩০৬ আধুনিক বাঙালী সংস্কৃতি ও বাংল। সাহিত্য 
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মাঁনবমাহাজ্্যের প্রতি রোমান্টিক কবির এই বিন্ময়-মিশ্রিত শ্রদ্ধাবোধ 
ইংরাজী সাহিত্যকে যেমন করে তুলেছিল মানবচিত্তাশ্রয়ী, তেমনি পল্লীর তুচ্ছ 
জীবনপ্রবাহের প্রতি এই সপ্রেম হৃদয়ান্ভৃতি ক্রমশঃ আধুনিক কাব্যকেও 
করে তুলল সাধারণ জীবনচেতনানিভর । বিহাঁলীলালের এই ক্লাসিক 
আদর্শ বিরোধিতার মধ্যে নিহিত আছে কাব্যে আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গীর অভ্রাস্থ 
সংকেত। আধুনিক সাহিত্যে লেখকের দুষ্টিভঙ্গীর বিবততন সম্পর্কে মনীষী 
রমেশচন্দ্র দত্ত যা বলেন, বিহারীলালের কবিদৃষ্টির স্বাতন্ত্য সম্পর্কেও সে-মন্তব্য 
সমভাবে প্রযোজ্য ঃ 
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বাংল৷ কাব্যসাহিত্যের ক্রমবিকাঁশে বিহাবীলালের স্বাতন্ত্য শুধু আত্মমুখী 
ভাববিকাঁশ বা প্রকৃতি ও মানব-জীবনের প্রতি রোমান্টিক দৃষ্টিভঙ্গীতেই নয়, 
সে স্বাতন্ত্রের প্রধান অভিব্যক্তি কাব্যে কবিহৃদয়ের অকৃত্রিম সাঙ্গীতিক 
উচ্ছাসে। আত্মমুখী ভাবকল্পনীর কাব্যময় প্রকাশ ইতিপূর্বে মধুহ্থদরন-হেম- 
নবীনের কোন কোন খণ্ড কবিতায়ও দেখা গেছে । মাইকেল ও নবীনচন্দ্রের 
কাব্যে তো এই লিরিক গীতোচ্ছাস কোন কোন ক্ষেত্রে প্রবল আবেগে আত্ম- 
প্রকাশ করেছে। অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী ও ঈশানচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 
গাথাকাব্যেও গীতিকাব্যোচিত উচ্ছ্াসের অভাব নেই। বিশেষ করে 
রাজকৃষ্ণ রায়ের গাথাকাব্য ও স্তবকবন্ধ কাব্য এবং “পদ্যপংক্তি গছ্যে” গীতি- 
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কাব্যে নবযুগের আবাহন ॥ বিহারীলাল ৩০৭ 


কাবোর স্ুম্পষ্ট আগমনী সঙ্গীত ধ্বনিত হয়েছে । সহত্তন্ত্রী কাব্যবীণার 
তাঁর বহুদিন থেকে বাধা হচ্ছিল। এবার এলে! বিহাঁরীলাঁলের সঙ্গীত- 
সাধনার পাল। 

বাংলা কাব্যের আর জমে উঠল নতুন স্থরের ঝংকারে। এ-স্থর বিহারী- 
লালের নিজন্ব । ছন্দোঁবদ্ধ কবিতার গীতিমৃচ্ডন। স্থষ্টর জন্যে কবির আবেগ- 
বিহ্বল অস্তরই যথেষ্ট নয়, তাঁর জন্যে গ্রধোজ্ন তার খতন সাধনা । বিহাঁরী- 
লালের জীবনী পাঠে জানা যায় সেই স্বতন্ত্র সাধনা ছিল এই সঙ্গীতপ্রিয় 
কবির । স্বতোৎসারিত হৃদয়-ভাবকে শুপু বাঁণীবদ্ধ করে তৃপ্র থাকতে পারতেন ন। 
বিহারীলাল, একান্তে বসে সেই কবি-ভাষাকে সঙ্গীতের ধারায় মুক্তি দিতে 
পারলে তবেই শান্তি হত তীর। ফলে বিহারালালের কাবোর নতুন ছন্দ 
শুধুমাত্র পাঠকের শ্রবনেক্রিয়ে এনে দিলনা একটা মুছুমধূর তরঙ্গধ্বনি__ 
তার অন্তরকেও জাগিয়ে তুলল অন্থবতম সুরের স্পর্শে। বিহাবীলালের 
কাব্য-কবিতার ভাঁবকেন্দ্রিক বৃহশ্যমগঘ্নত। সে-যুগের কবি ৪ সমালোকের সমা- 
লোচনার সামগ্রী হলেও সে-কাব্যের সাঙ্গাতিক পরিবেশ মুগ্ধ করল বিদঞ্ধ 
কাব্যরমিকের মনকে | সবার চাইতে সম্মোহিত হলেন তরুণ কবি রবাজনাথ। 
বিহারীলালের কবিতার শ্থরমাধুষের ভিতর শুনতে পেলেন এই প্রতিভাবান 
কবি নতুন যুগের কবিতার দূরাগত প্রতিধ্বশি। এই উপলব্ষিকে নিজের মনের 
ভিতরে গোপন না রেখে এই তরুণ কবি নে স্থর-স্বাতস্তর্যেব কথ। শুনিয়ে 
দ্রিলেন সে-যুগের কাব্যপাঠক-সমাজকে । মিছে কাবা রচনায় সচেতনভাবে 
অন্সরণ করলেন তিনি এই ভাবাভোলা কবির নতুন স্থর, এমন কি ভাবস্থটিতেও 
প্রভাবান্বিত হলেন তিনি এই আন্মবিশ্বত কবির হদয়-রহস্তকেন্দ্রিক জীবন- 
বে/ধের দ্বারা । বিহারীলালের অন্তরগুরহানিবা€সনী সৌন্দর্ষলঙ্ষ্মী সমন্ত বিশ্ব- 
ব্যাপিনী হয়ে দেখ! দিল রবীন্দ্রনাথের সৌন্দর্যনুগ্ধ দৃষ্টির সামনে । সৌোন্দর্ষপূজার 
আরতিতে ববীন্ত্রনীণের সহম্বতন্থী বাণা বেছে উঠল-বা*ল| গীতিকাব্য 
বিশিষ্ট স্থান পেল বিশ্বের কবিতারাজ্যে । কিন্তু সে-প্রসঙ্গ এখানে আলোচ্য 
নয়। 


৩০৮ আধুনিক বাঁডালী সংস্কৃতি ও বাংল! সাহিত্য 


শুধু রবীন্দ্রনাথ কেন-_সে যুগের স্থরেন্ত্রনাথ মজুমদার, অক্ষয়কুমার বড়াল, 
এবং দেবেন্দ্রনাথ সেনের মত শক্তিমান কবিও কাব্যরচনায় বলিষ্ঠ প্রেরণ। 
পেলেন বিহাঁরীলালের কাব্যের নতুন স্থুর ও অরুত্রম ভাবানুভৃতি থেকে। 
বিহারীলালের রহম্যময় সৌন্দর্চেতনা এই পম্ত কবির কাব্যে স্পষ্ট 
অবয়বান্বিত হয়ে সে-যুগের কবি-ভাঁবনাকে পৌগিয়ে দিল বিংশ শতান্বার 
তোরণপ্রান্তে। 


ঘাধুমিক মংস্ৃতি ও মাহিত্য আলোচনায় 


স্যল্ললীল্ম ভআ্ভাল্লিখ 
১৬৯০-_জব চার্ণক কতৃক কলিকাতায় কুঠি স্থাপন 
১৭৫৭-_পলাশীর যুদ্ধ 
১৭৬৫-_ক্লাইভের বাঙলা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানী লাভ 
১৭৭১-_ছিয়াভরের মণ্বন্তর 
১৭৭৪-বরামমোহন রায়ের জন্ম 
১৭৭৮-_স্যাঁর চালম্‌ উইলকিন্স কতু ক বাংল! ভরপ তৈরী" || 
হালহেডের বাংল! ব্যাকরণ মুদ্রিত 
১৭৮৪-__এশিয়াটিক সোসাইটির প্রতিষ্ট। 
১৭৯৩-__কর্ণওয়ালিসের টিরস্তায়ী বন্দোবন্ত 
১৮০০--ফোর্ট উইলিন্মম কলেজের প্রতিষ্ঠা ॥। শ্ররামপুর মিশন স্তাপন 
১৮০১--কেরা ফোট' উইলিম কলেজের বাংল! বিভাগের "অধ্যক্ষ নিধুক্ত 
১৮১২-_ইঈশ্বরচন্ত্র গুপ্তের জন্ম 
১৮১৪-__রামমোভনের স্থায়ীভাবে কলকাতায় বাঁস 
১৮১৫- শ্রীরামপুর মিশনারী কলেজ স্ভাপন ॥। 
বামমোহনের “বেদান্ত গ্রন্থ প্রকাশ | আম্মীয় সভা স্কাপন 
১৮১৭__হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠা ॥॥ স্কুল বুক সোসাইটির প্রতিষ্ঠা ॥ 
দ্রেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্ম 
সমাচার দর্পণ প্রকাশ (৯৩শে মে) 1 ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের জন্ম 
১৮২০-_অক্ষয়কুমীর দত্তের জম্ম ॥। ডেভিড তেয়ারের জনসেব! শুরু 
১৮২২-রাজেক্রলাল মিত্রের জন্ম 
১৮২৩- ইংরাজী শিক্ষ। প্রবর্তনের জন্য লর্ড 'আমহান্টের নিকট রাঁম- 
মোহনের পত্র || 
সংবাদপত্রে স্বাধান মত প্রকাশের জন্ত রামমোহানর আন্দোলন | 
জেনারেল কমিটি মফ. পাবলিক ইনস্টাক্শনের প্রতিষ্ঠা 
১৮২৪-_মধুস্থদন দত্তের জন্ম || সংস্কৃত কলেজের প্রতিষ্ঠা 


১৯৮১৮ 





৩১০ আধুনিক বাঙালী সংস্কৃতি ও বাংলা সাহিত্য 


১৮২৫-__ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের জম্ম 
১৮২৬- হিন্দু কলেজের শিক্ষকপদে ডিরোজিও ।॥। রাজনারায়ণ বন্গুর জন্ম 
১৮২৮ রামমোহনের ব্রাঙ্মসমাজ প্রতিষ্ঠ। ॥ 
আাকাডেমিক এসোসিয়েশনের প্রতিষ্ঠা 
১৮২৯-_সতীদাহ আইনতঃ নিষিদ্ধ করণ 
১৮৩০-_ধর্মসভ। স্থাপন || রামমোহনের ইংলগ্ডে গমন 
১৮৩১-_ঈশ্বর গুপ্তের “সংবাদ প্রভাকর" প্রকাশ |। 
ভিরোজিও হিন্দু কলেজ থেকে পদচ্যুত (মৃত্যু, ২৬শে ডিসেম্বর ) 
১৮৩৩- ব্রিস্টলে রামমোহনের মৃত্যু || 
শ্রীরামকৃষ্ণ দেবের জন্ম (২০শে ফেব্রুয়ারী ) 
১৮৩৪ দেশীয় শিক্ষাসংক্রীন্ত এডামের রিপোর্ট 
১৮৩৫-_ফারসীর স্থলে ইংরাজী সরকারী ভাষারূপে গৃহীত ॥ 
লর্ড মেকলের শিক্ষ। সম্থন্ধায় মন্তব্য (1111)006 ) || 
মেকলের স্থপারিশে শিক্ষাথাতে কোম্পানীর মঞ্ুরীকৃত অর্থ ইংরাজী 
শিক্ষার জন্ত ব্যয়ের সিদ্ধান্ত (৭ই মার্চ) ।। 
কলিকাতা মেডিকেল কলেজের কার্যারস্ত ( ১লা জুন )।। 
কবি বিহারীলাল চক্রবতীর জন্ম 
১৮৩৬-_চারজন বাঁঙাঁলী ছাত্র কর্তৃক মেডিকেল কলেজে প্রথম শব ব্যবচ্ছেদ 
১৮৩৮ সাধারণ জ্ঞানোপাঁজিক। সভা! || 
কেশবচন্ত্র সেনের জন্ম (১৯শে নবেম্বর ) ॥। 
বন্কিমচন্্রের জন্ম (২৬শে জুন) হেমচন্দ্রের জম্ম 
১৮৩৯--ততত্ববৌধিনী সভা” স্থাপন ॥| কারিগরি বিদ্যালয় স্থাপন ॥ 
“সংবাদ প্রভাকর” দেনিকে রূপান্তরিত 
১৮৪০-_তত্ববোধিনী পাঠশালা স্কাপন 
১৮৪২-_বেঙ্গল স্পেকৃক্টেটর” প্রকাশ ॥| ডেভিড হেয়ারের মৃত্যু 
১৮৪৩-_তত্ববোৌধিনী পত্রিকা; প্রকাশ || 
জর্জ টমসনের কলিকাতায় আগমন ও রাজনৈতিক বক্তৃতা || 
“বেল ব্রিটিশ ইত্ডিয়া সোসাইটি”র প্রতিষ্টা 


স্মরণীয় তারিখ ৩১১ 


১৮৪৩-১৮৫৫-_অক্ষয়কুমার দত্ত কর্তৃক তব্ববোধিনী পত্রিক। সম্পাদন 
৯৮৪৭-_নবীনচন্দ্র সেনের জম্ম 


১৮৪৮-_বমেশচন্ত্র দত্তের জম্ম 
১৮৪৯__বীটন স্কুল স্থাপন (৭ই মে)।। 71801 ০৮-এর খসডা' 
১৮৫০--সংস্কত কলেজের শিক্ষা সংস্কার বিসয়ক 
বিদ্ভাসাগরের রিপোট' 
১৮৫১-বিবিধার্থ সংগ্রহ” প্রকাশ ॥| বাটন ,সাসাইটির প্রতিষ্ঠা ॥। 
“বাহ্যবস্তর সভিত মানবমনের সগ্বন্ধবিচার", ১ম ভাগ 
১৮৫২--ভারভে প্রগম (বেলখগয়ের প্রবর্তন 
১৮৫৩-__ডঃ ব্যালেনটাইনের শিক্ষাস€ক্রান্ত রিপোটে'র 
সমালোচনায় বিদ্যাসাগরের বিপোট' 
১৮৫৪-_“কুলীনকুলসনন্ব' নাটক 1 “মাসিক পত্রিকার প্রকাশ ॥ 
সকল বর্ণের হিন্দুর নিকট সংস্কৃত কলেজের শিক্ষ। উনুক্ত 
১৮৫৫-__-হিন্দু কলেজ প্রেসিডেন্সি কলেজে রূপান্তপ্িত 
১৮৫৬-বিধবা বিবাহ "মাইন বিধিবদ্ধ 
১৮৫৭-__সিপাহশ বিদ্রোহ || বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতি। || 
এতিভ্াসিক উপন্তাস' 
১৮৫৭-১৮৫৮-বিগ্ভাসাগর কতক গ্রামাঞ্চলে ৩৫টি বালিকা বিগ্যালয় স্'পন 
১৮৫৮--পদ্মিনী উপাখ্যান" || “সামপ্রকাশ? প্রকাশিত 
১৮৫৯-_ঈশ্বর গুপ্তের মৃত্য ॥। “শমি।' নাটকের প্রকাশ 
১৮৫৯-৬০-__নীল বিদ্রে 
১৮৬০-_“তিলোভ্তমাসন্ভব কাব্য” ॥। “পগ্মাবতী নাটক' 
একেই কি বলে সভ্যতা ১1 “নীলদর্পণ? 
১৮৬১-__“মেঘনাদবধ কাব্য” || “কুঞ্জকুমারী নাটক 
রবীন্রনাথের জন্ম 
১৮৬৩--বিবেকানন্দের জম্ম 
১৮৬৪-[২৪10010915 ৬৬16? 


১৮৬৫-__ছুরেশনন্দিনী? || “চতুর্দশপদ্দী কবিতা, 


৩১২ আধুনিক বালী সংস্কৃতি ও বাংলা সাহিত্য 


১৮৬৬--ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ” প্রতিষ্ঠ। 

১৮৬৭-_হিন্দু মেলার অনুষ্ঠান 

১৮৭০-_-ভারতসংস্কার সভ। 11 “বঙ্গীয় সমাজবিজ্ঞান সভা; 

১৮৭১--[7700-1)1105+ ছদ্মনামে লর্ড নর্থক্রকের নিকট কেশবচন্ত্রের 
শিক্ষাসংস্কার সংক্রান্ত নয়খানি পত্র 

১৮৭২-_বঙ্ষিমচন্দ্রের “বঙ্গদর্শন” || ন্যাশনাল থিয়েটার || 
কেশবচন্ত্রের উদ্মৌগে বিবাহ বিষয়ক “৩ আইন” বিধিবদ্ধ 

১৮৭৩-_মধুস্দনের মৃত্যু ॥। মেট্রোপলিটান কলেজ স্থাপন 

১৮৭৪-_তারকনাথের 'ন্বর্ণলত।” প্রকাশিত 

১৮৭৫__বেলঘরিয়ায় কেশবচন্দ্রের সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের মিলন || 
বুত্রসংহার' || পপলাণার যদ্ধ? 

১৮৭৬-_ভারতবর্ষায় বিজ্ঞান সভা” স্থাপন ॥ 
“এলবার্ট ইনট্টউটে'র প্রতিষ্ঠা ॥। “ভারত সভা" স্থাপিত 

১৮৭৮-সাধারণ ব্রাঙ্মসমাজে'র প্রতিষ্ঠা 

১৮৭৯--বিহারীলালের “সারদামঙ্গল” প্রকাশিত 

১৮৮০-_কেশবচন্ত্রের “নববিধান,-এর প্রতিষ্ঠা 

১৮৮২-__-আনন্দমঠ? 

১৮৮৩-১৮৮৪-ইলবার্ট বিল 

১৮৮৪-__কেশবচন্ত্রের মৃত্যু 

১৮৮৫-__জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্টা 

১৮৮৬-_কিষ্চরিত্রের' প্রকাশ ॥| অক্ষয়কুমার দত্তের মৃত্যু || 
শ্রীবামকুষ্জদেবের তিরোধান (১২ই আগস্ট) 

১৮৯১-_বিগ্াসাগরের মৃত্যু ॥ রাজেন্দ্রলাল মিত্রের মৃত্য 

১৮৯৪-_বঙ্কি মন্দের মৃত্যু ॥| বিহারীলালের মৃত্যু 

১৮৯৯-রাজনারায়ণ বস্থর মৃত্যু 


নির্দেশিকা! 


অক্ষয় চৌধুরী--৩০৬ 

অক্ষয়কুমার দর্ত--৫১ ৬১ ৯১ ১৮১ ৪৭) 
৫০১ ৬০১ ৭৬) ৭৭) ৭৯-৯৬) ২২০১ ২৪৩ 
অক্ষয়কুমার দত্তগুপ্ত₹--২১৮) ২১৯ 
অক্ষয়কুমার বড়াল--১৩৭, ২৫১, ৩০৮ 
অঘোরনাথ গুপ্ঠ--২৭০ 

“অঙ্গুরীয বিনিময'--১০৮, ১০৯, ১১৭ 
অতি অল্প হইল'_-৭৫ 

অদ্বৈত সেন-_-৮০ 

মদষ্টবাঁদ (গ্রীক ও ভাবতীয়।--১৩৬ 
অনাথবন্ধু রায়--৩০৩ 
অন্নালন--২২৩, ২২৫ 

“অভিজ্ঞান শকুন্তলম্‌*_-১৩৪ 
'অভিব্যক্তিবাদ-_২১০ 
«অভেদী'--১১১ 

অমিত্রছন্দ__২৮৬ 

অমতলাল বশ্ব--২৩৭) ২৩৮১ ২৮৩ 
মৃতলাল মিত্র৮৭ 

অরবিন্দ ঘোষ_-২১০ 

অশ্বিনাকুমার দ্ত-২৫১ 
আকাডেমিক এসোসিযেশন--৮১ 
আখড়াই--৩২ 

আচার্ধ কেশবচন্দ্র__১০১ ১৮, ২৩১৮৮, 
২৪০-৪১১ ২৪১১ ২৭১) ২৯৩ 


মাচার্ম জগদীশচন্ত্র বন্থ--৩" 

আচার্য ব্রজেন্রনাথ শীল--৩০ 
“আচার্ষের প্রার্থনা'--২৭৩ 

“মাঁচার প্রবন্ধ'--১০৯১ ১০৪ 
“আন্মচর্রিত'-১০৩) ১০৫) ১০৭ 
'আম্মীম সভা__-৩৮) ৩৯ 

'আদি বাহ্সমীজ--১৫ 
াধাশ্বিক্কা১৬১ 

মনন্পকুষঃ বন -৮৯১ ৯৩ 

'আনন্চন্দ্ বেদাস্ত্াগীশ-৮৮১ ৯১ 
«মানন্দ মঠ'--১০৪-২০৭) ১০৯১ ২১৮) 
১২৯ 

মাননমোতন বন্ত ৯৩৮, ২৮৭ 
“আনন্দরহো?--২০৮ 

“মাবাব মতি অল্প হইল'-_-৭৫ 
“আর্ধনারী সমাজ?-১৩০ 

মারুন পিট্রাস--৮০ 

'আরিস্বতল --১৩৩ 

“মালালের ঘরের দুল'ল?--১০৯ 
১৮৩ 

“মাশালতা দল? 11381) 011707)-- 
৫০ 

«আশ্চর্য সপ্ু)--১১০ 
ইউনিট্যারিয়ান কমিটি_-৩৯ 


৩১৪ 


“ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক”__৯১ 
ইন্দিরা”_-১৯৬ 

ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়_-২৩৭, ২৭৮ 
ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী--১৬, ৫৬ 
ইয়ং বেঙ্গল--৭৬১ ৮১-৮৪১ ৯১ 
“ঈশ” (উপনিষদ্‌)--৩৮ 

উঈশানচন্্র বন্দ্যোপাধ্যায়--৩০৬ 
ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত-_৪, ২৭১ ৪৭-৫৯ ৮৮, 
১৩০১ ১৪০১ ১৪১১ ১৪৪১ ১৫৫১ ১৮৯১ 
২২৭১ ৩০১ 

উইলিঅম এডাম --৩৯ 

উইলিঅম কেরী--২৬১ ৩৯ 
উইলিঅম জোন্স-__২৬ 
“উপক্রমণিক1”__-৬৩ 
“উপনিষদ্‌*--২২৪ 
“উভয়সংকট”--১২৬ 

উমেশচন্দ্র দরত্ত--২৫৯ 

উমেশচন্দ্র বটব্যাল--২৩৮ 
£উৎসবানন্দ বিগ্বাবাগীশের সহিত 
বিচার”_-৪৪ 

খোজুপাঠ৬৭ 

“একেই কি বলে সভ্যতা'-_-১৩৭ 
এডুকেশন গেজেট--১০৩১ ১১৬ 
“এতদ্দেশীয় স্্রীলোকদিগের পূর্বাবস্থা”__ 
১৬১ 

এনেট একরয়েড-২৫৭ 

এলবার্ট ইনাস্টিটিউট্‌-_-২৬২ 


এলবার্ট হল-_-২৫, ২৬২ 


আধুনিক বাগালী সংস্কৃতি ও বাংল৷ সাহিত্য 


ীতিহাসিক উপন্যাস'+--১০৫, ১০৮ 
১১৭) ১৮৬ 

£ওড? (0৫০)--১৭৫ 

ওভিদ্‌--১৭৭ 

“কঠ, (উপনিষদ)--৩৮ 
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কীট স্‌-_২৩২ 
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পৃষ্ঠা পংক্তি আছে হবে 

১ ১৮ অধুনিকতা আধুনিকতা 

২১ ৮ পক্ষেও পক্ষে | 
২৬ ১ পরিষদ পরিষৎ 

৭০ ১০ সঙ্গে সঙ্গে ফলে * 
৭৫ ফুটনোট. বিরাঁজিম বিরাঁজিতম্‌ 

৯৬ ৫ ফলশ্রুতি ফল 

১৩৮ ৬ কৃষ্ণকুমাঁরী কষ্ণকুমারী নাটক 
১৫১ ২৮ এইনাতি বিস্তৃত এই নাতিবিস্তৃত 
১৬৫ ৮ ধুলিম্মীৎ ধূলিসাৎ 

১৬৯ ২৪  আলৌকিক অলৌকিক 

১৭৫ হেডিং হদয়মুক্তি ও মনন কাব্যে হৃদয়মুক্তি 
১৭৬ ২৩ দীরঘস্ত্রিত! দীর্ঘস্রত| 

১৮১ ১৭ উদাহারণ উদ্দাহরণ 

১৮৮ ২৩ বৈদগ্ধ বৈদগ্ধ্য 

২০১ ১৭ গাতিরেখায় গতিরেখায় 
২০২ ১২ কষ্ণকান্তের কষ্ণকান্তেবু উইলের 
২১৭ ২৫ বান বাণ 
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